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বট 
স্পা 


(লাগাল টাইপপাসেণটত পিজি 


কলকাতা 40০0০ ০০ ৬ 


কবিতার নাম 


সারদা-স্তব 

শব্দ - ব্রহ্ম 
কবিতা - রূপসী 
কবি ও কবিতা 
প্রীতি সঙ্গীত 
অভিনব নববর্ষ 
জ্যৈষ্ঠ - সমাগম 
শ্রাবণর ধারা 
আশ্বিনের উদ্তাস 
অগ্রহায়ণ 
মাঘের প্রতীক্ষা 
চৈত্র - শেষ 
পাঞ্চজন্য -বাতা 
মহাশক্তি 

তারা 


সতী 


সারস্কত সাধনা 
শাশ্বত কাব্য -ধারা 
কবি - কল্পনা 


ষড় খত 
আবাঢের মহামন্ত 
ভাদ্র- মেঘ 
কাতিকের কুয়াশা 
পৌষের স্পর্শমাণ 
ফাল্গুনের গান 
বর্ষ-শেষ নিশি 
ঈশানের শিঙা 


ঘ/ 
বিররয্যারারবারারারার 


১২ 
১৩ 
১৪ 
১৫ 
৬ 
১৭ 


কবিতার নাম 
প্রেমাকৃতি 
অনস্ত প্রেমের ডাক 
ফেলে এসো মায়াগার 
প্রথম চম্বন 
চণ্তাদাস 
সখ্য - ভাবসম্মিলন 
উজ্জ্বল - ভাবসম্মিলন 
গৌরাঙ্গ - প্রবজ্যা 
গ্রাম-বাতা 
পল্লী উৎসব 
তালগাছ 
নারিকেল-কৃপ্ 
কচুরিপানার শোভা 
কাশফুল 
কাক 
কোকিল 
ভালো লাগে 
আমার কানন 
সুন্দরের স্পর্শ 
নদী - ব্রত 
অশ্বথ 
হিমগিরি 
গবাক্ষ - পথের শাখী 
ভাটার নদী 
'এডেন' - হারা ইভ 
ইভের কথা 
স্রশবিদ্ধ প্রেম - ধর্ম 
'সলোমন”গীতি 
আদি আদর 
তোমারে জানাই 
স্মৃতি 
সেই মুখখানি 
জাগো স্বন্দ 
জগন্নাথের রথ 


পতঙ্গ -প্রাণ ও অভয় - যঞ্ঞ 


“এএডেনে'র নির্বাসন 
দীক্ষাদাতা ভান্‌ 


যৌবনের দিনগুলি 
দেহ-যুক্ত ভালোবাসা 
কেন! 

ক্ষণ - বসত্ত 


(খ) 


১৮ 
৯৯ 


হু 
৬ 
২৩ 
২৪ 
২৫ 
২৬ 
২৭ 
২৮ 
২৯ 
৩০ 
৩১ 
৩২ 
৩৩ 
৩৪ 
৩৫ 
৩৬ 
৩৭ 
৩৮ 
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৪১ 
৪২ 
৪৩ 
8১৪ 
৪৫ 
৪৩৬ 
৪৭ 
৪৮ 
৪৯ 
৫০ 
৫১ 


কাবতার নাম 
কোজাগর লক্ষী 
জগগ্ধাত্রী 
রবি-স্মৃতি 
কবিগুরুর “গীতাঞ্জলি, 


মুড়ির চাল 
ধৃতি-দীপ 

জ্ঞান - বত 
'আভনে'র দম্পতি 
প্রেম-বহি 

প্রেমিক কীটস্‌ 


বায়স- দম্পতি 
ববো না যখন 
দেহ- দীপাধার 
বাসায়িত (প্রেম 
নিত্য প্রেম 
অনস্ত- সুন্দরী 
আশুতোষ - ম্মরাণে 
আচার্য দীনেশচন্দ্র 
শিক্ষক - জীবন 
বিদ্যালয় - পথ 
কি থাকে অভাব আর! 
সংশয়াঘিত 

শপথ 

অভিলাষ 


সমাধান 


অভিসার 
সখ্য - ভাবোল্লাস 


কাঁবতার নাম 
দীপালী 
শ্রীপঞ্চমী 
রবীন্দ্র-কাব্যে “জীবন -দেবতা' 
সেকি নব? 
জ্বলত্ত জ্বালা 
প্রেরণা 
'গ্রাসমিয়ারে' ওয়ার্ডস্বার্থ ও ডরোগ্ী 
আনেটাব প্রতি ওয়ার্ডস্বার্থ 
“বিয়েরিচে - কথা 
প্রমেব লীলা 
জাগে অনুপম 
বন্দী রাখিয়ো না প্রেম 
প্রেম-পুস্প 
ওই মুখ 
নারী হও 
কখন সময় করি! 
মলা শু- ভন 
দার্শানক ব্রজেন্দ্রনাথ - স্মরণে 
শ্রীঅরবিন্দ 
শিক্ষক- সমাচার 
শিক্ষাঙ্থানের কথা 
সাধক 
সৃষ্টি - লয় 
মহাকালোত্তর 
প্রাণ - বঙ্গ 
সংগঠন 
সামগ্রিক 
শ্রীকৃষঃ -লীলা 
ব্রজ- গোপী 
মধুর - ভাবোল্লাস 
প্রেম-বৈচিত্ত্য 
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৫৩ 
৫৪ 
৫৫ 
৫৬ 
৫৭. 
৫৮ 
৫৯ 
৬০ 
৬১ 
৬২ 
৬৩ 
৬৪ 
৬৩ 
৬৬ 
৬৭ 
৬৮ 
৬৯ 


৭১ 
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৭৩ 
৭৪ 
৭ 
৭৬ 
৭৭ 
৭৮ 
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৮১ 
৮২ 


৮৪ 
৮৫ 


কবিতার নাম 
মেঘদূত -মহিমা 
যক্ষ-প্রেম- কথা 
বিশ্ব-বার্তা 
তুফান -পাগল 
শূন্য-স্পর্শ 
আলোর আবির্ভাব 
মহাত্মার ব্যথা 
জননী 
প্রণিপাত 


'মেখনাদবধ কাব্য পাঠ 


“সাগর - দাঁড়ী' 

'গঙ্গা বক্ষে? 

“বারুণী” ও রোহিণী” 
স্মরণে 

রঙ্গিণী 

সুম্ম্ন সত্তা 

কথাটিও কহিও না 
মহাপ্রেম 

প্রিয়া-তনু 

রূপ 


কাবতার নাম 
যক্ষের শাপাত্ত 
বিশ্ব-মহাশক্তি 
শীকর-সম্মিলন 


মহাত্মা অমব 


ফাগের দাগ 
ভেসে আসে 


-বাস 


শারদ প্রভাতে 


বর্ষাস্ত - সংবাদ 
মিত্র - মাধুর্য 
জ্বলস্ত মশাল 
মোহ-মুক্তি 
অভয় আশ্রম 
ভিন্ন নয় 
আলো চাই 
মানব - ধর্ম 
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তু 


৮৮ 
৮৯ 


৯৯১ 
টা 
৯৩ 
৯৪ 
৯৫ 
৯৬ 
৯৭ 
৯৮ 
৯০ 
১০০ 
১০১ 
১০২ 
১০৩) 
১০৪ 


১০৬ 
১০৭ 
৬০৮ 


১৯০ 
25৯ 
৯৯৯ 
১১৩ 
১১৪ 


১১৬ 
১১০ 


১৯৯৯ 


কবিতার নাম 
স্বামী বিবেকানন্দ 
শাখী 
বৃক্ষের বৃষ্টি পান 
শাখী-সঙ্গীত 
মরু-পাদপের মর্ম-কথা 
ডিগ্রর চোতা 
চিড়িয়াখানার জীব 
দশমহাবিদ্যা 
মহাকালী 
চতুর্দশী 
সঙ্গীত 
ধ্বনি-ধন্য 
মহাশিল্পী বক্ষ 
প্রজাপতি 
পিপীলিকা 
শুযাপোকা 


মশার গান 
পতঙ্গপুর্জ 
অক্সিজেন 


অজ্ঞানতা 
মহামৃত্যুপ্জয় শোয়েৎজার 
মহাকবি দাত্তে - স্মরণে 
চৌমাথা 


পল্লী-দীঘি 
বর্ষার বিল 


হিম-স্পর্শ 


কাবতার নাম 
স্বামী অভেদানন্দ - স্মরণে 
শক্তিময়ী 'নিবেদিতা'- স্মরণে 
বিটপীর কথা 
অশঙ্কিত শাখী 
বৃক্ষের চন্দ্রিকা পান 
তড়াগ-তটের শাখী 
বস্তৃবিলাসী 
কেতাবী ডাক্তার 
ছিন্নমস্তা 
শিব - লিঙ্গ 
কবিতা 
গীতি - কবি 
কবি- তীর্থ 
অপ্তর-চিত্রশালা 
কীট 
বল্মীক 
পোকা 
ফড়িং 
পতঙ্গ -রঙ্গ 
ঝিমত্ত মৌমাছি 
হাহড্রাজেন 
রঞ্জন-রশ্মি 
অবিশ্বাস 
গরল-সাধনা 
শেক্স্পায়ার 
কাক - স্নান 
হে নগর! 
দীঘির ঘাট 
দামাচ্ছন্ন দীঘি 
ধান গাছ 
আমের মুকুল 
মার্গশার্ষ 
সরিষা-ফুল 


(উ) 


১২০ 
৯২১৯ 
১২২ 
৯২৩ 
১২৪ 
১২৫ 
১২৬ 
১২৭ 
১২৮ 
৯২২৯ 
১৩৫ 
১৩১ 
১৩২ 
১৩৩ 
১৩৪ 
১৩৫ 
১৩৬ 
১৩৭ 
১৩০৮ 
১৩ 
১৪০ 
১৯৪১ 
১৪৯ 
১৪৩ 
১৪৪ 
১৪৫ 
১৪৬ 
১৪৭ 
১৪৮ 
১৪৯ 
১৫০ 
১৫১ 
১৫২ 
১৫৩ 


কবিতার নাম 
আগমনী 
মেনকার কথা 
বর-বধু 
ূরব-স্মৃতি 
পক্ষী -দম্পতি 
ভালোবাসা 
দেহ- ভোগ 
প্রেমালোক 
মত্ত্য -বাসর 
আইস্খুলোস্‌ 
এউরিপিদেস্‌ 
শিল্পী অবণীন্দ্র -স্মরাণ 
গালিব-স্মরণে 
গুরু - শিষ্য 
বাল্মীকি 
গুহ 
বৃদ্ধ বৃক্ষের প্রতি 
মৈত্রী-ভাবনা 
মহর্ষি মার্কস 
দিব্য রহস্য 
মহাভারত -ভারতী 
সপ্ভয় 
দুর্যোধন 
গান্ধারী 
বিশ্বমাতা 
মহাসত্য 
পক্ষী - প্রবাহ 
ময়ূর 
কপিঞ্জল 
বাদুড় 


মেখদূত 


কবিতার নাম 
মেনকার উক্তি 


লবণ-সমুদ্রতারে 

নিম্ষল প্রেম 

প্রেম 

রূপার্তি 

আসল প্রেম 

দাম্পত্য -জীবন 

জুলস্ত যৌবন 
সোফোক্রেসের সৃষ্টি 

শিল্পী যামিনী রায় - স্মরণে 
লালন শাহ ফকির - স্মারণে 
স্তন্য - তৃপ্ত 

বিদায়ী শিক্ষক -ধারা 


শনুক-বধ 
পাকা পাতার বাতা 
সমরাস্তক সখ্য 


১৫৪ 
১৫৫ 
১৫৬ 
১৫৭ 
১৫৮ 
১৫৯ 
১৬০ 
১৬৯ 
১৬২ 
১৬৩ 
১৬৪ 
১৬৫ 
১৬৩৬ 
১৬৭ 
১৬৮ 
১৬৯ 
১৭০ 
টি 
১৭২ 
১৭৩ 
১৭৪ 
১৭৫ 
এরি 
৯৭5 
১৭৮ 
১৭৯ 
১৮০ 
১৮১ 
১৮, 
১৮৩ 
১৮৪ 
১৮৫ 
১৮৬ 
১৮৭ 


কবিতার নাম 
সুন্দর -স্মরণে 
'গঙ্গা-হাদি' 
“মঙ্গল '-কাব্য 
মনসামঙ্গলের কবি 
প্রতিমা - প্রতীক 
সপ্তশতী 
মার্কণডেব ঝধি - সমাচার 
সবথ রাজার উক্তি 
তারার বারতা 
নিত্য দোল 
ঘাস 
আলোর সাধনা 
অরফিউস্-ইউরিডিসী- প্রেম-কথা 
প্রমিথিউস 
একক প্রত্যয় 
নপূংসক্র ব্যথা 
সঙ্গম - শান 
গণেশের সম্তোষ 
অভিনব বৈপবীত্য 
প্রেম-কথা 
স্মব- গরল 
অবিশ্মৃত প্রেম 
কাছে থাকো 
অকালের ফুল 
অন্তিম অশন? 
শ্মশান 
মহাকাল 
“স্বর্গ হইতে বিদায়? 
শোক -কাব্যাল্সতা 
প্রসাদ 
যযাতির উপলব্ধি 
নচিকেতার মরণ-বিজয় 
যাজ্ঞবন্থ্য 


কবিতার নাম 
ঝোড়ো পাখী 
নদী 
মনসা মঙ্গল 
বেহুলা 
অপুবা 
মেধা ঝষির কথা 
বৈশ্য সমাধি 
মধুচত্র 
পাতা- ঝরা 
প্রভাত -শিখা 
সাঁকো 
টান্টালাস 
ফস্ট 
জীবস্ত শহীদ 
আড্ডা 
দীঘিটিবে ভালোবাসি 
শকুন্তলা” খ বণ 
শুন্য শয্যা 
স্ৃতি স্বপ্ন 
মাতাও 
পুনবাহান 
প্রেম পলাশ 
প্রণয়- পরিণাম 
অনুবাদ - সাহিত্য 
পাপের ফুল, 
কাপালিক 
যোগী 
একই রস 
অন্ধ প্রেম 
ত্রিশক্ 
সাবিত্রীর মুত্যু -জয় 
কথাশ্রমে শকুত্তলা 
রুদ্রপ্রয়াগের ঝধি-বাক্য 


(ছ) 


১৯৯ 
২০০ 
১৯০১ 
২৫১২ 
২০৩) 
২০১ 
১০৫ 
২০৬ 
৯9৭ 
২6) 
২২০৯ 
২১ 
৯৯ 
৯৯ 
৯৩ 
২৯৪ 
৯৫ 
২৯১৬ 
৯৭ 
২১৮ 
২৯০ 
২২০ 
২২৯ 


কাবতার নাম 
কেন মূল! 
কণ্টকারী 
বাঘ 
জলবহৃত্তী 
পুষ্প-শাখী 
ভোরের পাখী 
আকাশ কহিছে 
নশীথ-তারার বার্তা 
সু 
মোহেন্-জো-দড়োর শ্নান-বাপী-স্মৃতি 
মোহেন্-জো-দড়োব চিত্রিত মুৎ-পাত্র-দর্শনে 
স্বাধীনতা-দিবসের শঙ্খ -ধবনি 
জীবন্ত জাপান 
মৃত্যু নহে সৃষ্টি-রোধী 
সর্বভুক মহাকাল 
দেয়াল 
মরণ-মিলন 
মিছিলে মিলাও 
আড্ডার আনন্দ 
শক্কর মঠ 
মুর্তি - পূজা 
ইদুজ্জোহা 
মহাসমাধির মহাদর্শ 
ধুনুচি 
ঢোলক 
কুলীরক 
সমুদ্র-সম্পদ 
সমুদ্বের খাঁড়ি 
ভারতীয় সংস্কৃতি 
মন্দির 
ভক্তি ও গবেষণা 
গির্জার ঘড়ির ঘন্টা 


কবিতার নাম 
কেন সর্প? 
সমধয় কেন শয়ঃ 


মেখ-সন্পেশ 
ভোরের বাতাস 
পৃথিবী কহিছে 
লীলার উৎস 


নিশীথে জাতীয় গ্রন্থাগার 
মোহেন্-জো-দড়ো __হ্রপ্লা-বারতা 
উপলবি 


বান্প্রহথ 
'অপাবুণ' 


চলো-__ পথে চলো 


২২২ 
২২৩ 
২২৪ 
২২৫ 
২২৬ 
২২৭ 
২৮ 
২২৯ 
২৩০ 
২৩১ 
২৩২ 
২৩৩ 
২৩৪ 
২৩৫ 
২৩৬ 
২৩৭ 
২৩৮ 
২৩৯ 
২৪০ 
২৪১ 
২৪, 
২৪৩ 
২৪৪ 
২৪৫ 
২৪৬ 
২৪৭ 
২৪৮ 
২৪৯ 
৫০ 
২৫১ 
২৫২ 
২৫৩ 
২৫৪ 
২৫৫ 


সাময়িক বঞ্চনা 
সূর্য-বচনা 
অবিশ্বাস-অভিশাপ 
দুঃখবাদীর প্রতি 
আত্মপ্রচার 
আকাশের সভা 
চিন্ময় বঙ্গ 

ইষ্ট -কুটুম”- পাখী 


লক্ষী পেঁচা 


'কীর্তনখোলা” নদী-স্মৃতি 
পল্লী-নদী-স্মৃতি 

এখন মোদের গ্রামে 
পল্লী-কথা 


বাল্যের উল্লাস 


চষা ক্ষেত 
স্বর্গ এ মাটি 
মাতৃ -মন্দির 
সাজের আলো 


পুষ্পলোভী 
নিসর্গ-সংসর্গ 
বৈপরীত্য 

হায় বন্ধু! 

মৌন কর্ম 

কোটি প্রশ্ন 

“চোখ গেল"-পাখী 
“বউ-কথা-কও' - পাখীর করুণ-কথা 
মস্যরঙ্গ 

টুনটুনি 

চাতক 

আমি যেতে চাই 
বাল্য-স্মৃতি 
কীর্তনখোলা 
শৈশব-স্মৃতি 
ভীমকাস্ত রূপ মা'র 
মাতৃ -মমতা 

বনজ ফুল 
পল্লী-স্মৃতি 

মীন- রূপসী 


€ঝ) 


২৫৬ 
২৫৭ 
২৫৮ 
২৫৯ 
২৬০ 
২৬১ 
২৬২ 
২৬৩ 
২৬৪ 
২৬৫ 
২৬৬ 
২৬৭ 
৬৮ 
২৬৯ 
২৭০ 


১৭১ 
২৭৩, 
২৭৪ 
২৭৫ 
২৭৬ 
২৭৭ 
২৭৮ 
২৭ 
২৮০ 
২৮১ 
২৮২ 
২৮৩ 
২৮৪ 
২৮৫ 
২৮৬ 
২৮৭ 
৮৮ 
২৮৯ 


কবিতার নাম 
মহাবিজ্ঞানী নিউটন-স্মারণে 
পদার্থ-বিজ্ঞানা 
মহাভারত 
পরাশর ও সতাবত্তী 
ব্বেচ্ছামৃত্যু- যোগী ভান 
শণুনির স্গগতোক্তি 
[শাসনের রক্তপান 
থু মহাগ্র 
সপ্তর্ষি 
টাদ 
বনের নিবেদন 
প্রত্যাঘাত করিয়ো না 
মেঘাদর্শ 
পসারিণ৷ 
ভাড়্য 
ব্যত্যয় 
মহাবীর-মহিমা 
মহাভারত- পথিক রামমোহন 
পরম ম্লান 
চড়ুই পাখীর হান 
পথ 
বশলকাতা 
কী অপূর্ব! 
ডাদ্রের দীঘি 
পৌষ -লক্ষমী 
মাতৃত্ব-মহিমা 
মমতাময়ী 
শামুক 
৫ 
অমর বন্ধুত 
আদর্শ -আলেয়া 
চল্লী- পাশে 


কবিতার নাম 
বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র 
কম্পাস 
উর্বশী 
শান্তনুর মোহ 
যুধিষ্ঠিরের স্বর্গলাভ 
্রশ্ঞ-প্রাপ্ত পরীক্ষিৎ 
ৃষর্জন 
বেদব্যাসের বিশ্বপথ 
চন্দ্রশিলা 
কথা কও মহাশুন্য ! 
প্রীতি ভাব 
করণীয় 
বহ্ি-তৃপ্ত 
সন্তুষ্টি 
মৌচাক 
বুদ্ধদেব 
বাবসিংহ 
অবগাহন- তৃপ্ত মহিযেরা 
ণঙ্গা-সাগর-সঙ্গম 
যাত্রা 
মধ্যাহ্ের চোরঙ্গী 
বৈশাখের সূর্য 
শ্রাবণ -শর্বরী 
হেমন্ত -শর্বরী 
ধ্যান! মাঘ 
সৎমা 
স্বর্মতা জননীর শুভাশিস 
মণ্তুক 
কচ্ছপ 
ঝাউ -বন 
অকৃত্রিম বন্ধুত্ 
বিবাহ- শেষে 
প্রেমের পরিণতি 


(ঞ) 


২৯০ 
২৯১ 
২৯২ 
২৯৩ 


কবিতার নাম 
ভালবাসার আনন্দ 
স্মৃতির প্রবাহ 
অতুলন প্রেম 
জ্যোতসক্নালোকে 
পুষ্প-বাসিত খোপা 
মেহগনির পালক্ক 
পত্রলেখা 


মাধবীলতা 


আদিম ভাষা -চিত্র 
অনির্বাণ বাণী 


সর্বচিস্তাভুক 
রস-পরিচয় 
অভাগার সৌভাগ্য 
পেরুর ভূমিকম্প 
অকৃতদার 


জন্ম- পত্রিকা 
জন্মদিন 

মূর্তির অমরত্ব 
“পথের পাঁচালী, 
মেঘ চরিত 


কবিতার নাম: 


পলাতকার প্রতি 


মৃত্যুর দান 


নিরালার দান 


গির্ণার-পাহাড় 
ভারত -পথিক হিউয়েন সাঙ্‌ 


শব্দ-লীলা 
বৈয়াকরণ 


মর্মরের সিংহ 


দিধিষু 


জন্ম-তিথি 
শতবর্ষ আয়ু 


“আম-আঁটিব ভেপ' 
শিউলি -শাখী 
মৃত্যুপ্রয় প্রাণ 

এ প্রভাতটিরে 
বিশ্ব-বাসে 

মৃত্যুর মহড়া 
রহস্যাবরণ 
ভুবনডাঙার মাঠ 
পদ্মার প্রভাব 


€) 


৩২৪ 
৩২৫ 
৩২৬ 
৩২৭ 
৩২৮ 
৩২৯ 
৩৩০ 
৩৩১ 
৩৩২ 
৩৩৩ 
৩৩৪ 
৩৩৫ 
৩৩৬ 
৩৩৭ 
৩৩৮ 
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৩৪১ 
৩৪২ 
৩৪৩ 
৩৪৪ 
৩৪৫ 
৩১৪৬ 
৩৪৭ 


৩৪৯ 
৩৫০ 
৩৫১ 
৩%২ 
৩৫৩ 
৩৫৪ 
৩৫৫ 
৩৫৬ 
৩৫৭ 


কবিতার নাম 
তন্দ্রা 
বিহঙ্গ -বারতা 
সমুদ্রেব কাথা 
গন্ধ 
পাগুলিপি 
বাত 
সহদয়তা 
বার 
সফরী 
সম্তরণ-সন্তৃপ্ত কুকুর 
বগচর 
চড়াই 
চির সত্য 
উর্ণনাভ-জাল 
ঘুমাতুর 
বেদকণ্ঠ 
চত্্রালোবে 
শিংশপা শাখা 
পুষ্প -ব্রত 
কায়া 
মুর্তি 
স্বপ্নের মহিমা 
নবীনের প্রতি প্রবীণ 
বিবেক 
একক 
মরণের শ্লেট 
মৃত্যু-স্পশ 
ভারতী-ভাগাড় 
নক্ষত্র 
কাদম্বরীর আত্মহত্যা 


কবিতার নাম 


আরক্ত আকাশ 
আকাশের আলোক 
নদী - পথে 

শঙ্ঘ 

আপেল-বাগে 
প্রতিনিধি 

দলত্রন্ক 

বিভেদ 

রস 

হেমন্তের আলস্য 
শ্রমের মর্যাদা 
শীতের রদ্দুর 

বক 

কচুরিপানা 

নিত্য গতি 
জল্লাদের প্রতি 
রোমস্থন 

ভাব-সঙ্গী 

আবডাল রাখিয়ো না 
ছিঁড়িযো না কুঁড়ি 
মাটি 

দেহ 

মহারূপ 

পরীক্ষার উত্তর-পত্রপুঞ্জ 
শাশ্বত শিক্ষার্থী 
সাধনা 

স্থিতধী 

মৃত্যুর মায়া 
মহাকাল ও মানব 
ভগ্ত সাহিতিক 
আধুনিক 

মর্ত্য নিত্য শুন্যগামী 
ভার্যাহারা অবনীন্দ্র-কথা 


(ঠ) 


বিড়াল-জননী 
ভূত- যজ্ঞ 


পরভূত ও পরভৎ 
দুঃখ 

রসোনম্মাদের প্রেরণা 
উপহার 


লঙ্কা গাছ 
বাতাবিলেবু গাছের বারতা 


কিংবদস্তী 
তেপাত্তর 
মস্তক ও মস্তিষ্ক 


বিনিময় -মাধ্যম 


উদ্বোধন 


কবিতার নাম 


জীবনের দিন 
এ বিভ্রম 
মৃত্যুপ্য় -কথা 
'ভাই-ফটা" 
চুপ করো 


তাজমহল? ও “মেঘদুত' 


মস্তিষ্ব -বিজ্ঞানী প্রুসিনার 
র্ণ-তন্ত 

ব্যাধিত সভ্যতা 

পেটিকা 

শুচিতা 


(ড) 


৪১৩ 


৪১৬ 


৪১৮ 
৪১৯ 
৪.০ 
৪.৯ 
৪ 
৪২৩ 
৪২৪ 
৪২৫ 


কাঁবতার নাম 
হমায়ুনের সমাধি- সৌধ 
দিনগুলি 
বিষণ্ন সরণী 
কাংস্য -শিল্পী 


বৈশাখী সন্দেশ 
মেঘ-মল্লার 


গ্রাম্য মৃগ 
মুষিক-মার্জাব-কথা 


ঘুমাতে কি সুখ নাই! 
এমিলি শেক্ষলের স্বগতোক্তি 


তিমির সংসার 
কে কহিবে! 


স্বর্চাপা 


কর্কট -রোগ-সাহচর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ 


কাঁবতার নাম 
জ্যোর্তিময় আকবর 
ঈরসারাটাবামিচালি উজানে 
অসুস্থের শাস্তি 
ধাধা 


পথ-প্রাস্তের মর্মর-মৃর্তি 


কাশ্মীরী শালকর 
সুরময় শ্রাবণ 


গোপীযন্ত্ 
অপরাহু-চিন্তা 


ভরত 


ওগো চিল! 
নাগিনী 

নামুক অনত্ত ঘুম 
সুগন্ধ 

“তাজের' শাজাহান 


নিঃসঙ্গ বিহ্ঙ্গ 


৪২৬ 
১০২৭. 
৪২৮ 
৪২৯ 
৪৩০ 
৪৩১ 
৪৩২ 
৪৩৩ 
৪১৩৪ 
৪৩৫ 
৪৩৬ 
৪৩৭ 
৪৩৮” 
৪৩৯ 
৪৪০ 
৪৪১ 
৪৪২ 
৪৪৩ 
৪৪8৪ 
৪৪৫ 
৪৪৭৬ 
৪৪৭ 
৪৪৮ 
৪৪৯ 
8৫০ 
৪৫১ 
৪৫৯ 
৪৫৩ 
8৫৪ 
8৫৫ 
৪৫৬ 
৪৫৭ 
৪৫৮ 
৪৫৯ 


কাবতার নাম 
দাবাগ্নি 
কালবৈশাখী 
চংড়ি 


ভগ্ন-ভাণ্ড 

চন্দ্রলেখা 

হমাদ্রি ও সমুদ্র 
পাঠাগাব 

অশ্রমুখী রমণী 
শ্রীবাস - অঙ্গনে শ্রীগৌরাঙ্গ 
নত্য বৃন্দাবন 
জাহবী-উল্লাস 
তমাল 

মীরার ভজন 
দশরথের সিন্ধু-বধ 
'অভিজ্ঞান শকুস্তলা' 
সুপর্ণ-যুগল 
নৈর্যক্তিকতা আর ব্যক্তি -পুজা 
ব্যর্থ সাধনা 

লুষ্ঠক 
জ্যোত্শ্লাভিসারিকা 
তুমি চাদ। 
পিরামিড 

আাটম- বোমা 

তারা হ'লে 


ত্রসরেণু 


সূর্যের প্রতি 


নর-নারী-ধর্ম 
বঝষি-মন্ত 


বক্তৃতা-ব্যাধি 


৪৬০ 
৪৬১ 
৪৬২ 
৪৬৩ 
৪৬৪ 
৪৬৫ 
৪৬৬ 
৪৬৭ 
৪৬৮ 
৪৬৯ 
৪৭০ 
১৭৯ 
৪৭২ 
৪৭৩ 
8৭৪ 
৪৭৫ 
৪৭৬ 
৪৭৭ 
৪৭৮ 
৪৭৯ 
৪8৮০ 


৪৮২ 
৪৮৬ 
৪৮৪ 
৪৮৫ 
৪৮৬ 
৪৮৭ 
৪৮৮ 
৪৮০ 
৪৯০ 
৪৯৯ 
৪৯২ 
৪৯৩ 


কবিতার নাম 
কী বিস্ময়ে পায়! 
রূপ-বিবর্তন 


অনাদি পথ 
প্রেক্ষাগার 
অস্তহারা ঠিকানা 


কবিতার নাম 
বিস্ময়-রস 

বাজাও 

সবই যে সুন্দর 
স্পর্শেন্দ্রয়ের পরিতৃপ্তি 
ভালো বই 

ইতিহাস মানুষেরই আছে 
সূচনা-সমাপ্তি 


(ত) 


৪৯৪ 
৪৯৫ 
৪৯৬ 


৪৯৮ 


ধ্যান করো 


ধ্যান করো- ব্যান করো প্রজ্ঞাদাত্রী শুক্লা সারদারে। 
অনন্য-মানসে করো আরাধনা তা"রই আজীবন। 
অজ্ঞান -তমিস্া-ভার সে-ই পারে করিতে মোচন। 
উদ্বোধিত সে-ই শুধু সুনীরবে করে ফে সম্তারে। 
সে-ই আনে আহ্াদিত__উজ্জ্বলিত শুভ সুলগন। 
উন্লসিত করি' তোলে মায়াচ্ছন্ন মত্য-নিকেতন; 
মহাকাল-চলোর্মিরে সে-ই স্তব্ধ করিতে যে পারে। 


শব্দ-ব্রদ্দরূপা সে যে অদ্ধিতীয়া, অচিস্ত্যা, অমলা, 
অনস্ত রহস্যময়ী-__-অনিবার করো তা"র ধ্যান। 
একদা সে অপরূপা কৃপা-বশে হ'য়ে সমুচ্ছলা, 
জ্ঞান-দানে জ্ঞানদাত্রী ঘুচাবেই অন্বত্ব-অজ্ঞান। 
অনিন্দ্য-আনন্দময়ী-_অন্তহারা বাৎসল্যে উতলা । 
ধ্যান করো, ধ্যান-লব্ধা কবিবেই মহাজ্ঞান দান। 


৯১ 


সাবদা-তব 


প্রত্যেক মানস তব প্রদীপ্ত পরশে 
উদ্বোধিত যেন হয়। লভে যেন লয় 
মুঢতা - জড়তা যত; নিখিল হ্বদয় 
পূর্ণ ক'রে দাও তব অপূর্ব হরষে। 
চিন্তে চিন্তে চুপে চুপে ধ্বনির রভসে 
ঢালো সুধা; সর্ব তাপ ক'রে দাও ক্ষয়; 
ধ্বনিতে-বাণীতে করো সবারে বাঙ্ময়; 
অনিন্দ্য শুভ্রতা যেন আনন্দ বরষে। 


মহাকাল-চলোর্মিতি সবই চলমান। 
ভারতি, প্রসাদে তব বাণী-রূপে নর 

এ জগতে লভে সুখে অনির্বাণ- প্রাণ । 
ধন্য করো পুজা-রত সবার অস্তর; 
ধবনি-মূর্তি ধরি” চিত্তে করি” অধিষ্ঠান,__ 
জঙ্গম জগতে করো শাশ্ধত সুন্দর । 


সারস্থত সাধনা 


যুগবাত্যা তুলিয়াছে তীব্র আলোড়ন 
হেথা বঙ্গ-ভারতীর পুণ্পিত প্রাঙ্গণে; 
বিদ্বিত প্রশাস্তি বুঝি তারই উদ্বেজনে; 
সচকিত সারস্কত সাধকের মন। 
মাধবী-তুলসীমণ্ডে সজ্জিত অঙ্গন 
সায়াহে্র ছায়া্লিপ্ধ শাস্ত শুভ ক্ষণে 
সন্ধ্যা-দীপে স্বপ্রাবিষ্ট গহন গগনে 
নীরবে তুলিয়া ধরে নম্র নিবেদন। 


যুগবাত্যা আসে-যায়, আলোড়ন যত 
মাধবী-তুলসীমঞ্চে শাস্ত হয়ে আসে; 
এ বঙ্গের সমাহিত সারম্বত ব্রত 
প্রাঙ্গণের পুষ্পে পুম্পে সহজ বিকাশে 
মুঙ্ধ করে রঙ্গ-ভরে সবারে সতত। 
রহস্যের হাসি শুধু মহাকাল হাসে। 


বৃ 


শব্দ -ব্রন্ম 


শব্দ নিজে নিরুপাধি। প্রকৃতি - প্রত্যয় 
রূপ- সজ্জা দেয় শব্দে বাক্য - সংগঠনে। 
অপূর্ব এ অর্থ-লব মায়া আবরণে 
বিচিত্র মাধুর্য শব্দে বিকশিত হয়। 
বাক্যে বাক্যে শব্দজাত উল্লাস-নিচয় 
অভিনব পরিচয়ে করে ক্ষণে ক্ষণে 
উদ্বেল শ্রোতার সত্তা। শব্দ শব্দ সনে 
সুপ্রযুক্ত হ'য়ে করে বাক্যে রসময়। 


প্রকৃতি - প্রত্যয়ে শব্দ নানা শক্তি লভে। 
রস-সত্তা পদোড্ভূত রস - চবণায় 

পরম রসের স্পর্শে ধন্য হয় ভবে। 
নিরুপাধি - শব্দ - ব্রন্মা -জ্যোতির আভায় 
ধ্যান - যোগে আত্ম - বোধ আসে যে নীরবে। 
কে বুঝিবে শব্দ-লীলা, যদি না বুঝায়! 


শাশ্বত কাব্য-ধারা 


অব্যাহত কাব্য-ধারা দেশে দেশে বহে, 
নিভৃত হৃদয়ে তা”র মৃদু কলগান 
বাজিতেই থাকে শুধু-_নাহি অবসান; 
শত লক্ষ পরাণের কত কথা কহে! 
সে সব কথা তো কভু ভুলিবার নহে; 
সৃষ্টিশীল প্রতিভার তা"রা অবদান, 
যুগ হস্তে যুগে তা"রা চির- ১ 
মুগ্ধ মত তাহাদের স্বাদে তৃপ্ত রহে। 


অনুদিত সাহিত্যের সমৃদ্ধ সম্ভার 
সৃম্ম যোগসুত্র রচে দেশে দেশাস্তরে; 
সভ্যতায় প্রীতি-ভাব করিয়া সর 
মানুষেরে মানুষের অন্তরঙ্গ করে। 
মানুষেরা একই জাতি; দিব্য কবিতার 
সমান রসার্তি তাই মর-মত্ত্য "পরে। 


৩ 


কবিতা - রূপসী 


ধ্যান-মগ্ন-নর্ম-নগ্ন ক্ষীর-বক্ষে ধরি, 
সুণ্তড কামে, করে স্তভন-তামরস রাকা, 
চুচুক-চুন্িত শম্পে বসিয়া সুন্দরী। 
শিরে চারু কুরুবক: স্মিতহাস্য মাখা 
বিশ্বাধরেঃ কর্ণে কম ঝুমুকা দোদুলঃ 
নাসা-ছিত্রে গুপ্জা-ফল; আকর্ণ নয়ন। 


চরণ-কমল-স্পর্শী কুঞ্চিত কুস্তল 
নিশির শিশিব- পাতে সুকুতা-উজল । 
মর্ত্যে মেঘ - কেশাচ্ছন্ন পূর্ণিমার ছবি-__ 
রমণী বদনে চাহি” মুগ্ধ মৌন কবি। 


কবি - কল্পনা 


সময় - সাগর-কুলে বসিয়া একেলা 
কল্পনা -প্রেয়সী সাথে প্রণয় - বিহ্ল 
কলহংস সম। নীল জল অবিরল 
কল-রোলে ধেয়ে চলে অকৃল-উদ্দেশে 
প্লাবিয়া সৈকত । গলাগলি চলি ভেসে 
কল্পনার সাথে সাথে সময় - সাগরে। 
মিলন-পুলকে ভাব মনে মুর্তি ধরে; 
বহে বসম্ত সমীর। নাচে বীচিচয়। 
ভাসিতে ভাসিতে স্রোতে, কত কথা হয় 
আজন্ম - যাচিত - ধন শ্রেয়সীর সাথে ;__ 
নয়নে-নয়নে দৃষ্টি, স্পর্শ হাতে-হাতে। 
কতক্ষণে সব শেষ, হারায় যে প্রিয়া, 
্বাতে-স্বোতে ভাসি একা ব্যথা-স্মৃতি নিয়া। 


কবি ও কবিতা 


“কত কাল রবো আর অমুর্তের মত 
অস্তর আড়ালে তব অপেক্ষা করিয়া?ঃ 
নিজে কবি, অলক্কৃতি-অভিব্যক্তি দিয়া 
সামাজিক স্থিতি দাও। পালো প্রেম-ব্রত।” 
“শ্রেষ্ঠ স্থানই লভে বিশ্বে মানসী সতত । 
সাধ আছে-_সাধ্য নাই, কাদে তাহ হিয়া; 
ধাবস্ত সমাজ পাছে যায় উপেক্ষিয়া, 
ত্রস্ত তাই এ প্রেমার্ত চিত্ত অবিরত।” 


“অকৃত্রিম প্রীতি-লব্ধ প্রিয়া পৃথিবীতে 
অরসিক সমাজেরও সমালোচা হ*য়ে 
সানন্দে থাকিতে পারে। স্থান--কালে শেষে 
বাধ্য হয় বিদদ্ধে যে বরেশণ্যে বরিতে 
ধন্য মানে সে কবিরে-_কবিতারে ল"য়ে। 


সনেট 


অতি-স্ফীতি__ সংক্ষিপ্ততা বাণী-বিন্যাসের __ 
রসাত্মক বাক্য-কাব্য-সৃষ্টি-বিঘ্নকর; 

তাই বুঝি পরিমিত শব্দ-কলেবর 

সমুত্তৃত সুধাময় শুভ্র সনেটের! 

এই সুসঙ্গতি আর কাব্যের-_শিল্পের 

সম্ভবে কি অন্য কোন রীতিতে সুন্দর! 
মুক্তা-মূর্তি-_হীরকের দ্যৃতি মনোহর 

সনেটে সংহত, তাই তৃপ্তি রসিকের। 


চতুর্দশ ভুবনের-_বিদ্যার স্বীকৃতি 

যে শাশ্বত সভ্য দেশে, সাহিত্যে তাহার 
সনেট-ও যে চতুর্দশী হবে সেহ রীতি 
অনুসৃত হ*লে, তা” কি ভাক্ত অনুকার! 
এত দীপ্তি-_ত্ৃপ্তি___সুধা-সম্তোগের প্রীতি 
লব্ধ হবে কোন্‌ দিব্য বাণী-রূপে আর! 
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চাদের চুম্বনরাশি, সুধা-হাসি রাকা, 
ধরণীর এত বর্ণ, এত ছন্দ, গান, 
আমারে দানিয়া যায় অনস্ত পরাণ । 
সাধ যায় এ ধরণী-উরসে রহিয়া, 
শুধুই ভুপ্রিব শ্রীতি সবে শ্রীতি দিয়া। 


ষড় খতু 


নিদাঘ-তপন-তাপে ফুটিফাটা ধরা 
তব্গ্-ক্রাস্ত তণ্ড তনু, অসহ যে খরা। 
বরষা নিঝর-নিভ ঢালি" ধারা জল 
করে ধরা শার্তিময়-শ্যামল-্শীতল । 
শরতের মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ -_ 
পক্ক- ধান্য  গন্ধময় সুম”” বাস, 
কুহেলী-কুহক-মাখা হেমস্ত-সুন্দবী 
গহন মায়ায় দেয় চারি দিক ভরি” । 
শীতের দুর্ধোগে দিনে কষ -ক্রিষ্টঈ ধরা 
শিহরন-সংকুচিতা ভীতা অসুন্দরা । 
বসম্ভ বৈরাগী বনে বাজায় বাশরী 
ফুলে-ফলে-রূপে- প্রেমে দেহ প্রাণ ভরি” । 
ষড় খতু তালে-তালে করে আবর্তন 
সৌন্দর্য-পাথারে হারা হয় তনু-মন। 


অভিনব নববর্ষ 


মহাকাল -_ মহাসিন্ধু উর্মি-ভঙ্গ-ভরা। 
অনস্ত তরঙ্গ-রঙ্গে লভে নিরাকার 
মুহুমুকুঃ সাকারতা ভঙ্গুর দুর্বার । 
স্বতোদগার - বস্তু - ভার - বিস্ফারিত ধরা। 
বস্তু - বীচি বস্ত্র হতে লভে যে উৎসার। 
মহাকাল এ ভাবেহ বুঝি আপনার 
দৃশ্যমান - লীলানন্দে করে ওঠা-পড়া। 


মোরাও যে বস্তপুঞ্জ - ফেনোর্মি - ফুৎকার। 
সময় - সমুদ্র মাঝে মুগ্ধ মীন সম 
স্বচ্ছন্দ লীলায় চলি কাটিয়া সাঁতার। 
বিভ্রমে ভুলিয়া কাল-সিন্ধুর ধরম 

নব নব ক্রম তার রচি বার বার। 
ভ্রাস্তি বটে; ভ্রান্তি তবু আহা অনুপম! 


বৈশাখের আবাহন 


সবাক শাখের শব্দে নিভীক বৈশাখ, 
জরা জীর্ণ - বর্জনের বার্তারে বাজাও; 
কালবৈশাখীর মহাঝঞ্জাবাতে ধাও; 
ঘূর্ণমান মৃত পত্র - শুক্ষ পুস্প যাক 
আস্তাকুড়ে দূরে উড়েঃ এবার বেবাক 
পন্থার প্রকান্ড বাধা লুপ্ত ক'রে দাও। 
চরৈবেতি-মস্ত্রমন্দ্রে উল্লাস জাগাও; 
জগদ্দল জাড্য যত চির-লুপ্তি পাক। 


তৃমি নব বর্ধারস্তে __ মাঙ্গল্য - সম্ভার 
পুরাতন - পরিত্যক্ত জীবন - বেদীতে 

এসো নিয়ে, সূর্যোজ্জ্বল করিতে সংসার। 
অজ্ঞতা - কুস্বাটি - শৈত্যে -_ লাস্য - বাসন্তীতে 
সমুদ্রাত্ত নাহি হয় যেন পান্থ আর। 

দুর্বার বৈশাখ এসো, বিশ্বে উজ্জীবিতে। 


৭ 


জ্যৈষ্ঠ- সমাগম 


বৈশাখের তীব্র-তাপ- মার্তশু - তাণ্ডব 
প্রশমিত হসয়ে আসে জ্যৈষ্ঠ-সমাগমে । 
প্ক - ফল - গন্ধ বহি" বায়ু ক্রমে ক্রমে 
আমম্বর হয়ে ওঠে। শ্্রীম্মের বিভিব-__ 
আম-জাম-জামরুল-আনারস সব 
রস - নশ্রঃ সমর্পণ - স্বভাব - ধরমে - 
পরিপূর্ণ - সৌন্দর্যের - প্রশান্তির শমে 
চিত্ত - তৃপ্তিকর এবে বিগত - গরব। 


ফাম্মুন ফুলের খতু __ খতুর যৌবন; 
ফলের খতু যে জ্যৈষ্ঠ __ খতু যে দানের। 
ফান্ধুনে উদ্ভ্রান্ত হয় যে- সৌরভে মন, 
জ্যৈষ্ঠে সে- সৌরভ - রসই হয় যে প্রাণের 
পরম সুধার উৎস; সর্ব - ফলার্পণ 

দাতা আর গ্রহীতার কী যে আনন্দের! 


আষাচটের মহামন্জ্র 


আযাট়ের মেঘ-মন্দ্রে-_অশ্রাস্ত বর্ষণে 
শ্রবণে কি মহামন্ত্র হয় না ধ্বনিত 
বাত্যা-তাড্যমান বন হয়ে আন্দোলিত 
রোমাঞ্চিত করে না কি চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে? 
তরঙ্গিত-কল্লোলিত নদীর নর্তনে 
বর্ধা-স্পর্শ্রাপ্ত প্রাণ হ'য়ে আহাদিত 
চাহে না কি মহাপ্রেমে হস্তে হেথা প্রীত £ 
আনন্দের ঢল তব নামে না জীবনে 


হর্ষমরী অরণ্যানী। ভাহ্ুক-দর্দুর- 
ময়ুর-মাতঙ্গ -রবে নিয়ত মুখর 
চতুর্দিক। মুহুরমুহঃ মল্লারের সুর 
বিপ্রাবিত করে না কি গহন অস্তর! 
শব্দ-সুব -ধবনি -মন্দ্রে হ'য়ে ভরপুর 
বোঝ না কি আবির্ভূত বক্ষে বিশ্বেশ্বর ! 


৮ 


শ্রাবণের ধারা 


শ্রাবণের ধারা মরমে বাজায় সুরঃ 
শাখী সব শোনে, অনুকার করে তার; 
একাকার-করা বরষা-তিমির-ভার 
সুরে সুরে হয় ধীরে ধীরে ভরপুর । 
শাবণের ধারা দূর হ'তে বহুদূর 

স্মরণ করায় কার কথা অনিবার! 
লগন এলো কি মিলনের সুমধুর! 


পরম প্রেমিক বাদল- রৌদ্র আনে __ 
যখন যেমন খতুর লীলার ছাদ; 

জলে থই থই-গান বাজে প্রাণে প্রাণে; 
বাদল যে আনে তারই যত সংবাদ; 
নিদাঘের তাপ বিরলে ভুলাতে জানে; 
স্থলে জলে ঝরে তা"রহ প্রীতি -পরসাদ। 


ভাদ্র - মেখ 


ভাদ্র - মেঘের আর্রতাতে ভয় কি পাবি? 
বজ বাজে, ঝঞ্জা সাজে তায় ডরাবি? 

তার কাছে কি শির নোয়াবি হায় রে শেষে? 
রক্তে কি তোর দেয় না দোলা শঙ্কা যত? 
তার সাথে তোর বিরোধ চলুক অব্যাহত; 
হার- জিতের এই জুয়াখেলায় চল্তি ভবে 
তুই যে অভীক তা"র পরিচয় দিতেই হবে; 
ঝঞ্ধা শেষে তবেই হেসে শরৎ আসে, 
কাশের বনে শুভ্র চামর দোলায় সুখে 

ঝঞ্জধা তো নয় - ভাদ্র - মেঘে শঙ্খ ফুঁকে 
এমনি ক'রেই ঘরকুণোদের পঙ্ছে নামায়, 
মেঘের মুখোশ খুলে খুশির রোদ ঢেলে যায়। 


কখন ভরিবে আসি? উচ্ছাসে -উত্তাসে 
পুলকিবে কবে ফিরে পৃর্থী-পুরোভাগ £ 


স্থবির গভীর-ভাবে জগৎ-জীবন 
ভুপ্জিয়া ভুবনে হয় বার্ধক্য-জরর; 
দীপ্ত তারুণ্যেরে তার তাই প্রয়োজন; 
কে আর করিবে বিশ্বে সচল -__ সুন্দর! 
ফাম্মুন ___ফাল্সুন এসো, মাঘাত্ত স্বপন 
রূপায়ণ তব "পরে করে যে নির্ভর । 


ফাল্সুনের গান 


'ফাল্পুন! ফাল্গুন শানো, চ'লেছো কোথায় 
পিক-কণঠ্ঠে মুহুমুহু: তুলি” গীতোচ্ছাস 
হিল্পোলিত মলয়ের ছড়ায়ে উল্লাস।” 
“আমারে ডাকিছে হায় বন-বীথিকায় 
উচ্চ-তুচ্ছ বৃক্ষ যত আত্ত রিক্ততায়; 
সৌন্দর্ধ-মাধুর্য-হারা এই চতুর্মাস 

হিমে কুয়াশায় সেথা আচ্ছন্ন আকাশ; 
নিজেরে সঁপিব সেথা দীনার্ত - সেবায়। 
সেবা-সম কাম্য কি বা হেথা আছে আর! 
দেবো সবে কমনীয় কুসুম-সম্ভার, 
সর্ব-হারা পাবে ফিরে পূর্বের বিভব।” 


কেন তার গুণ-গানে সকলে সরব। 


৯৯ 


চেত্র- শেষ 


জ্বলিছে চৈত্রের চিতা; মৃত বৎসরের 
সকার সমাপ্ত হতে বাকী নাই আর; 
পুড়ে যায় স্তুপাকার হলের ভার। 
আবার আরম্ভ হবে শবান বর্ষের 
হর্ষের পথের যাত্রা; নব তবশাখের 
জয়ধ্বনি চতুর্দিকে উঠিছে আবার । 
বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হে কাল [তামার 
হবার তো সাধ্য নাই অনুশাসনেল , 


আমাদেরই সুখ - দুঃখ - সন্দেহ - সংশয়, 
ভয় - ভাবনার নিত্য তীব্র আলোড়ন, 
পথে পথে পদে পদে নানা বিপর্ধয়, 
পাষন্ডের চিতা -পার্ে সংক্ষুব্ধ ক্রন্দন, -__ 
নোতুনেরে ঘিরে ফিরে মোরা প্রাণময়। 
নাই আবাহন তব -_ নাই বিসজনি। 


বর্ষ-শেষ নিশি 


“ফোৌপাইয়া কাদো কেন বর্ষ- শেষ-নিশি ?” 
'ঘনায়ে যে এলো ঘোর প্রয়াণ-লগন, 
যত বর্ষ-স্মৃতি সব তোলে আলোড়ন, 
সহস্র স্মারক-চিহ্ছে সাশ্রু সর্ব দিশি।” 
“হেরো নাকি জীর্ণ-দীর্ণ বক্ষ-দেশ- ঘিষি' 
নব-বর্ষ-শিশু ধীরে মেলিছে নয়ন £ 
তোমারই প্রসৃত ধনে মুগ্ধ মত্য -মন; 
শঙ্কা নাই, র'বে তায় স্মৃতি তাই মিশি'। 


বিষণ্র বিলাপ বৃথা; প্রবাহ কি থামে? 
এক যায়, অন্যে আসে; সৃষ্টি-ধারা ক্রমে 
পরিচয় যদিও বা লভে অন্য নামে, 
সকলেই বাঁধা সম-বিবর্ত-ধরমে। 
থামিবে না মহাধারা তোমার বিরামে; 
কেন শঙ্কা হে অ-মৃতা, মরত্বের ভ্রমে ?” 


১৩ 


ঝদ্ধ করি” গিয়াছে সে মর্ত্ে সভ্যতারে। 
এ শাশ্খত বারতাহ জঙ্গম সংসারে 
মৈত্রীতে মঙ্গলময় হয় সব হিয়া, 
বিবেক-বিরোধী কেহ হ'তে কভু নারে। 


অবিবেকী হলে আসে পাপে অনুতাপ । 
ভুলিবার নহে কভু । অসুয়ার পাপ 

ধবংস আনে । শাস্তি দানে পন্থা যে গীতার; 
প্রশমিত করে যত বিলাপেরও তাপ; 
কৃষ্ণ্রাদর্শ প্রাতি-ধন্য করে যে সংসার । 


ঈশশানের শিডা 


ঈশানের বিষাণে যে সব স্বরই বাজে; 
রুদ্র__ক্নিদ্ধ কোন সুর বাদ নাহি যায়। 
ত্রিপুরাসুরের ধ্বংস যে শিঙা জানায়, 

(স শিঙাই শাস্তি আনে গৌরী-চিস্ত মাঝে। 
সংসারে -_বাসরে সদা সম-ভাবে তা' যে 
উপযোগী হ'য়ে ওঠে, উমা টের পায়। 
যে নেত্রাগ্নি কামে দহি” রৃতিরে কাদায়, 
কাম-রতি-সপ্ভীবনও শিব ভোলে না যে। 


যে কৃষ্ণ-বাশরী ব্রজে গোপী-চিত্ত হরে, 
তা'-ই পাঞ্চজন্য-রূপ কুরুক্ষেত্রে ধরে; 
স্থান-কাল-অনুসারী নানা রূপাস্তরে 
হরি-হর নিরভ্তর দশ্ধ_ মুগ্ধ করে; 

মুহুর্মুহু ভাঙে-_গড়ে দিব্য লীলা-ভরে,__ 
একাত্মক চির-লীলা চলে চরাচরে। 


৯১৪ 


মহাশক্তি 


সৃষ্টিমূল মহাশক্তি; অভিব্যক্তি তা”্র 
উদ্ভিদে-লতায়, গুল্ম, লক্ষ তৃণাঙ্কুরে, 
জীবাণু -পতঙ্গ-কীটে এ ধরিত্রী জুডে, 
অবুঁদ অরুদ জীবে অসংখ্য আকার, 
প্রাণীপুঞ্জে সাধ্য কা'ব আছে নির্নিবাব! 
বিচিত্র বিহঙ্গে _যা'রা রঙ্গে যায় উড়ে 
অশ্রীস্ত সঙ্গীত ঢালি” সম্মুখে সুদূরে, 
অমেয় মনুষ্যে --যা"রা মূর্তি মহিমার। 


চেতশ কি অচেতনে ব্যাপ্ত চারিধারে 

যে শক্তিন অভিব্যত্ডি - সীমা - সংখ্যা নাই, 
একাকাব করি" যেই ধেযাহ তাহাবে, 
শক্তির অচিস্ত্য লীলা -মাহাত্মো মিলাই। 
অবিশ্বাস! হায়-হায়, কে করিতে পারে! 
শর্ডি সম্দ্রে কি সাজে উর্মির বড়াই! 


অহল্যা 


অঙ্গতায় গৃহাশ্রম নন হযে যায়। 

ইন্দ্রেন যে ব্ভিচার-- ধিরংসার ফলে 
অহল্যা দুর্দেবে হায তাহাল কবলে 
পড়ায়, সতীত্ব স্নিগ্ধ সুরঙ্ষা না পায়। 
প্রাণারাম রাম-নাম -মন্ত্র-জণ্প তায় 
পতি-ত্যক্ত অবস্থায় একান্তে বিরলে 
যাপিতে ভরসা দানে । পাপ আবখি-ভজ?ল 
ধৌত হ'লে, ক্ষমা করে গৌতম তাহায়। 


পতি-পত্ত্রী-প্রেম যেথা ত্যাগে- করুণায় 
নির্ভরতা লাভ করে, বাহ্য বিপর্যর 15, 
আকস্মিক যে বিচ্ছেদ সেথায় ঘটায়,,£ ২ 
পুনর্মিলনেতে তা" যে প্ুণ্য-পুর্ণ হয়) 
মানব-জীবন -যাত্রা বিচিত্র লীলায় 

দ্বান্দিক, এ প্রভ্গা যেন রয় অসংশয়। 





৯৫ 


তারা 


সুষেণ- বানর- কন্যা __ বালী-ভার্ষধা তারা 
সুগ্রীব-দেবরে বরি', পতির প্রয়াণে 
রাণী-পদ-বৃতা থাকি” রাজ্যের কল্যাণে, 
পুত্র- স্নেহে অঙ্গদেরে যৌবরাজ্য-হারা 
না করায়, সুরক্ষিত কিছ্ধিম্ধ্যার ধারা 
থাকায়, বানর -প্রজা সকলের প্রাণে 
স্বস্তি এলো কারুণিক শ্রীরাম -বিধানে। 
ব্যতিক্রাস্ত নীতি রচে নীতিনিষ্ঠ যা"রা। 


স্থান কাল - উপযোগী যোগ্যতার বলে 
অবৈধ সমরে হত বীর পতি-প্রতি 
আনুগত্য প্রদর্শন করি” অশ্রজলে 
বীরাঙ্গনা স্থাপিল যে বিহিত সংহতি । 
তারা-নিভ জ্যোতির্ময়ী তারারে সকলে 
স্মরিয়া, মানিতে বাধ্য হয় যে প্রগতি । 


মন্দোদরী 


মন্দোদরী পাটরাণী লক্কাধিপতির, 
রণ-হত রাবণের শোক সহ্য করি' 
লক্কার রানীত্ব নিল নির্বিবাদে বরি, 
বিভীষণ -ভার্যা হয়ে । প্রজারা রাণীর 
দেশ- প্রেমে সততার আদর্শ গভীর 
আবিষ্কার করি”, মন্দ ভাগ্য দুঃখে স্মরি”, 
অকপট আনুগত্যে রহে ধীর-স্থির। 


মহারানী মন্দোদরী রামায়ণে তাই 
সহজ-স্বীকৃতি -লাভ নৌরাণিক কালে 
করি' স্মরণীয়া মাঝে লভিল যে ঠাই। 
সভ্যতার সামগ্রিক প্রগতির তালে 

তাল রাখি” যে-ই চলে, স্মরিয়া তাহাই 
স্ত্রতি -নিন্দা-টিকা দশ্ত.হয় তার ভালে। 


৯৬ 


কুক্ভী 


মাতৃত্বে মহিমাময়ী কুস্তী মহীয়সী । 
সপত্বীর পুত্র-দ্বয়--নিজ পুত্র -ত্রয় -- 
এ পঞ্চ পাণ্ডব তা"'র প্রিয় অতিশষ। 
অবিমৃশ্যকাবিতায কুমারীত্বে মসী- 

লিপ্ত হয়ে, ধৎসলার বৃস্ড হতে খসি, 
গর্ভ জাত কর্ণে ত্যজি” জহাদ - হৃদয় 
লোক - ভয়ে যে দেখায়, অস্তিমে সে হয় 
নিশা -হবা -__ ক্লেহ-ভরা শাম্বতী 'উষসী। 


শুভাশুভ সামগ্রিক কর্মানুষ্ঠানের 
মাধ্যমেই অনুষ্ঠাত্রী কালপুজ্যা রষ। 
ঘটনা - সংঘট্টময় মহাভারতের 

পুথথা, দানে পরিচয় সার্থকতাময় । 
রণার্তিক বাণপ্রস্থে সিদ্ধি সক্ষল্পের 

ব্যক্ত হয়ে, সৃষ্ঠি করে বিজয়া- বিস্ময় । 


দ্রৌপদী 


পঞ্চ -পাণগুডবের পত্ী অর্জুন -অর্জিতা 
স্মরণীয়া যাজ্ঞসেলী চরিত্র -প্রভায়; 
বরণীয় পাতিব্রত্য, ধর্ম - প্রাণতায় 
রেখেছে নিয়ত তারে সাধনা -সংস্কিতা। 
প্রজ্া -নির্দেশিত কৃত্য পালে যে বনিতা, 
ভবিতব্য নিরিতি যে সেথা পরীক্ষায়; 
চর্ধা-লিপ্ত নির্লিপ্ততা প্রুব মহিমায় 
দ্বন্বেও প্েখেছে তারে সর্ব দ্বন্বাতীতা | 


কৃষ্ণ - প্রোক্ত গীতা -বাদ-__স্বধর্ম -সাধন 
ফলাকাত্থা -বিবর্জিত আদর্শ কৃষ্তার। 
শিখাময়ী সর্ব শুণে করে আকর্ষণ 
সর্ব জনে প্রতিভায়ঃ অনন্যতা তা”র 
স্বতঃহ সবার মনে সাধে উধর্বায়ণ, 
জ্যোতির্য়ী লীলাময়ী বরেণ্যা সবার। 


৯, 


প্রেমাকৃতি 


পীনস্তনী প্রেয়সীর পেলব উরস -_ 
কাম - রতি -মিলনের স্বপন -বিবশ। 
মুখচন্দ্র এলোকেশ 'ফেলিলে আবরি' 
চুমি” যবে বিশ্বাধর, শবমে সুন্দরী 
বিরলে নাহিযা উঠে; প্রীতির পুলক 
শিহরে সকল জঙ্গে। শিরে কুরুবক 
পশদচুন্বী কালো টুলে শোভে রক্ত রবি; 
লঘ্ঘু কৃষ্ণ মেঘে ঢাকা পূর্ণিমার ছবি 
যেন শ্যাম বনে । পরিহিত নীল বাস 
রম্তা-উপু ত্যজি” রতি -মদন বিলাস 
প্রকাশে সোহাগ -ভরা পরম গরবে' 
মেখলা খশপিয়া পড়ে সুখাবেশে যবে। 
হংস-গ্রীবা হ'তে হার হারায় কিনারা । 
দোহার মাঝারে দৌহে রই আত্মহারা । 


মৃত্যুজয় প্রেম 


পাপ পুণ্য সবে বলে, “মৃত্যু আছে ভাই ।”" 
প্রেম শুধু মুক্ত কণ্ঠে বলে, “মৃত্যু নাই ।” 
প্রেম ভাই চিরদিন শত অত্যাচার 

শত বাধা শত বিয্ দুঃখ হাহাকার 
অপমান অভিশাপে নাহি করি" ভয় 
আপনারে বিঘোষিছে মহামৃতুযুঞ্জয় । 
অসীমের দীর্ঘ পথে ছায়া সম সাথী, 
নভচন্দ্রকলা, যবে নামে কালরাতি 
সকলের দৈন্য মাঝে উচ্চে তুলি শিব 
কহে হাসি", “অনিয়ম আমি যে বিধিক, 
দেহ হরি" নিতে পার নিঠুর মরণ, 

দেহের অতীত আমি । যতই বসন 

হ'রে লও তুমি মৃত্যু, আমি করি দান; 
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তা আমি ভগবান ।” 


৯৮ 


অন্ত প্রেমের ডাক 


কর্মহীন ফাল্দুনের দীপ্ত দ্বিপ্রহরে 

মুক্ত মাতে বৃক্ষছায়ে বসি' তৃণ "পরে 
ক্চিৎ কম্পন হেরি বৃক্ষ পলবের। 
চকিত গীতিকা শুনি নারী কোকিলের 
যত দূর দৃষ্টি যায় মাঠ শুধু মাত, 
উপরে সুনীল অভ্র জ্বলস্ত বিরাট । 
চতুর্দিক ভাব- মগ্ন -নিভন - নির্বাক 
বেলা পড়ে, ভেসে আসে অনন্তের ডাক 
মলয়ের হিল্লোলে হিল্লোলে। পিক দুটা 
কুহু- রবে গীত গায়, প্রীতি ওঠে ফুটি'। 
ছায়ার পশ্চাতে আলো যায় মিলাইয়া 
আলিঙ্গনে । খুঁজে ফিরি কোথা আছে প্রিয়া; -- 
অন্ত প্রেমের ডাক জাগে ভব ছাপি*» 
ভাব-স্বগ্ন -কল্পনারে বক্ষে ধরি চাপি”। 


বিশ্বের বাহিরে 


বিশ্ের বাহিরে আমি করিব বসতি 
ল'যে মোর কবিতারে হ'য়ে মুদ্ধমৃতি 
অনস্ত অসীমে । গ্রহ হ'তে উপগ্রহে 
তারায় তারায় শুধু আলো -ধারা বহে। 
নিঃশক্ষ সারল্য নিয়ে করিব বিহার 
কল্পনার বায়ু রথে । বিস্ময় -আগার 
উন্মুক্ত করিব আমি চিস্তার চাবিতে। 
উর্বশীর লাস্য নৃত্য হেরিব চকিতে 
দেবরাজ সভা মাঝে। ত্রিভুবন খুরি' 
হেরিব তাহারে যিনি যুগ যুগ জুড়ি? 
বিশ্-দ্রৌপদীর বাস মৃত্যু - দুঃশাসন 
করেন ভুবন। শেষে কবিতা খুমালে 
ফিরিব বাস্তব বিশ্বে সুখে যথাকালে। 


৯৯ 


ফেলে এসো মায়াগার 


কপট কুশ্রীতাঘন মানব -জীবন 

আর নাহি লাগে ভালো সভ্য বর্বরতা; 
ফেলে এসো মায়াময় কামিনী -কাঞ্ন, 

' ফেলে এসো পৃথিবীরে। চলো যেথা লতা,-_ 
বুকে লয়ে প্রেম-মধু হাসি সরসতা; 
যেথা পাখী গাহে গান সুখে বারে বারে; 
যেথা নদী মুক্তি-সুী তোলে কলকথা; 
শিবী যেথা নাচে সুখে; বহে মুক্ত বায়; 
শিশু-শুভ্র হাসি যেথা হাসে আলো -ধার; 
অতীত ভারত যেথা ছিল সাধনায় 
সর্বশুণাধার সেই অস্তর-আত্মার; 

যেথা নাই আত্মপর, মদির বাসনা; 

সেথা চল গৃহ গিয়ে করিব রচনা । 


স্পর্শ 


তব স্পর্শ বক্ষে মোর প্রীতি - বার্তীবহ। 
স্পন্দে চিত্ত তীব্র সুখে যবে কথা কহ 
প্রণয়-বিহ্ল পাপিয়ার কণ্ঠ -স্বরে; 
পুলকের আতিশযষ্যে চোখ দুটা ভরে 
জলভারে পুর্ণবাপী সম। হেরি সুখে 
সচঞ্চল লীলায়িত চলনে ললিত; 
হরষে বিষাদে হিয়া হয় রোমাঞ্চিত 
যুগপৎু। অভিমানে যবে বন-ছায়ে 
মৃণাল গ্রীবাটী তব রাখগো ফিরায়ে 
ব্যথা পাই; বুকে লাগে হিম-শীতিলতা 
যবে তুমি ক্রোধ-ভরে নাহি কও কথা। 
যবে তুমি ব্রাড়ানত করগো চুম্বন 
প্রণয়ে গলিয়া পড়ে সারা তনু- মন। 


২০ 


প্রথম চুন্বন 


প্রেমাতৃর অধরের প্রথম চুম্বন 

মধুর - মধুর বড়। নীরস এ মন 
পলকে রসাল করে বিমল বিহ্ল;-__ 
আঁখি দুটা জল - ভারে জলধর সম; 
অসহ উচ্ছাসে ইন্দ্রধনু অনুপম 
মুচ্ছিত অধর - প্রান্তে উঠে বিকশিয়া; 
মুক হ,য়ে পড়ে ভাষা; সর্ব ঠাই দিয়া 
ইন্ডদ্রি অধরে আসি" করিছে ভুঞ্জন 
মধুর -মধুর এই প্রথম চুম্বন । 
রসাবেশে, মোরে ঘেরি' বিশাল ভুবন 
নৃত্য করে, বহে মৃদু কাস্ত সমীরণ;-__ 
সকল মধুর মধু প্রথম চুম্বন। 


নারীর প্রতি 


তোমারে করিল সৃষ্ভি রক্ত-মাংস দিয়া 
আদি যুগে পৃথিবীর প্রথম ভাক্কর। 
তারপবে কত যুগ গিয়াছে কার্টিয়া 


অকলক্ক চন্দ্র যেন আকাশের গায়। 
ধরিল না দেহে আর সেই হ'তে সীমা। 
সেই হ'তে তব লাগি” কত অনুরাগী 
তুচ্ছ করিয়াছে নিজ যৌবন -জীবন। 
কটাক্ষের পাতে অগ্নি ভস্মে ওঠে জাগি”; 
তুমি আজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধন __ 
সর্ব কামনার শেষ - উর্বশীরও বড়; 
স্বেচ্ছায় পরেছো সুখে প্রেমের নিগড়। 


২৯ 


চণ্তরীদাস 


হে প্রেমিক! কবিবর! ওগো চণ্ডতীদাস! 
বঙ্গের অঙ্গনে তব সঙ্গীত উচ্ছাস 
তারা-লোক হ'তৈ তব সুব এলো নেমে; 
সুধা আর শান্তি দিয়ে তা"রই মন্ত্রখানি 
তোমারে পাঠায়ে দিলো তব বীণাপাণি, 
অনস্ত অভ্তর-বানী সঙ্গীতে সাগ্রহে 
উদয়াস্ত উভ তটে অবিশ্রাম বহে; 
আত্মা আর পরনাত্সা -মিলন -আলোতে 
যে ০স্বাত বহিছে সদা যুগ যুগ হ'তে 
সেই প্রেম নিয়ে তব পাণ্ডুলিপি লেখা । 
এ সাধনা শুধু যে গো ভারতেরই একা। 
তব গানে পূর্ণ থাক সবার অস্তর। 


বৈষ্তব পদাবলী 


ধামালী - মন্ছিত কাব্য দিব্য পদাবলী, 
দুপ্ধ-জাত শুভ্র-সার নবনীর মত; 
চৈতন্য -সুর্ধের প্রেমাকর্ষণে সংহত 
সিন্ধু - বাম্পীভৃত যত জলদ-মগ্লী। 


ধামালীর স্কুল-পক্ষ-জাত পদ্মফুল,__ 
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২২২, 


সখ্য - ভাবসম্মিলন 


কত দিন পরে সখা, কতদিন পরে 
আবার আসিলে তব গোকুল - নগরে 
ধেনুদল নিষে গোঠে বেণু ফুকারিয়া 
জটলা জমালে ফিরে সখাদের নিয়া; 
আবার যমুনা -জলে কাটিয়' সাতার 
প্রতিযোগিতার সুখে কবি' পাবাপাব 
মোহুলে সবার মন; সখায়- সখায় 
গলাগলি করি' বেলা কোথা দিয়ে ষায়! 


ধেন্রব, বেণুরব, কলরব কত 

বাজায়ে তৃলিল ব্রজ আগেকার মত। 
বনে - বনে ফলমূল কুড়ারে কুঁড়ায়ে 
মিতালিব মাধুরীতে পরাণ গুড়াষে 

ত৩লিলে কী আলোড়ন ফিবে ঘরে ঘরে "7 
কতদিন পরে সখা, কতদিন পরে! 


বাৎসল্য - ভাবসম্মিলন 


নবনী - মাখানো হাতে মা যাশোদা কয় 2 
এই ব্রজে বুঝি বাছা, মন নাহি রয়' 


এত দুধ ননী ছানা - ক্ষীর সর সব, 
এত যে মিঠাই - মণ্ডা, খেলনা বিভব, 


মায়ের সোহাগ এত, সখাদেব টান 

ছেড়ে যেতে পারে কেহ না হলে পাষাণ! 
মধুপুরে কোন্‌ মধু - কোন্‌ খেলা আছে 
মায়ের সোহাগও হয় তুচ্ছ যার কাছে £ 


মধুপুরী শুনিয়াছি মায়া - কারাগার, 
গেলে সেথা ফেরা নাকি হয় মহা ভার! 
এহ ব্রজধামে মোর ঘরে - আঙিনায় 
চোখে চোখে চিরকাল রাখিব তোমায়। 
অফুরত্ত মাতৃ-ন্লেহে সদা ভয় - ভয়; 
মা হখলে বুঝিতে মার পরাণে কা হয়! 


৩) 


উজ্জ্বল - ভাবসম্মিলন 


অগ্নি -গপিরি সম বধু, কী যে জ্ঞালানল 
এতকাল পুষিয়াছে এই হিয়াতল; 
আজিকে সহসা প্রিয়, এত কাল পরে 
আবার আসিলে ব্রজ-বিরহী বাসরে। 
তোলপাড় করে বুক হঠাৎ - মিলনে; 
বেসামাল হ'ল নদী পৃবালী পবনে; 
বিশুক্ষ নিকুর্জে ফিরে মুর্জরিল ফুল, 
গুঞ্জরিল পুঞ্জ পুঞ্জ মত্ত অলিকুল, 
কুহরিল শত কোটি পিক এক কালে, 
কোলাহল পড়ে গেল তমালে তমালে, 
পাতায় পাতায় জাগে সুখ - শিহরন; 
কতকাল পরে বধু আবার মিলন! 
পিয়াসী প্রকৃতি হাসে, হাসে ব্রজধাম, _ 
বক্ষ বক্ষে রাখ মোর প্রিয় - প্রাণারাম! 


পরকীয়ী ও স্বকীয়া 


সাজে পরকীয়া, স্বরূপে স্বকীযা রাধা ;- 
কৃষ্ - হাদিনী -__ কৃষ্তেরহ সাথে বাধা। 
বিশ্ব - বুন্দাবনের বিপিন মাঝে 

কাল - কালিন্দী - পুলিনে বাঁশরী বাজে; 
লীলার আবেশে হ্াদিনী অংশে তার 
লীলাময়ী রূপ বিকশিয়া রাধিকার 

করে অনিবার মিলন-বিরহ-লীলা; __ 
ভুঞ্জে সে নিজে নিজ প্রীতি অনাবিলা। 


ঝুলন - রাসের রহস্যে অবিরাম 
অভিভূত করি” অপ্রাকৃত ব্রজধাম 
আত্মারামের আত্ম -রমণ চলে। 
পরকীয়া সাজ স্বকীয়ারহ কুতৃুহলে। 
চির-কিশোরের কিশোরীর রূপ ধরি" 
আবার সাকার - আকার মে লয় হরি”। 


-২৪ 


গৌরাঙ্গ - 


নিদ্রামগ্র বিষু্তপ্রিয়া, সুপ্ত সুখ - নীড়, 
কানায় কানায় পুর্ণ, মুক্ধ মমতায় 

শেষ প্রীতি কব -স্পর্শ রাখি তার গায়, 
আচন্বিত ইশারা তবু সপ্তর্ষির 

বাউল বাহির হ'ল; বেকুষ্ঠ - প্রীতির 
সন্ভ্রীবনী সুধা-সাব বিলাতে ধরায়। 

কবে সে এমনই এক নিশি - নিরালায় 
বুদ্ধও বৈরাগ্যে বিশ্বে হয়েছে বাহির । 


বিশ্ব যারে ডাক দেয়, ডাকে ঘনশ্যাম, 

গৃহ - বাসরের মায়া ঘুচে যায তার; 
শচীমাতা - ঝিষ্চুপ্রিয়া প্রাণারাম নাম 
শ্যাম - নামে সর্ব নামই হয় একাকার; 
পঞ্রসাত্মক বিশ্ব - বৃন্দাবন - ধাম 

করে সে বৈরাগ্যে - প্রেমে ভৌতিক সংসার । 


মহাজনী পদাবলী 


গেরিকে রঞ্জিত বুঝি শৌড়ী বৃন্দাবন,- 
বৈকুষ্ঠ - বাসর - বাস দিব্য - প্রেমময়। 
নিত্য প্রিয় প্রিয়া সেথা কত কথা কয়। 
আড়ি পেতে শোনে কবি সে রস-কথন 
ভাব -রসে “পদাবলী” করি' বিরচন 
রসে ভরে । মহাভাবে - রসে লভে লয় 
মত্ত্য - বাধাঃ “পদাবলী” - সুধা অতুলন। 


আশ্বীশগৌরাঙ্গ - অঙ্গ - গন্ধে, লাবণ্য - নির্ধাসে 
এ বঙ্গের মহাজনী পদাবলী ভরা; 
আম্বাদনে বৈরাগ্যের চল্‌ নেমে আসে; 
বৃন্দাবন হ-য়ে ওঠে বস্ত্র - বসুন্ধরা । 
অপ্রাকৃত অভিনব ভাব - রসোল্লাসে 
আত্মা হয় আচম্বিতে কৃষ্ত -স্বয়ন্বরা। 


২৫ 


গ্রাম - বাতা 


ঝোপ -ঝাড়-ভরা বন-বাদাড়ের বানী 
শোনো না কি এই নগরের নিকেতনে 2: 
বহু দূর হতে ভেসে- আসা সমীরণে 
অনেক কথা কি দেয় না তোমারে আনি"? 
যে কথা কাননে করে ধীরে কানাকানি 
তা"রহ মৃদু ঢেউ লাগে না কি কভু মনে? 
জাগে না কি সাধ যেতে পল্লীর বনে 
ছেড়ে দিয়ে এই নিদারুণ রাজধানী £ 


ওখানে কানন এখনও কুসুমে রাকা; 
পল্লীতে যেতে ব্যথা নাই তাই কোনো; 
আঁধারেও চীদ সেথা যে পড়ে না ঢাকা। 
মৈত্রী-স্বপন শহরে সবে যা" বোনোঃ 
পল্লীপ্রাণতা বিহনে তা” সবই ফাকা। 


বঙ্গ - পল্লী -প্রাণ- কেন্দ্র শাস্ত সরোবর ;_- 
পিপাসা মিটায় সুখে মিচ্ু বারি দানে, 
সমাকৃষ্ট হৃন্ভড করে চিত্ত নিরন্তর । 

সে ছায়ারা স্বপ্নাবেশ আনে যে পরানে। 
মীনবৃন্দ ডোবে _ ভাসে; সলিল- শয়ানে 
শ্যামাঙ্গ -শৈবাল- শোভা কী যে মুদ্ধকর! 


ক্রীড়ামোদে মুখরিত প্রাস্তর সম্মুখে । 
রৌদ্র-ফুল্প বারি কক্ষে পল্দী-নারী যত 
ক্ষান-ধন্য মুগ্ধ মনে ঘরে ফেরে সুখে। 
সুনিভ্ৃত নিত্য-সেবা সরোবর-ব্রত। 
এই প্রীতি সঞ্চারিত হ'লে সর্ব বুকে 
হবে না কি পল্লী বত স্বর্গে পরিণত! 


স্২৬ 


পলী -উৎসব 


হৈমস্তী নবানন - পর্ব এলো স্বাদময়, 
আনন্দের ভোজে হোক সর্ব -সমাগম, 
বাজুক মঙ্গল - বাদ্য হর্ষে মনোরম, 
ঘোষুক মিলন - সুখী মানুষের জয়। 
জনতাই জগতের উদার -__ অক্ষয় 
উৎসাহের চলমান মুর্তি অনুপম । 
মধুময় মিছিলেই মত্য সর্বোত্তন 
সহযোগিতার দেয় প্রীতি - পরিচয় 


নিসগেরি পরিপক্ক ফসল -সম্ভার 
মানবেরহ মাধুর্ষের শ্রমাস্ত বিকাশ । 

শুভ মহোৎসব করো _- নবান্ন আবার 
শৈথিল্য -_ মালিন্য যত ক'রে দিক নাশ। 
এই সৌম্য সরণীতে চল - জনতার 
প্রকাশিত হ'তে থাক্‌ উচ্ছাস - উল্লাস। 


পল্লীর আরতি 


সান্ধ্য -আরতির শঙ্খ মন্দিরে মন্দিরে 

বেজে ওঠে কাসর- ঘন্টার সাথে সাথে। 
অন্ধকাব ব্যবধান, তবু তো সন্ধ্যাতে 

এক-সত্তা হসয়ে ওঠে; তিমিরে-সমীরে 
রচে সুম্ষ্ন প্রীতি সুত্র; স্বপ্ন -কল্সনাতে 

অনির্বাচ্য দেব-ভাবে পল্লী ফেলে ঘিরে। 
রাত্রি বাড়ে; জোনাকিরা গাছে গাছে জ্বলে, 
জ্রলে নভে দেবলোকবাসী তারকারা; 
শিশির ঝরিতে থাকে শ্যামল শাদ্বলে; 
নিদ্রাচ্ছনন পল্লী হয় স্বপ্পন- লোকে হারা। 
রাত্রি মহা আশীর্বাদ; নীলাভ্রের তলে 
সে ঢালে সঞ্চিত যত আরতির ধারা। 


২৭. 


তালগাছ 


শ্রাবণ ভাঙিয়া পড়ে শুন্যস্পর্শী শিরে; 
স্তস্তিত তিমিরে বাজে বজ্ব কী ভয়াল! 
বিদ্যুতের তীব্র কশা কৃষ্ণ মেঘজাল 
ছিন্নভিন্ন করি” দূর দীর্ণ শুন্য চিড়ে 

ঝলসি” ঝলসি” ওঠে নির্দয় তিমিরে। 
মৌন মহাকাল বুঝি কোন অস্তরাল 
রাখিবে না তা"র লাগি”। প্রাস্তর বিশাল __ 
আশঙ্কা - স্কুল পথ তা”রে থাকে ঘিরে। 


প্রকান্ড যে তা"র কান্ড, দুর্জয় বিকাশে 
বিস্ময়ে সহস্র চিত্ত রোমাঞ্চিত হয়; 
উত্তাল ঝপ্জাও শেষে ভ্ন্ধ হ'য়ে আসে। 
সবুজের প্রাণ - বন্যা আনে শুষ্ক যাসে। 
তাপহর তালবৃস্তে তার পরিচয়। 


সুপারি- শাখী 


সরল সহজ-ভাবে দূর শুন্য - দেশে 
সুপারি -শাখীর শ্রেনী উঠিয়াছে সুখে, 
সুর্য-স্বর্ণ- রশ্মি-সুধা কাণ্ড - শাখা - মুখে 
পান করে রোমাঞ্চিত বাতাসের রেশে। 
সঙ্গীত ছড়ায় কভু; সমীরণে ভেসে 
সুর তার সুন্ত্র স্বপ্র বুনে বুনে বুকে 
সম্তর্পণে অস্তরের অস্তস্থলে ঢুকে 
অস্তলাঁন সৌন্দর্যের সত্তা মাঝে মেশে। 


কৈশোরক সঙ্গী শাখী; শান্ত সরোবরে 
দেখেছি তাদের ছায়া জলের অতলে 
অপরূপ স্বপ্র মুর্তি মহানন্দে ধরে; 
অভ্র-সুর্ধে দেখিয়াছি সেই জলে ঝলে। 
বঙ্গ - পল্লীপ্রাণতায়-পরম আদরে 

আজও তা”র স্মৃতি লেহি বিষণ্ন বিরলে। 


৯০ 


নারিকেল - কুঞ্জ 


নারিকেল কুঞ্জ-বীথি বঙ্গ -অঙগনের 
কাহারে করে না মুন্ধ ! খজু দীর্ঘ-কায়,- 
শ্যাম -স্লিদ্ধি পত্রশুচ্ছ শিরে শোভা পায়, 
স্পর্শ চায় বুঝি তারা উধর্ব আকাশের । 
বাতাসের তালে-তালে মধুর গীতের 
লহর তাহারা ভোলে; সূর্ধ-স্বর্ণাভায় 
আলিম্পন আকে শুধু আলোকে ছায়ায়; 
মাধুর্য বাড়ায়ে তোলে বঙ্গের গ্রামের । 


অত্যাশ্চর্ব কাদি-কাদি নারিকেল ফল $- 
জল -_-শস্য এক সাথে তৃষার -ক্ষুধার 
তৃপ্তি দানে, যাচি” নিত্য মানব -মঙ্গল। 
অযাচিত হেন দান কোথা মেলে আর! 
সর্ব-শ্নিপ্ধিতার এই দৃষ্টাস্ত সম্বল 

করিলে, জীবনও ধন্য হবে না কাহার! 


খেজুর গাছ 


ঝাকড় -মাকড় মাথা অতি আগোছালো, 
অযতনে পল্লী-পথে চির- উদাসীন 

রহে তা" রাঃ আসে -যায় নিশি আর দিন, 
কত দুখ -_ কত সুখ --_ কত মন্দ- ভালো, 
তবু তারা আপনাতে থাকে অবলীন; 
কোন বিলাসের কভু নহে তো অধীন; 
কাটা -ভরা, তবু তারা কত না রসালো! 


ঢালে রস নির্বিবাদে ০েবাময়তায়, 
সে-রসে কাহারা নাহি হয় মাতোয়ারা! 
ধারা-রস কুস্ত -মুখে উছলিয়া যায়; 
রসের সন্ধান তবু কভু পায় যা'রা, 
বিরূপতা ভুলে তা"রা গুণী-শুণই গায়। 


স২০৯ 


কচুরিপানার শোভা 


অজস্র কচুরিপানা - সমৃদ্ধ পুকুরে 
অংশুমালী স্বর্ণ -রশ্মি ঢালে অবিরত 
সারা দিনমান ধরি”; সমীর সতত 

ভরি” তোলে চারিধার সুন্ত্বর ধ্বনি -সুরে। 
পায়ে-হাটা পল্ী-পথ বাড়ি-বাড়ি ঘুরে 
চলে গেছে বহু দূরে; শাখী শত শত 


শান্ত, স্নিগ্ধ, উল্লসিত এই পরিবেশে 
কচুরিপানার শোভা কেমন মানায়! 
অবহেলা করে যারা, দেখুক না এসে 
কী অজস্র রশ্মি তারা মাখে সারা গায়! 
সুদূরে দিগত্ত - রেখা মাঠ-শেষে মেশে; 
এই দৃশ্য দেখিলে কি কভু ভোলা যায়! 


শালুক 


বর্ধার বিহ্ল বিলে নির্জন প্রদেশে 
পুকুরের ফুল্প জলে ফুটেছে শালুক, __ 
শুভ্র, শাত্ত, বর্ষা -স্নাত, নত উধর্বমুখ। 


ছাপায়ে নীরবে হয় আলো - সমুৎসুক, 
যেতে চায় যেন কোন্‌ দূরলোকে ভেসে। 


পুকুরের পক্ষে ফোটে -আবিল বিলেতে, 
তবু যেই নামে ঢল ছাপি” মহাকাশ, 
ওঠে ওরা মহানন্দে সাধনায় মেতে; 
সর্ব অঙ্গে ঝলে রঙ্গে.অন্রের উদ্ভাস। 
শুভ্র ফুল সর্ব মোহ করে তার নাশ। 


৩০ 


কাশফুল 


শরতের সমীরণে দোলে কাশ-বন 

নদী-তীরে __ পথ-পাশে __ উন্মুক্ত - প্রান্তরে । 
আকাশ - ছাপানো রোদ মহানন্দে ঝরে 

দোলস্ত কাশের শিরে শুধু সারাক্ষণ 

প্রাণবন্ত মাধুর্ষের প্লাবন শোভন 

শরতের মাঠে-বাটে -_ ঘাসের উপরে 
বহিতেই থাকে বুঝি! দূরে থরে থরে 

শুভ্র মেঘে ভ'রে যায় গগন-অঙ্গন। 


এই খেলা -__ মহা মেলা __ শুভ্র সরলতা 
চিত্ত- পটে ন্নিপ্ধতার প্রলেপ বুলায়। 

বিষন্ন বর্ষার শেষে কাশের শুভ্রতা 

রচে স্বপ্ন পরিবেশ ধুলায় ধুলায়। 
কাশ-কাত্তি পেতো যদি কভু মানবতা !__ 
ভাবিতেও বক্ষে রবি ঝলকিয়া যায়। 


কুমড়া -লতা 


কী রহস্য! কী রহস্য! ভেবে মুগ্ধ হই, 
চারা হয়ে লতিয়ে যে যায় চারিভিতে, 
কত পাতা-_কত ফুলে কী যে মায়াময়ী 
মুর্তি ধরে! এ রহস্য কারে বলো কই! 
এক সাথে সব লতা চাহিলে মাপিতে 

দৈর্ঘ্যে কী বিশাল হবে! এ কভু ভাবিতে 
চাহিলেও, সে লীলায় হতবাকই বই। 


প্রকৃতির গুপ্ত গেহে এতই নীরবে 

বৃক্ষ -লতা'-গুল্মে চলে অভিব্যক্তি কত! 

সামা তারও কে পেয়েছে_-_কে বা পাবে কবে! 
ভাবিলেও সবে হবে শুধু বাক্যহত। 

জীবনের অফুরন্ত মহামহোসবে 

অলক্ষ্য নির্দেশে কার চলে লক্ষ ব্রত! 


৩১ 


কাক 


রুক্ষ-কণ্ঠ, সুক্ঘ্র-কাব্যে নিয়ত -নিন্দিত 
কৃষ্কায় কাক -দলে মোর ভালো লাগে। 
অরুণ -আভাস সাথে ওরা সব জাগে; 
কোলাহলে সুর্যোদয় করে বিঘোষিত। 
দলে দলে মহানন্দে না হয়ে শহ্কিত 
আহার্ষের অন্বেষণ করে অনুরাগে; 
অসহায় শাবকেরে সকলের আগে 

করে প্রীত; নিজেরাও রহে না ক্ষুধিত। 


একক বা দলবদ্ধ _ক্ষিপ্র সদা কান্ডে । 
কোলীন্যের ভল্ডতার নাহি অভিনয়। 
রাজে ওরা অনাদূত লোকালয় মাঝে 
প্রচারিয়া অফুরস্ত জীবনেরই জয়। 
ধূর্ত নয়, স্ফৃতি -ফুল্ল; মেথরের সাজে 
আবাল্য বিমুগ্ধ রাখে ওরা যে হ্দয়। 


কাঠঠোকরা 


ঠকৃ-ঠক্‌- হক্‌- ঠক -_-শব্দ শুনিছ না! 
বনের কোণের বৃক্ষ-শাখে শব্দ বাজে। 
ঝিমস্ত পল্লীর স্তব্ধ দ্বিপ্রহর মাঝে 

কে যেন করিছে সুখে সঙ্গীত রচনা? 
সম্মিলিত ঠোটে-কাঠে বাজিছে বাজনা! 
শুষ্ক কাঠে শব্দ ওঠে,__ভুলিবাব না যে! 
উধের্বর আকাশে নর্ম প্রশান্তি বিরাজে; 
জাগ্রতেরে শব্দে বুঝি করে অন্যমনা! 


ঠিক -ঠক্‌ -ঠুক্‌ - চুক কী কৌতুক-ভরে 
সমুৎসুক বুকে বাজে! মোরাও মানব __ 
বসিয়া কি সংসারের রিক্ত দ্রম "পরে 
চারিধার অনিবার করি না সরব 


স্তব্বীভূত হয় না কি সৃষ্ট শব্দ সব? 


৩২ 


কোকিল 


মুহুরুহু: কুহু-কুহু করিছে কোকিল ;__ 
বসস্ত কাননে তব এলো কি বোঝো না?” 
খুলে দাও রুদ্ধ বক্ষ-কপাটের খিল, 
জেনে লও বিশ্ব-যোগে কিসে তব মিল; 
ভাবিয়ো না সৃষ্টি-সিন্ধু একেবারে লোনা । 
শাশত সে প্রশ্ন চিন্তে চলিছে যে বোনা,-- 
কুহু-কুহু-কুহু সুরে আকুল যে দিল্‌। 


কে তুমি -_- কে তুমি কহে কুহু-রবে পিক; 
এ হেন বসম্ত- দিনে আত্ম -জিজ্হাসায় 
হবে না কে আন্দোলিত! অসত্য -অলীক 
ত্যজিবার শুভ লগ্ন এলো বসুধায়। 
নির্দিপ্ নিঃস্বার্থ প্রেমে আত্ম-লোপই ঠিক 
__-এই কথা পিক শুধু কুহু-রবে গায়। 


“বউ -কথা -কও, 


কেন হও ডেকে ডেকে শুধু হয়রাণ £ 
বউ কথা কহিবে না। প্রেমের লীলায় 
হারিতে সহজে হেথা কে বা কবে চায়! 
বাদ সাধে কত ভাবে চাপা অভিমান। 
হে দরদী, তব কথা কথা নয়,-__ গান 
ভামিনীর মান তাই রাখা হবে দায়; 
তুমি থামিলেই সে-ও সাধিবে তোমায় ;-_- 
যত দিন যায় তত প্রেম পায় প্রাণ। 


আজীবন করি সবে প্রীতি -বিনিময়; 

প্রেম হারাবার ভয় প্রেমে রয় ঘিরে; 
মান-_ মান -ভাঙা তাই একসাথে রয়। 
শুধাবো না কেন ডাকো; এই বিশ্ব-নীড়ে 
দু'দণ্ডেরই শুধু আয়ু,-__নহে তো অক্ষয়। 


৩৩০ 


ভালো লাগে 


ভালো লাগে এই শাস্তি, এই নীরবতা, 


ক্রীড়ামুদ্দ বালকেব লুন্ধ কলকথা, 
বিহগের গান আর - পাভার মর্মর 
যেখানে যেটুকু আছে সকলই সুন্দর, 
সকলই সম্পূর্ণ হেথা; বড় ভালোবাসি 
কাটাতে মন্থর দিবা সুখ -সছোে ভাসি”; 
তোমারে সঁপিয়া দিয়া সমস্ত অস্তর; 
হেথায় মরণও বুঝি অপূর্ব সুন্দর! 


সৌম্য সন্ধ্যায় 


গ্রামান্তের বেণুকুর্জে দিবসের আলো 
যাই যাই করিয়াও যেতে নাহি চায়, 
এখনও ঝলিছে তাই শাখীর আগায়। 
শান্তি- শোভা - শ্যামলতাপুর্ণ গ্রামখানি 
দেবতার বর-লব্‌ স্নিদ্ধ অহর্নিশ; 
বৌ-কথা-কও ডাকে, শ্যামা দেয় শিস্। 
শেষ - ঘট ভরি' লয়ে রূপসী রমণী 
চলিয়াছে সমন্থর - মরাল - গমন, 

গোষ্ঠ হতে ফেরে ধেনু, করি” পক্ষধ্বনি 
কুলায়ে ফিরিছে পাখী; ক্লাস্ত এ জীবন 
দিশস্ত -বিস্তৃত এই সুসৌম্য সন্ধ্যায়। 


৩৪ 


আমার কানন 


মূরছি' মরিয়া কি কথা কহে কে জানে! 
কোকিলের ডাকে আমার শাখীর শাখে 
শত ফুল -ফল ফুটিতে -ফলিতে খাকে। 
উতল হয়েছে শ্যামল কানন -ভূমি, 
এসো হে দয়িতা, কুসুম তুলিবে তুমি 
গথিয়া মালিকা পরিবে শিথিল কেশে, 
মাটির কপোলে আকাশ সোহাগ ঢালে, 
রহিবে কি বামা বাম হয়ে শুভ কালে? 
শাখায় দুলিছে লতার ঝুলন - দোলা 
কুসুমে কুসুমে দোলের আবির গোলা, 
পাতাব আঁচলে কাপিতেছে সমীরণ, 
না আসিলে হায়, বৃথা হবে আয়োজন। 


আমন্জণ 


এবারও প্রকৃতি রানী শত রূপে সাজি? 
তোমানবে জানালো তার মনের আহ্বান; 
এবারও ফুটেছে দেখো বন - পুষ্প - রাজি, 
কোকিল বকুল -শাখে গাহে ওই গান। 
সুন্দর এসেছে নেমে বসস্তের সাথে, 
আনন্দ এসেছে নিয়ে পূর্ণ করি' শাকা 
পারিজাত -সুধা-রসে আপনার হাতে; 
তোমার আসন খালি, তৃমি শুধু বাকি। 
ওঠো কবি, এ আনন্দে ভুলে যাও ব্যথা, 
সপ্ত-স্বরা বীণে তব তোলো - তোলো গান; 
বিশ্বেরে শুনায়ে দাও অনস্তের কথা, 

এ আনন্দে করো কবি, করো যোগদান। 
ক্ষণস্থায়ী এ আনন্দ যদি ভেঙ্গে যায়; 
তাই ভেবে আজ কেন কর হায়-হায়! 


৩১৫ 


অশ্ব 


উধর্ব-শাখ অশ্বথথ যে সবারে ছাড়ায়ে 
গগন- লেহন -লুনধ অরণ্য -আশ্রয়ে; 
বাত্যা-বিক্ষোভিরণ মাঝে দীড়াষে নিয়ে 
পত্রপুঞ্জে আনন্দে সে দিতেছে বাড়ায়ে 
মহাশূন্যে; সেথা পারে যেতে যে হারায়ে, 
লভে বুঝি চির শাস্তি অনস্ত-আলয়ে ! 
নির্বাধ হবার তরে বাধা-সমুচ্চয়ে 

লঙ্ৰ” যায়, অভ্র-ভাতি বিচুরিত গায়ে। 


দিব্য বিকিরণ-প্রাপ্তি বিনা শান্তি নাই : 
বিভ্রান্তি যে পরিব্যাপ্ত চতুর্দিক ভরি"; 
অশ্বখের মুরভভিমস্ত সাধনায় তাই 
আদর্শ- চেতনা জাগে; আনন্দ-লহরী 
বিপ্লাবিত করে চিত্ত; হের্য- ধৈর্য পাই 
এই স্নিগ্ধ সাহচর্ধে, এক্য ওঠে গড়ি? । 


উদুন্বর 


ষড় খতু করে প্রসাদ নীরবে দান; 
থোকায় থোকায় ডুমুর ফলিয়া পাকে, 
শোভন দেখায় উদুহ্ধবরের শাখে। 
আহ্ুতি-তুষ্ট বহি -বিবস্বান 

যজ্জে, ডুমুর হ'লে স্বাদু রসবান 
ফলের মহিমা খধষিরা যে দানে তাকে; 
ধারাবাহী খ্যাতি এতেই বাড়িতে থাকে; 
বনম্পতির লভে শাখী সম্মান। 


ফল-গর্ভেই পুষ্প নিহিত বলি' 
ফল -ভঙ্গেই লব্ধ সে দরশন। 

ফলাঞ্জলিই পুষ্পেরও অঞ্জলি; 

বেদবিৎ হয়ে নম্বর এ জীবন 
অনশ্বরের লাগি” হয় কুতুহলী; 
সাফল্য লভে সর্ব-সমর্পন। 


৬৮" 


হিমগিরি 


স্তব্ধবীভূত - তরঙ্গিত পর্বত - সাগর 
অন্তর - নিভৃতে নিত্য আহান পাঠায়। 
শিখরের সৌমা কান্তি অক্ষি - তানকায 
ঝলকিত হ'তে থাকে । মৌন মহেশ্দব 
তুষার - গিরির তুঙ্গ স্তন্ধ কলেবর 
ব্যাপ্ত করি” এ পার্বতী - প্রাণের সস্তায় 
বিরাজিত বুঝি ধুত্র ধ্যান - মহিমায় । 
সূর্য-ম্নানে সে মুর্তি কী গম্ভীর সুশ্দর! 


ভারতের হিমগিরি জন্ম -লব্ধ পথে 
ভারত - সম্ভানে তা"র ধ্যান-দীক্ষা দানে 
তুলে লয় অপার্থিব উদার জগতে; 

এত প্রিয় গিরি -সঙ্গ তাই গৌরী -প্রাণে। 
মহাপ্রেম টেনে আনে বৈরাগ্যের ব্রতে 
সে বৈরাগ্য রাপ-ধন্য সৌন্দর্যের ক্নানে। 


ফুল- চোর 


নিত্য সে ফুটায় ফুল আগ্রহে আদরে 

সূর্য - বায়ু - শিশিরের ন্নেহ - সুধা দিয়া; 
পুস্প- দলে বর্ণ - গন্ধ - আনন্দ ভরিয়া 
দোলায় সে সৃষ্টি তার শাখা - শীর্ষ 'পরে। 
বিবতিত সৃষ্টি-চক্র বৃক্ষ রক্ষা করে 

এঁশী প্রেরণায় সুখে। চোর আহরিয়া; 
দেয় পুষ্প বিগ্রহের সমুখে ধরিয়া; 
সৃষ্টি - রোধী পুণ্য-লোভ পূজা নাম ধরে। 


চৌর্য- লব্ধ পুস্প-দান বিগ্রহের পায় !__ 
হীন হিংস্স পুণ্য- লোভী তব স্বার্থে ধিক্‌। 
ফুলে ফল, ফলে বীজ, বীজে বৃক্ষোদয়, 75 
কে না জানে এ নিগুঢ সৃষ্টি - অভীদ্সায় 
সকলে যে সম সৃষ্টি পথেরই পথিক। 
হিংসা চৌর্য-লন্ধ পুম্পে পুজা কভু হয়! 


৩৯ 


গবাক্ষ - পথের শাখা 


গবাক্ষ - সম্মুখে মোর শ্যাম -কাস্ত শাখী 
সানন্দ - সঙ্গীত নিত্য করায় শ্রবণ; 
পুম্প হাস্যে প্রতি প্রাতে করে সম্ভাষণ; 
প্রতি রাতে অন্ধকারে আপনারে ঢাকি, 
আমার প্রতীক্ষা করে একান্তে একাকী, 
যেন মোর অতি কাম্য কোন বন্ধুজন। 
শিশির - সজল স্নিগ্ধ শাস্ত সমীরণ 
পাঠায় সে মোর কাছে প্রাণ-গন্ধ মাথি?। 


ষড় তু আসে -যায়; সর্বাঙ্গে তাহার 
রূপের অপূর্ব জ্যোতি থাকে ঝলসিতে। 
নিভৃত - প্রতীক্ষা তা'র মুক্ত জানালার 
আকাঙ্থা বাড়ায় আরও । গোপন প্রীতিতে 
স্থাপিল সে অতি সুন্ম্র এ কী অধিকার! 
কোন ভাবে শাখীরে যে পারিনে ভুলিতে। 


বৃক্ষ -বাণী 


বৃক্ষেরা করে না কোনো বাদ - প্রতিবাদ। 
যত্র তত্র নির্বিবাদে সম্মুখে পশ্চাতে 
থাকে শাস্ত সাম্য -শ্নিপ্ধ স্তব্ধ নিরালাতে; 


ওদের মর্মরে মত্ত রাখে দিনে রাতে। 
ংঘাত - সংঘর্ষ -ভরা এ বিশ্ব - সভাতে 
ওদের করে না স্পর্শ সংক্ষুব্ধ - বিষাদ। 


দস্ত -দৃপ্ত মানবের প্রতিযোগিতার 

ঘৃণা - ভরা রক্ত -ক্ষরা রণমত্ততারে 
ওরা কি বিবিক্ত থেকে দেয় না ধিক্কার 
পুষ্প হাস্য - সুখে ওরা বলে না সবারেঃ- 
যা'দের ঈশ্বর দিলো সর্ববিধ ভার 
আত্ম - ধ্বংসে কেন তা'রা প্রমত্ত সংসারে? 


৪০ 


ভাটার নদী 


এখন ভাটার টানে নামে নদীজল । 

পলো নিয়ে চুপে চুপে কবে ঘোরা ফেবাঃ- 
মাছের আশায় চলে কেবল কেবল 

সুচতুর আনাগোনা । আনন্দ - বিহ্‌ল 

চলে জল মিলন - পাগল । পলি - ঘেরা 
খাতি খাতে কাদা - জলে শিশু বালকেরা 
খেলা করেঃ মণ্স্যরঙ্গ কবে কোলাহল । 


ভাসমান মাছ ধরে লুব্ধ শঙ্খচিল। 
পড়স্ত উড়স্ত রোদ চলস্ত নদীতে 
সূর্যাস্তের স্বপ্লাবেশে কবে ঝিল্মিল্‌। 
অন্ধকার নামে শেষে নদী- চারিভিতে; 
সলিল - মঞ্জিলে ঢোকে মাছেরও মিছিল। 


পতঙ্গ -প্রাণ ও অভয় - যত্ঞ 


বহি প্রাণ - হস্তারক জেনেছো যখন 

তখনও বহির লাগি” কেন এই টান? 
উড্ডীন ডানায় তব কেন বাজে গানগ 
ভস্মীভূত হ'তে কেন সাধ আমরণ ? 


'জন্মমাত্র সমুস্াস্ত এ মোর নয়ন 
আলোর চুম্বন লাভে হস্ল দীপ্তিমান; 
বহর উদ্ভাসে দীপ্ত হল এই প্রাণ; 
অমেয় আলোর লাগি” তাহ আকর্ষণ। 
অনুক্ষণ বহিমুখী প্রাণ - বহি - কণা 
প্রজ্বলস্ত আনন্দের জ্বালায় কেবল। 
জীবনের একই লক্ষ্য __ বহিরই সাধনা, 
তিলে তিলে আত্মাহ্তি জ্বালি, হোমানল । 
বহি যে অস্তিত্ব - মুল; তাই তো উন্দনা 
ক্ষণ -স্ফুর্ত এ জীবন অনলে সফল ।” 


৪৯ 


“এডেন” - হারা ইভ 


দংশিয়াছে সর্প - শনিঃ হানিয়াছে সুখে; 
প্রীতিহীন ভ্তান-বৃক্ষ ফলের লালসা ' 
আনিয়াছে;ঃ লোভে হায়, হস্ল এ কী দশা! 
নরক -জ্বলন -জ্বালা জ্বলিছে যে বুকে! 
এডেনে"র শাস্তি গেল চিরতরে চুকে, 
এলো পাপ - এলো মৃত্যু; কোথায় ভরসা! 
কাদে ইভ, নেত্রে বর্ধা ঘনালো সহসা; 
কাদে ইভ “এডেনে'র পথের সমুখে। 


স্বর্গ ভর বাস্ত-হারা ব্যথা বুকে বহি, 
আদমেরে কহে ইভ, “দুঃখের জগতে 
সম্ভতানেরে গর্ভে ধরি” তা”রে যাব কহি' 
কি ভাবে আসিতে হবে ফিরে স্বর্ণপথে; 
সর্বঙ্ষ সঁপিলে ক্রুশে স্বর্গ হবে মহী; 
কাদি কেন, এসো প্রাণ সঁপি এই ব্রতে |” 


স্বর্গের স্বাদ 


ইচ্ছা - শক্তি, মোহ, লোভ দিলো যে ঈশ্বর; 
সর্প-রূপী শনি সে-ও ঈশ্বরেরই দান; 
এডেনে"র জ্ঞান বৃক্ষ করি” ফলবান 
পরীক্ষা সে ক'রে যায় বুঝি নিরস্তর! 
সম্তানেরে করিয়া সে জ্বালায় জজর 
এমনই করিতে চায়, ক্রুর শয়তান 

দেখিবে সর্তত্র রাজে ঈশ্বরহ মহান; 

তাই কি সে কেড়ে নেয় “এএডেনে”র ঘর? 


পাপ করিয়াছি মোরা, জন্ম-জন্ম ধর" 
প্রতি জন্মে প্রেম দিয়ে পাপ ধৌত করি' 
স্বর্গপথ সম্ভততিরা' গস্ড়ে যাবে ভবে; 
অবশেষে মেরী-মার যীশু পাপ হরি' 
সবারে আবার স্বর্গে প্রেমে তুলে ল'বে। 


৪২. 


ইভের কথা 


পিতৃ -ন্নেহ লাভই সাধ্য __ তাই যে সাধন, 
উপলদ্ধি করিলাম মত্যের ধুলিতে; 
'এডেন”ও পাবেনি এই মহাবোধি দিতে; 
বুঝি নি কী ভযঙ্কব পাপ প্রলোভন ! 

'ন্া পাপে -প্রলোভনে হেথা অনুক্ষণ 
আলোডন চখলেছেই জর্জরিত চিতে, 

স্বর্ণ -উষ্ট সর্ণ চাই ভাই তো লভিতে; 
অসংখ। মব্'ণ শ্রত্য লভিবে মরণ। 


ঈম্ঘপ গণতল যি মোদের দৌহারে, 

ঈম্বধল _লিহীন হযে কি করিয়া থাকি? 
বংশ - পবম্পবা ধশবে সেই সাধনারে 
লক্ষ প্রাণ - বরিকায় উজ্জীবিয়া রাখি” 
ঈশ্বর - প্রীতিতে শেষে, লভিলে যে তারে 
প্রেম -সিক্ত হবে এই সর্গ-ভ্রষ্ট আঁখি । 


“এডেনে্র নির্বাসন 


বিধাতাব বিশ্বাসেব বিমুদ্ধ এডেনে' 
শির্বাসিত ছিলে দৌঁহে জানিতে না ইঃ 
সরল অভ্ঞতা- বশে ভাবিতে ত্রিদিব, 
'এডেনে'র কুঞ্জ-বীথি স্বপ্ন দিতো এনে। 
সুখী ছিলে বিধি-বাক্য নির্বিবাদে মেনে। 
সিক্ধু-তীর-লগ্ন ফেন-পুম্পের সনিভ 
আপাত সে শাণ্ত নীড়ে সহসা অশিব 
আসিবে যে ছিলে মাতা, এ কথা না জেনে। 


সর্প-শনি বিষায়িত করেছে স্বপন, 

তবু ভালো যুদ্ধমান মর্ত্যেরহ জীবন, 
সত্য স্বর্গ তিলে তিলে হেথা গড়া যায়। 
তোমার সে জ্ঞান - বৃক্ষ -ফল - আস্বাদন 
মরণ - মন্থন - ক্রুশে স্বর্গ দীপ্তি পায়। 


সি 


ক্রুশবিদ্ধ প্রেম - ধর্ম 


মদোদ্ধত সভ্যতার আপাত স্ফীতিতে 
গর্বিত হবার বন্ধ, কিছু আছে নাকি? 

সেই ভ্রুশবিদ্ধ - মুর্তি, কণ্ঠ-লগ্ন থাকি, 
প্রীতি -বিগলিত হয়ে মানবের হিতে 
সবারে কি কহিছে না নিভৃত - সঙ্গীতে - 
স্বর্গ - প্রতিষ্ঠার আজও বহু দূর বাকী ! 
প্রেম - নম্র ক্ষমাময় সেই দু'টি আখি, 
শহীদ সে মুর্তি আজও কে পারে ভুলিতে । 


জুডাস - জর্জর ধরা বস্তর বিভ্রমে 
সম্তাড়িত প্রীড়িত উদভ্রাস্ত থাকিলে, 
ভগু প্রার্থনার গির্জী- ঘন্টা কোন ক্রমে 
সভ্যতারে পারিবে কি বাচাতে নিখিলে £ 
কবে বিশ্ব ভ্রশবিদ্ধ প্রেমের ধরমে 


দীক্ষাদীতা জান্ন্‌ 


নিষ্ঠার সে প্রতিমূর্তি -_- সাধক সত্যের । 
নিষত ঈশ্বর -চিস্তা -_ নাম-সংকীর্তন 
পরিপূর্ণ ক'রে রাখে সে পুতি জীবন। 
বন্য ফল, বন্য মধু তুচ্ছ আহার্ষের 
হ্বল্সে তুষ্ট; পরিত্যক্ত উদ্ের লোমের 

দীন পরিধানে তা'র চিরতৃপ্ত মন। 

লোকে বলে ধর্মগুরু _ দীক্ষাদাতা “জন্‌; 
অনুভণ্তে দেয় দীক্ষা জলে র্ডনে'ব। 


যীশুরেও দীম্ষা দিল মহাগুরু “জন্ত। 
সহাস্য শহীদ - মৃত্যু; আজও সে জীবন 
উজ্জীবন আনে বিশ্বে অবুদ আত্মার । 
ঈশ্বরে যে কবে. প্রেমে সর্ব - সমর্পণ 
যীশু - পন্ছা গড়িবার তারই অধিকার । 


5৪৪ 


সলোমন? - গীত 


বিন্দুমাত্র শুভ্র -প্রেম বস -সমজ্জ্রল 
অস্তর-শুক্তিতে করে শুঙ্াব স্তার। 
শত লক্ষ বিন্দু প্রেমে ধনা চিত্ত যা'ব, 
সৌভাগ্যে সমৃদ্ধ তারই মব -মত্যতল । 
প্রেমই করে সর্ব চিত সবল সফল । 
প্রেম-লন্ধ কাব্য সুধা __সঙ্গাত সন্ত 
সম্পদ সবার শ্রেষ্ঠ প্রুব সভ্যতাব। 
প্রেম -দ্যুতি মুগ্ধ করে অস্তব কেবল। 


অমেয় এশ্বর্ধ-দীপ্তি, মাধুর্য, মহিমা _- 
সলোমন” গীতে পাহ তারই শত কথা । 
সে কথার ব্যঞজনার কে বা পায় সীমা! 
স্তব্ধ কাল, মৌনতার সে কী মুখরতা! 
প্রেমান্রে উজ্জ্রল্য সে কী! আহা কী ল্লানিমা! 


হ্বীষ্ট- জন্মদিনে 


জুডানসরা থাকিবেই, আছে শযতান; 
মানবের প্রতি তবু কভু অবিশ্বাস 

পোষণ করিতে নাহ। এই নীলাকাশ 
সূর্ধ-চন্দ্র-তারা-দীপ্ত অনস্ত অন্লাল, 

এই শুভ্র প্রম্প- শোভা, বিহনদের গান, 
নৃত্যানন্দে আত্ম ভোলা নদী- কলোচ্ছাস _ 
অবিশ্বাস আসিলেও, করে তা" বিনাশ, 
কহে নিত্য --তা"ব রাজ্যে সকলই মহান । 


শুভ্রতার প্রুব-জ্যোতি প্রকাশের তরে 
জ্ডাসের রূপধারী শয়তানে আনি, 

ত্রুশের পরম লীলা মহাবিম্বধ "পরে 
মহাপ্রেমে-_ মহাত্যাগে যায় সে বাখানি”। 
কোনো অধিশ্মীস আর এই চরাচরে 

কী ক'রে করিতে পারে তা'রহ সৃষ্ট প্রাণী! 


5৪৫ 


আদি আদর 


সে কোন অতীত যুগে বসস্তের বন -গন্ধবহ 
অস্তরে জাগাতো যবে কী অনস্ত ভাবের আবেগ 
অথবা ধবনিত যবে আযাঢের পরিপূর্ণ মেঘ 
মন্দাক্রাস্তা-মধুছন্দে, হৃদয়ে তা” জাগাত আগ্রহ। 
আনন্দে কি নিরানন্দে কামে প্রেমে বারবার করি' 
মুক হ'য়ে যেতো ভাষা মৃত্তিকার পৃর্ণ-কুস্ত সম। 
বসিয়া থাকিত কাছে নর্ম-কাস্তি অতি অনুপম 
পৃথিবীর প্রথম সুন্দর অনস্ত শর্বরী ধরি? । 
নরনারী ক'রেছিলে চুম্বনের আদি জন্ম দান 
অনির্দিষ্ট আকৃতির ভরে। ক্রমে ক্রমে তারপরে 
কত নর-কত নারী বুভুক্ষিত” সে চুন্ধন তবে 
করিয়াছে তুচ্ছ মান, করিয়াছে তুচ্ছ নিজ প্রাণ। 
আজি সর্ব চরাচরে হেরে যত বর আর বধু 
অনস্ত তৃষ্তায় ভরা সে চুন্বনে নাহি আদি মধু। 


যৌবনের দিনগুলি 


এই শাস্তি -শ্যামলতা - সৌন্দর্য মাঝারে 
নীরব এ যৌবনের দিনশুলি যেন 
চলিয়া যেতেছে হেথা এই পাড়াগায়ে। 
কে যেন অজানা মায়া হৃদয়ে বিলায়। 
বিহগ - কাকলী - পূর্ণ সোনার প্রভাত, 
দীপ্তিময় দ্বিপ্রহর ওঁদাস্য - মধুর, 
ক্লান্ত সন্ধ্যা স্বপ্রময়ী, সুপ্ত নিশীথিনী, 
সবই যে সুন্দর হেথা, সবই শোভাময়; 
সকলে আনন্দভরে হাসিহে, ভাষিছে। 
এতসব আনন্দের সৌন্দর্যের মাঝে 
পরাণ-বীণাটি বাজে আবেগে উল্লাসে; 
চক্ষু দুটী বারে বারে জলে ভরে আসে । 


৪৬ 


তোমারে জানাই 


শান্ত -ন্নিদ্ধ- নির্বিকার মহাশূন্যে চাহি' 
সমাধির স্বপ্র-ক্নানে যবে অবগাহি' 

ওঠে হিয়া সায়াহেরে আলো -ছায়া মাঝে; 
তখন পূরবী রাগে মুক্ত মাঠে বাজে 
রাখালের বেণু-সুর বিহ্ল ব্যাকুল; 

কর্ম হয় অবসান; মেলি” এলোচুল 

ধুসর দিশাত্ত হ'তে অতি মৃদু পায় 
সন্ধ্যাদীপ বহি" সন্ধ্যা গোধূলি বেলায় 
সব দিক একাকার; চারি দিক ঘিরে 
নামে সুপ্তি- নামে স্বপ্ন-নামে ইন্দ্রজাল; 


সার্থক যা” হল মোর, যাহা হয় নাই। 
দেহ- যুক্ত ভালোবাসা 


কিবা সুখ __ হাতখানি যদি রাখি” হাতে? 
কিবা সুখ -- যদি তব আঁখি পানে চাই? 
কিবা সুখ -__ কাছে কাছে বসে থেকে রাতে? 
কিবা সুখ! বল প্রিয়া, কিবা সুখ নাই! 
তারাটা আকাশে ফোটে তারার কি সুখ £ 
আকাশের কিবা সুখ তারারে ধরিয়া? 
ফোটাই তারার সুখ, আকাশের বুক 
আলোকে- আলোকে শুধু যায় যে ভরিয়া। 
একমাত্র শ্রেষ্ঠ কাম্য __ শ্রেষ্ঠ সুখ মোর। 
হয়তো ভাবিতে পারো প্রেম তনুহীন, 
কিন্তু প্রিয়া, দেহহীন প্রেম যে নির্বাক, 
দেহযুক্ত ভালোবাসা আমাদের থাক। 


৪৭ 


স্মৃতি 


যে - সুখ - তিয়াষে এ সুখ-সদন ছাড়ি? 
গৃহ - দেবালয়ে পূজায় সঁপিতে প্রাণ 
প্রীতি - পুলকিত তটিনীর মত গান 

সে - সুখে - সোহাগে; দীপালোক বেপমান 
যত আঁধারের আবরণ অপসারি"। 


তবু মাঝে - মাঝে এ সুখ - সদন -স্মৃতি 
মিলন - মেলার মাধুরী বিদায় ধরে। 
কত ক্ষয় -ক্ষতি -ক্ষতভরা এই ক্ষিতি! 
স্মৃতি তবু রাখে যোগাযোগ চরাচরে। 


কেন! 


এই যদি জীবনের শেষ পরিণাম _- 
অনস্ত - জিজ্ঞাসা মাঝে অন্ত - বিলয়! 
কেন তবে নাহি মেটে আশা অভিরাম £ 
পৃথিবীর রঙ্গভূমে কেন অভিনয় £ 
মিলন - বিরহ - ভরা বৈচিত্র্যের মাঝে 
পদ্ম- পত্রে জলবিন্দু কাপে কেন প্রাণ £ 
কেন জন্ম? কেন তৃপ্তি নাই শত কাজে? 
এত সব জিজ্ঞাসার কোথা সমাধান! 
সমুদ্র-মেখলাময়ী অনস্ত ধরণী __ 
সুন্দরের অনিন্দিত রম্য নিকেতন; 

কেন হেথা ছুটে আসে পুরুষ - রমণী 
জীবনের পরিণাম ইহাই যখন £ 

কেন তাহা নাহি জানি । শুধু জানি এই 
আশা আছে অন্তহীন, তৃপ্তি তবু নেই। 


2৪৮ 


সেই মুখখানি 


সেই মুখখানি বারে বারে মনে পড়ে : 
কেমন সে মুখ-__ কেমন আদল তাশর, 
অন্যে বাখানে এমন সাধ্য কা'র! 
স্মরণও তাহার আহ্াদে মন ভরে। 
দেখার বাসনা আরও যে আকুল করে। 
শশী-মধুরিমা কোটি জন কোটি বার 
বাখানিতে গিয়া মানিহে না ভবে হার! 
লাবণ্য-লীলা অভিনব চির তরে! 


সেই মুখখানি মনে পড়ে যত বার, 
তত বারই তা" যে অনুপম মনে হয়; 
অমেয় প্রেমের অতুল আবিষ্কার 

শত জনমেরই বহিছে যে পরিচয়। 
সেই মুখখানি সকল মুখেরই সার,__ 
অষ্টারই তা” যে, অন্য কা'রও তো নয়। 


ক্ষণ- বসন্ত 


খুলে দাও ফুল্প দল; মহোল্লাসময় 
তারুণ্য - তরল তীব্র এ মত্ত মলয় 
উন্মাদনা এনে দিক ভঙ্গুর শরীরে। 
প্রাণ ভরে ভালোবেসে লও পৃথিবীরে। 
ছড়াক সৌন্দর্য -গন্ধ নির্ঘন্দ হৃদয়; 
ঘোষণা করিয়া দাও জীবনের জয়; 
তিমির তো অবশেষে আসিবেই ঘিরে। 


ধীরে ধীরে বহি -জ্থালা গ্রীম্মের চিতায় 

সবই লুপ্ত হ'য়ে যায়। মহানিয়তির 

পরিণাম ভাবিয়া কে করে হায়-হায়! 

ডুবাক ভবিষ্য - ভীতি নৃত্যস্ত রুধির। 
যতক্ষণ যৌবনের জলুস না যায় 

দোলো - ভোলো, রুদ্ধ-কারা খোলো ধরিত্রীর। 


৪৯ 


জাগো স্কন্দ 


তারকাসুরের মোহ - মদমত্ততার 
সমুদ্যত হিংস্র ক্রুর পাষণ্ড পীড়নে 
ভীত -ত্রস্ত -পর্যদস্ত এ বিশ্ব - নন্দনে 
জাগো স্কন্দ, মোহ-বন্ধ সর্ব- অত্যাচার 
পাপ-তাপ-অবিচার উদ্ধত - হিংসার 
দূরীভূত কবিবার ব্রত উদ্যাপনে। 
দ্বন্ - ক্ষুব্ধ, ছন্দ -ভ্রন্টী উদ্ভ্রাস্ত ভুবনে 
জাগো ক্কন্দ, মহানন্দে ভরো চারিধার। 


ছন্দে - গন্ধে বন্্রে-রন্ধে উদ্দাম - উল্লাস 
অমাবস্যা - রাহুগ্রাস করি" অবসান 
আনুক্‌ তমিস্রা -মুক্ত সূর্য - সমুস্তাস। 
চিরতরে দৈত্য - ধ্বংসে তব ধনুর্বাণ 

ধন্য হোক। জাগো ক্কন্দ, এই বিশ্ব - বাস 
দৈত্য - মুক্ত করি” করো দেবত্বে মহান্‌। 


জন্মা্টমী 


অঘাসুর - বকাসুর - প্রলম্ম - পৃতনা - 
জরাসন্ধ - শিশুপাল - কালিয় - কংসেরা 
সংগোপনে হিংসাতৃর করে ঘোরাফেরা; 
দুর্যোধন - শকুনিরা সমরোন্মাদনা 
সধ্ারিছে, কুরুক্ষেত্র করিছে রচনা; 
মারণ - মুষলে মাতে দস্তী যাদবেরা; 
অমাবস্যা - তমিস্্রা় সর্ব দিক ঘেরা ;-__ 
হবে কি নিম্ফমলই শেষে আদর্শ - সাধনা ? 


বৃন্দাবন - কুরুক্ষেত্র - দ্বারকা - জীবন 
যাপিতে কি অবতার হবে না আবার £ 
ধর্ম - যুদ্ধে সারখ্যের বল্মা - সুদর্শন 
ধারণ কি করিবে না হরিতে ভূভার? 
বিভ্রাস্ত বিমুঢ় মৃত্য মাগে পদার্পণ; 
এসো কৃষ্ণ, ধন্য ফিরে করিতে সংসার । 


৫6) 


জগন্নাথের রথ 


কোন্‌ আদি-কালে মনে কি কাহারও থাকে! 


সবাই এলো যে পথেতে সবারই ডাকে। 
রথ এলো যেই তা”র পরে পথ-বাঁকে 
মেখান্ধকারও খনালো সহসা নভে; 
হিংসা -ত্রাসেরও ত্রস্ততা এলো যবে, 
অনেকেই ঘরে ফিরে এলো সেই ফাকে। 


বুঝিল না হায় স্বার্থপরতা -বশে 
রথ না টানিলে রথের দেবতা আর 
মাতাবে না মন সেবানন্দের বসে; 
বিশ্বে নামিবে চির-তমিস্রা-ভার। 
রথ -ঘর্থর কানে তাই যাতে পশে, 
পথের রথেরে টানা চাহ অনিবার। 


মহাদেব 


মহাদেব -- মহাকাল নিত্য -_ নিরাকার । 
তবু তারে ক্রাস্তদর্শী স্থিতপ্রজ্ঞগণ 
কৃত্তিবাস - ব্যোমকেশ - বিভূতিভূষণ __ 
ত্রিশুল -ডন্বরু -ধারী রূপে অনিবার 
সাকার মুরতি-দানে সৌন্দর্য- সীমার 
মণ্ডলেতে মহানন্দে করেছে স্থাপন । 
সহজ হ*য়েছে তাই আত্মনিবেদন; 
সার্থক হয়েছে তাই সন্ধানও সম্তার। 


তরঙ্গ -সংঘক্টময় কাল- গঙ্গা শিরে, 
সর্প-সুশোভিত মূর্তি অপুর্ব সুন্দর, 
ষগ্ডারোহী নীলকণগ্ঠ এ ব্রহ্মাণ্ড ঘিরে 
জ্রমেণ, তাণ্ডবে মাতি" রুদ্র নটে শ্বর। 
স্থান-কাল বরূপহারা ধ্যানের গভীরে 
তা”রে পেলে, লুপ্তি লভে জন্ম-জনম্মাত্তর। 


৫১ 


কোজাগর লক্ষী 


মৃত্তিকার লক্ষ্মীমূর্তি গড়ি” ঘরে- ঘরে 
পুত্তলিকা - প্রতীকের সহযোগে হিয়া 

পূর্ণিমায় সবৈশ্বর্ষে পুর্ণ তা যাচিয়া 

ধন্য হয়, পুণ্য -শক্তি লভিয়া অস্তরে। 
মৃন্মরী চিন্মরী -লাভে প্রণোদিত করে। 
পৌত্তলিক বলি" বৃথা বন্ত-বুদ্ধি দিয়া 
বিধিলে কি হবে সবে? দেখিলে ভাবিয়া, 
বুঝিবে প্রতীকই সর্ব সভ্যতারে গড়ে। 


মৃন্ময় মুর্তির মত মানুষও প্রতীক; 
আবাহন -বিসর্জন তা*রও রহিয়াছে। 
নাম-রূপধারী নর-_-শাশ্বত পথিক; 
রূপকল্প রচিবেই যে যাহার ছীাচে; 
যাচিবেই কাম্যধন ধ্যানে অনিমিখ 
আরাধ্য সে- বিবর্তিত প্রতীকেরই কাছে। 


দীপপালী 


অমাবস্যা __তমিক্রায় আচ্ছন্ন মেদিনী, 
মসীলিপ্ত মহাকাশও ভীষণ-দর্শন, 

হইয়ো না ভ্রাস্ত-_-ভীত ভব-জনগণ, 
ঈীপালীতে করো দুর কালনিশীঘিনী । 
মোহময়ী ___ মায়ামরী তামসীরে জিনি” 
সর্ব দিকে সঞ্তারিয়া কৌমুদী -স্বপন 
দীধিতি -প্রদীপ্ত করি” তোলো এ ভুবন; 
কালাস্তিকা কালিকারে সুখে লও চিনি”। 


অন্ধকার - আচ্ছন্নতা লীলা -অভিনয় 
অনির্বাণ আলোকার্তি আনিবার তরে, 
মর্ত্য -মানবেরে দিতে অমৃত অভয়, 
চিনাতে পরম সত্যে- মঙ্গলে -সুন্দরে : 
অনাদ্যস্ত এ লীলা চরাচরময় 

মহাকালী মহানন্দে-চিরন্নেহে করে। 


৫.২ 


জগীভ্ধাত্রী 


চির বৈপরীত্যে ভরা সর্ব চরাচর, 
অনস্ত অনধিগম্য রহস্যে নিয়ত 
লীলাময়, সংক্ষোভিত সমুদ্রের মত 
অশ্রাস্ত তরঙ্গ-রঙ্গে ভীষণ সুন্দর। 
ধ্বংস -সৃষ্টি, হিংসা- প্রেম হেথা নিরস্তর 
সাধিতেছে বিপরীত নিজ নিজ ব্রত। 
দ্বন্দ্বে -মিলে যুগপৎ ধরা অবিরত 
খুজে ফেরে নিস্তরঙ্গ মিলন - সাগর । 


পাই কিংবা নাহি পাই, জগ্ধাত্রী তাই 
ভাব-ধর্মে গড়ি সবে মনের মন্দিরে; 
মণ্ডপে-_ মণ্ডপে তা'রই প্রতীক বানাই; 
বেপরীত্য ভুলে যেতে চাই ফিরে -ফিরে। 
ভক্তিতে বিশ্বাস করি;-_ মা-ই সর্ব-ঠাই 
আপাত - বেৈচিত্র্যে রাখে সুদ্ধ সংসারীরে। 


আীপঞ্চমী 


অজ্ঞানে __জ্ঞানে মাতে যাঁর সাধনায়, 
. নিত্য নৃত্যে, বিবিধ বাদ্য-রবে 

যাহার প্রসাদ-__স্ফুর্তি মুর্তি লভে,__ 

তার সে প্রসাদ লভিতে কে নাহি চায়! 
অভ্ঞ্ঞানও চায় আকুল-ভাবেহ ভবে। 


প্রতি নিমেষের-_ দিবসের পুজা যত 
পুঞ্জিত হয়ে শ্রীপঞ্চমীতে এসে 
সার্থক করে সারদা-সাধন -ব্রত 

বুঝি বরষেরই সংহত হয়ে শেষে। 
বাণী-বরে হোক গ্লানি যত অপগত; 
ভরুক অবনী উল্লাসে বাণী - রেশে। 


৫৩) 


রবি -স্মৃতি 


বৈশাখে রবীন্দ্র-জন্ম রশ্মিরসোজ্জ্বল। 
সমুস্তাসে নিসর্গ যে ঝল্মল্‌ করে। 
রবি-রশ্মি দীপ্তি ঢালে মানব-অস্তরে। 
বৈশাখের শঙ্থ-রবে আনন্দ-বিহুল 
রবি-ক্নাত সর্ব দিশি; শুভ্র চিস্ততল 
সহজ সুষমা লভে; বুঝি শ্রীতি -ভরে 
রশ্মি -ধারা ধরিত্রীর জনারণ্যে ঝরে। 
কালবৈশাখীতে বাজে মঙ্গল - মাদল। 


আবার শ্রাবণ -বারি-পাতে অবিরাম 
রবির প্রয়াণ -বার্তী অনস্ত - বিস্তারে 
বেজে যায়; বারি-ধারে বুঝি তা'রহ নাম 
শুনি শুধু; পারি না তো তারে ভুলিবারে। 
বৈশাখ ওজ্জ্রল্যময় __ বিষণ্ন শ্রাবণ 
সে রবির জন্ম-মৃত্যু করায় স্মরণ । 


রবীক্দর-কাব্যে জীবন- দেবতা; 


অনস্ত, অচিস্ত্য ব্রন্মা_ নিত্য, নিরাকার, 
নিরুপাধি, নিরঞ্জন, অগুণ, অক্ষয়। 
অনুমাত্র উপলব্ধি ভাগ্যে যদি হয়,__ 
সুর্ধ যথা বক্ষে ধরে সামান্য নীহার, 
মেঘ যথা বাম্পাকারে ধরে পারাবার,- 
দিতে গেলে সে লীলার দিব্য পরিচয়, 
সগুণ সাকার রূপ না দিলে যে নয়। 
“জীবন-দেবতা" নাম তাই প্রিয় তা”র। 


রূপায়িত __ সীমায়িত-__ প্রেমায়িত তীরে 
যে আকারে -_শুণে মূর্ত যে ভাবে যখন 
করা যায়, লীলায়িত জঙ্গম সংসারে 
মধুময় করে তা” যে চলস্ত জীবন। 
অমেয় এ ভেদাভেদ - রহস্য কে পারে 
নির্ণিবারে! কলা-কাব্যে তা'রই- সংকীর্তন। 


৫৪ 


কবিগুরুর গীতার্জলি' 


শাস্ত-রসে চিত্ত তত আত্মমগ্ন হয়। 
অভিনব “গীতাঞ্জলি, এত মর্মময় 
অধ্যাত্সের আবেদনে সম্তারে সতত 
স্থিতপ্রজ্ক ক'রে তোলে । হেথা জৈব ব্রত-_ 
জীবন- দেবতা সাথে লীলা-অভিনয় 

জাগায় জঙ্গম-পথে রোমাঞ্চ -বিস্ময়;__ 
খুলে দেয় রহস্যের উৎস অবিরত। 


অসীমে-সসীমে নিত্য বিরহ-মিলন 

রস- গর্ভ গীতিগুচ্ছে পেলো বাণী-রূপ : 
“গীতাঞ্জলি? প্রিয় তাই বিশ্বে বিদ্ধের। 
চিদানন্দ-উপলব্ধি লভিলে জীবন 

ধীরে ধীরে ধ্যানে হয় অবাক নিশ্চুপ ;-- 
“গীতাঞ্জলি রবি- পুষ্প-_ অর্ঘ্য ঠাকুরের । 


রবীন্দ্র-বলাকা' 


ঝিলমের তটে বসে ক্ষিপ্র-নামী সায়াহ -বেলায় 
নেহারিলে দ্যুতি -দীপ্ত ঝগ্জা-গতি বলাকা - শ্রেণীরে,- 
তিমির উত্তীর্ণ হ"তে ধাবমান রবি-তীর্থ-তীরে। 
পন্থে-পন্ছে সব কিছু অকস্মাৎ গতিমস্ততায় 

উদ্বেলিত করি' ধায় উল্লসিত উড়স্ত ডানায়! 

ধাবস্ত সে গতি-নৃত্য কবি, তব রুধিরে রুধিরে 
অরুদ্ধ গতির বন্যা আনিল কি! অশ্রাস্ত সমীরে 
শুনিলে কি,_-হেথা নয়_-চির যাত্রা অনস্ত কোথায়! 


গতি আর গতি শুধু, সর্ব স্থিতি-__ গতি-মনোহর। 

নীড়ে আর মহাশূন্যে কী অদৃশ্য সেতু নিশি দিন 

কে যে গড়ে, কে কহিবে! পক্ষ-শব্দে মেলে কি উত্তর! 
ক্রাস্তদৃষ্ট কবি-বার্তা অন্ধকার করিয়া বিলীন 

কহিছে না!__ “মত -প্রাণ, অনির্বাণ পক্ষে করো ভর। 
স্থান-কালও বলাকা যে-_পক্ষময় উদ্দাম উড্টীন !”” 


৫৫ 


মনন 


দেবাসুর ক্ষীর-সিন্ধু করিয়া মথন 
সম্পদ- সৌন্দর্য -শশী -অম্ৃত - রতন 
লভিল সৃজন -প্রাতে। নিত্য সুনিভূতে 
সিক্ধু-সম সীমাহারা মানবের চিতে 
কল্পনার ঢলে ঢলে বাস্তবে স্বপনে 
সুখে-দুহখে চলেছে মন্থন; জ্ঞানে ধনে 
রূপে-প্রেমে-কাব্যে -গানে নিখিল ভুবন 
যেতেছে ভরিয়া । উঠে গরল যখন 
মহাদেব করে পান। অমৃত -আসব 
দানিয়া সবারে, ভোলা বিভৃতি -বিভব 
মাখে সর্ব দেহে। মহা মানব-সাগর 
মুখরিয়া উঠে স্তবে। বাসুকি -মন্দর- 
দেবাসুর সবে শুধু করিছে মথন। __ 
পরীক্ষার পারাবার মানব -জীবন। 


সে কি নব? 


নববর্ষ! সে কি নব? ০ যে সনাতন, 
রূপ -রস- শব্দ -স্পর্শ - বর্ণ - গন্ধহীন। 
নিরাকার ধারা তাস্র করিয়া বিলীন 
মাটির মতই তা”রে ছানি” অনুক্ষণ 
উৎক্ষিপ্ত কে করে শুধু মুর্তি অগণন! 
বিম্ব - প্রতিবিম্ব যত মহাঁকালাধীন, 
ইচ্ছাশক্তি - বশে তবু বুঝি বা উড্ীন;__ 
কাল - রঙ্গ কী বিভ্রম করে উৎপাদন! 


কালোর্মি এ লোক -ধারা,-__ চলোর্মির গায়, 
কী আশ্চর্য! নিরবধি -কালেরে আদরে 
নব-নব সীমায়িত মৃতি দিতে চায়; 

নব- বর্ষ বলে তা”রে সম্ভাষণ করে। 
অচিস্ত্য এ ভেদাভেদ; এ মহালীলায় 
মীন-নর একাকার সময় - সাগরে। 


৫৬ 


মুড়ির চাল 


তপ্ত বালুর কটাহে মুড়ির চাল 

তাপ পেতে পেতে, কখন্‌ তাপের চোটে 
ফুলের মতই মুড়ি হয়ে শেষে ফোটে; 

রস - রূপায়ণে লাগে যে অনল -জ্বাল। 

তুচ্ছ চালও যে রূপেতে ফুটিয়া ওঠে; 

তাড়ায় -_ পোড়ায় যতেক জড়তা টোটে; 
নিজের রসেই নিজে হয় বেসামাল । 


মুড়ির চালের ভালে যা" রয়েছে লেখা 
সে - ললাট -লিপি সবারই ভাগ্যে ভবে; 
স্বরূপেরও মোরা সহজেই পাই দেখা 
জীবন - বহি হাসি-মুখে সহি যবে। 
রুদ্র -রৌদ্রে পুষ্প যে প্রাণ লভে। 


জুলত্ত জালা 


তিন চতুর্থাংশ জল গুনি পৃথিবীর 

আমি তবু পিপাসার্ত জলেরই কাঙাল; 
সর্ব দিশি বন্ধ্যা বালি; বালির জাঙাল 
ভাঙিবার সাধ্য নাই; বঞ্চনা গভীর;-_ 
দাউ দাউ জ্বালা জ্বলে চির অশাস্তির। 
শুক্ষ-রুক্ষ-রিক্ত বালি হ'ল হায় কাল! 
বালি-ঝঞ্জা ঘূর্ণা-চক্রে কে দিবে সামাল £ 
এত জল, নির্মমতা তবু কী বিধির! 


সমুদ্র চাহে না জল, জলের জ্বালায় 
সে-ও নাকি জ্বলে নিত্য! এত হেরফের 
অসহ্য লাগে না কার? দীর্ণ দুনিয়ায় 
সম্ভব কি নিরসন এত অসাম্যের£ 
বালি হ'তে মরু কভু নিস্তার কি পায়? 
জল হস্তে নিস্তার কি আছে সমুদ্রের! 


(৮৭. 


ধৃতি-দীপ 


ধৃতি-দীপ ধরো _ প্রীতি-দীপ ধরো তুলে 
সকল হিংসা, অন্ধ দ্বন্দ্ব ভুলে। 

এই ভূমি-তলে দেবতার দীপ জ্বলে 

দীপ্ত সূর্যে-_শশী-তারা -মগ্ডলে; 

সে আলো নিত্য নীরবে নামিয়া আসে, 

ঝরে অনিবার মাটির ধুলায়-__ঘাসে; 

পড়ে ঘরে-ঘলে _ প্রীতি -ভরে ওঠে দুলে। 
ধৃতি-দীপ ধরো _ প্রীতি-দীপ ধরো তুলে। 


নিত্য সত্য দিব্য ধৃতির বলে 
ব্রমবিকশিত এ মহাবিশ্ব চলে। 

নব নব নভ-বর্ষণ করি" লাভ 

প্রকৃতির বুকে ফুটিছে দিব্য ভাব। 

ধৃতি আর প্রীতি বিশ্বমর্মমূলে। 

ধৃতি-দীপ ধরো --- প্রীতি-দীপ ধরো তুলে। 


ত্বেরণা 


প্রকৃতি আনন্দ -ভরে আসিয়া দাঁড়ায়; 
বিশ্বের চলস্ত শ্বাতে চিত্ত ফিরে মাতে। 
নব-সূর্য স্পর্শ করে নয়নের পাতে। 
নি্রিতেরে এই মত প্রকৃতি মিলায় 
জাগ্রতৈর সাথে সুখে; তাই বুঝি গায় 
পতঙ্গ -বিহঙ্গ নদী- তরঙ্গের সাথে। 


আমরা মোদের নহে একেলার ধন; 
সকলে সবারই মোরা । কাহারও বিরাম 
সার্থক করিতে করে অন্যে আয়োজন; 
তাই তো সুন্দর এত এই বিশ্ব-ধাম। 
প্রকৃতি করায় নিত্য এ কথা স্মরণ; 
ফোটা ছাড়া জীবনের কী আছে বা দাম! 


৫৮ 


মিশর- পারস্য - গ্রীস- রোমে অগণন 
বিদ্যাকেন্দ্র; ওই পথে কভ অনুপম 
জ্ঞান-সত্র স্তলা কবি” মৃত্যুরণ বিক্রম 
বিলালো অমৃত, দিলো জ্ঞান - রসায়ন। 


সেই মহাসঞ্জীবনী- সুধার নির্বরে 

দেশে দেশে কালে কালে অব্যাহত - ভাবে 
জিজ্ঞাসুর -__ শুশ্রাধুর তৃষ্ণা দূর করে। 
ওই পথে মৃত্যু-ভীত অমরত্ব - লাভে 
চির- চরিতার্থ হয। সর্ব মোহ হরে 

ওই পথ । ওই পথ-তীর্থে কে না যাবে! 


6 গু 


গুক -চিশু সিন্ধু -স্ষিপ্ত ভাব -সংবাহক 
উর্মিনাদী শঙ্খ আমি । অর্ধ-শতাব্দের 
কালোথিত বহু - বাত্যা -ঝঞ্ষা - বিক্ষোভের 
অপরোক্ষ অংশভাগী; শাস্তির সাধক; 

শঙ্ -শব্দে চরৈবেতি”- মন্ত্র - প্রচারক। 
বিক্ষিপ্ত বিপদ বিদ্ধ বন্ধুর বর্বেবি 

প্রেরণা -বর্ধক আরও দীপ্ত আদর্শের। 
থাকি যেন, অবিশ্রাপ্ত তারই প্রবর্তক । 


অর্ধ -শতাবন্দের শেষ - ঘন্টা বেজে যায়। 
নিরবধি -স্থানে -কালে বিসর্পিত - পথে 
আশীর্বাদবর্ণী শব্দ রোমাঞ্চ জাগায়; 

ব্রতী করে চরেবেতি” -ভাব - চর্ষা -ব্রতে। 
মন্দ্রে মার জন - চিত্তে নিত্য যেন ভাষ - 
বাণী -ব্রন্ম সাধনা যে সার্থক জগতে। 


৮০৯ 


“আভনে" দম্পতি 


“আ্যাভন” তো নদী নয় __ কালোর্মি - উল্লাস 
শান্ত ্নাতে প্রবাহিত শুভ্র স্বচ্ছতায় 
শেক্ষপীর - পল্লী - প্রাস্তে। নিত্য প্রেমাভায় 
সেথা দীপ্ত দম্পতির অমৃত নিবাস। 
চির-রোমাঞ্চিত সেথা মন্থর বাতাস; 

শাশ্বত বিহঙ্গবৃন্দ সেথা গান গায়; 

কালের কুজ্বটি-ঘেরা রহস্) - লীলায় 

থাকে ঘনীভূত হ'য়ে যত প্রাণোচ্ছাস। 


প্রেমাকর্ষে পাড়ি দিয়ে সময় - সাগর 
শোনে বুঝি সে যুগের কথোপকথন । 
অনশ্বর ভাব-মূর্তি জগতে নশ্বর । 
কত নাট্যে-কাব্যে মূর্ত অমেয় স্বপন 
উচ্ছলিছে নিরস্তর সবার অস্তর। 


'গ্রাসমিয়ারে' ওয়ার্ডস্বার্থ ও ডরোথী 


গ্রাস্মিয়ারে'র হুদ অস্তর - মুকুরে 
রিডাল* __ পাহাড় সাথে সকালে -দুপুরে 
বিকালে-সন্ধ্যায়-রাতে শুধু বারবার 
ছায়া ফেলে-ফেলে যায় নিসর্গ-শোভার। 
সোজা-বাঁকা, উঁচু -নীচু পথে ঘুরে -ঘুরে 
শাস্ত চাষী - পল্লী যত হেরি কাছে-দুরে; 
পতঙ্গ - গুঞ্জন শুনি, সুপত্র - ঝঙ্কার, 
বিহঙ্গের ডাকাডাকি, হৃদ - কলতান। 
কভু মেঘ- রৌদ্র -লীলা হৃদয়- কন্দরে 
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে ধীরে ছেয়ে ফেলে প্রাণ। 
সমধর্মী ভাই-বোন ভাব-মূর্তি ধরে, 
প্রকৃতি - প্রীতির স্বাদ কভু করে দান। 
কাল-্াত হেথা বুঝি স্থির চির-তরে। 


রেবেকা ম্যাকটাভিস - 


রেবেকার গাঢ় -কৃষ্ নেত্র - তারকার 
প্রেমাবিষ্টতার দৃষ্টি আবেগে চকিতে 
ব্রজাজনা - বীরাঙ্গনা - কাব্য প্রমীলার। 
নারী- চিত্ত - সমুখিত প্রেম - কামনার 
রোমাঞ্চিত উর্মি - লীলা চিত্ত আচন্থিতে 
করে রসানন্দময়। আস্বাদি নিভৃতে, 
অহো, কী আসঙ্গ-রঙ্গ বঙ্গ-কবিতার! 


বার বার রেবেকার কথা মনে পড়ে 
নব - প্রেম __ নীড় -বাঁধা-_ বিচ্ছেদ দুঃসহ; 
সদ্যপাতি প্রেম তবু কিছুতে কি মরে! 
অমর কবিতা-পুঞ্জে বুঝি অহরহ 

সে প্রেম ঝরিল আহা, নিয়তির ঝড়ে 
বীরাঙ্গনাবৃন্দ তাস্রহ স্তব্ধ বার্তাবহ। 


আযানেটীর প্রতি ওয়ার্ডস্বার্থ 


প্রথম প্রেমেরে কেহ কখনও কি ভোলে! 
তোমারই মূরতি মোর “লুসী”__ কবিতায় 
আানেটা, অমর হল, মে কথা তোমায় 
জানাবার অবসর শত গণশুগোলে 
অগ্নিবর্ধী বিপ্রবের প্রলয়ের দোলে 

আর তো হস্ল না সখি! এবে অবেলায় 
স্মৃতি-ছায়া-স্সান এই নিভৃত সন্ধ্যায় 
সে-কথা স্মরিয়া অশ্র গড়ায় কপোলে। 


প্রেমের কবিতা আর কখনও লিখিনি। 
সঁপিলাম আপনারে নিসর্ণ- সেবায়। 
তব শুভ্র প্রেমালোকে পথ চিনি' চিনি, 
লভিলাম নিসর্গেরও বিশ্ব -দেবতায়। 
হে শ্রেয়সী, তব কাছে শত ভাবে খনী 
কৃতম্মের কথা কাব্যে গুপ্ত রাখা যায়! 
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প্রেম- বহি 


তুমি তো লরারে কবি, ভালোবেসেছিলে 
হে পেত্রার্ক, পুণ্যময় ধন্য ধরণীতে। 

তুমি দাস্তে, চেয়েছিলে দিব্য পৃথিবীতে 
বিয়েত্রিচে-রূপসীরে। দিল্‌ দিলে মিলে 
অমৃতময়তা লভে বিচিত্র নিখিলে;__. 

এ কথা বুঝিলে আর এ মহা মহীতে 
কোন গ্লানি থাকে না যে। বহ্ছি-দীপ্ত চিতে 
কী অতৃপ্ত তৃপ্তি নিত্য জ্বালালে-জ্বলিলে! 


রজকিনী রামী- প্রেমে জ্বলিতে-জুলিতে 
এ বঙ্গের চণ্তীদাসও গাহিল যে গান, 
তা'-ও ভরা সম-ভাবে স্বর্গীয় প্রীতিতে। 
সর্ব প্রেমই দিব্যতায় লভে অবসান। 
একই দীপ্তি-জ্বালা-তৃপ্তি সকল বহিতে। 
সে-ই ধন্য,__যা'রই হবে বহিময় প্রাণ। 


“বয়েত্রিচে - কথা 


“আমি যদি ঝরে যাই কোন এক বিষপ্ন সকালে 
অপু ফলের মত পরিপূর্ণ আস্বাদের আগে! 
জানি মনে কবি মোর, কারও তা” যে ভালো নাহি লাগে; 
তবু মৃত্যু-__ ঝোড়ো বায়ু, কখন যে চির-ঘ্ুম ঢালে__ 
কেহ কি তা” জানে কভু __ বোঝে কভু! শোণিতের তালে 
যত নেশা-_-যত আশা -_সুম্ক্ন -সুক্ষ্স ভালোবাসা জাগে, 
তত আরও ভয় হয়, যদি ঝরি হায় আগেভাগে! 

তুমি কিন্তু ধ'রে রেখো কবিতার নৈবেদ্যের থালে 
আমার যা” অপ্রকাশ বর্ণ-গন্ধ -রূপ-রস-ভাতি 
সংবেদনশীলতায় সাজাইয়া দিয়ো থরে থরে। 

যে দেখিবে- স্বাদ নিবে বিষাদের বেদনায় মাতি”, 

সে ভাবিবে-_ মৃত্যু মরে, অবেলার প্রেমও নাহি মরে।” 
এই বিয়েত্রিচে-কথা কে না শোনে আজও কান পাতি; 
দাস্তের অমর কাব্যে! প্রেমই নরে মৃত্যুঞ্জয় করে। 
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প্রেমিক কীটস 


কত বেশী ভালোবাসি কী ভাবে বুঝাই! 
ফেণী-ফেণী-ফেণী-ফেণী যত বার ডাকি 
প্রতি নাম - জপে আরও সুধা চাখি না কি! 
রূপমরী ও-তনুর তুলনা কি পাই! 

আমি চাই-__আমি শুধু মনে প্রাণে চাই 
আমরণ প্রেয়সীর বুকে যেন থাকি; 
দু'জনে দৌহারে যেন প্রেমাচ্ছন রাখি”, 
বক্ষ-লগ্ন নিদ্রা যাই--চিরনিদ্রা যাই। 


ক্ষয়-রোগ হিংসা করে বুঝি গো তোমারে, 
তব প্রিয় এ তনুবে তাই করে ক্ষয়! 
শ্রেষসীর সঙ্গ কায়া পেতে যাসতে নারে, 
তা"রই লাগি” হিংসাতুর সদা ব্যস্ত রয়। 
প্রেম-ধর্মে মর্ম যা"র পূর্ণ স্বপ্র-ভারে, 
হবে না সে তব কাছে ম'রে মৃত্যুঞ্জয়? 


সাময়িক -সঙ্গিনীমুগ্ধ শেক্স্পীয়র 


সে কৃষ্ণাঙগী__কৃষ্তকেশী ভুলালো আমারে, 
জ্বালিল রূপাগ্নি-দাহ অন্তরে কখন; 
বিবেক-প্রাকারও পুড়ি” দহে যে তা" মন; 
সে-দহন বিচলিত কবে না তো তা"বে। 
কৃষ্-নেত্র-তারকার সতৃষ্ণ সঞ্চারে 

বিমুগ্ধ সে-_মায়ামরী রাখে অনুক্ষণ; 
মন্ত্র-চালিতের মত প্রমত্ত জীবন 

হ'ল মোর; প্রোজ্জ্বল সে রাখে কামনাবে। 


মুক্তি নাই সে নিষ্ঠুরা রমণীর কাছে। 
দাম্পত্যের যে আদর্শ আছে অনির্বাণ 
অসিতবরণা তা*রে ক্ষুঘ করিয়াছে। 

ক্ষুদ্ধ__ অনুতপ্ত, তবু রূপাচ্ছন্ন প্রাণ 

দগ্ধ_ জর্জরিত হ*য়ে ধায় তা'রই পাছে; 
গলে না সে, যে পাষাণ থাকে সে পাযষাণ। 
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কামদেব 


মাধবী মধুর নিশি । মুগ্ধ মৌন মহী 
পৃর্ণচন্দ্র ন্নিগ্ধ শোভা স্তব্ধ নভে রহি”। 
ঘুম-মগ্ন মানব-প্রকৃতি। পিক- গীতি 
বিবশ-অবশ করে, জাগায় যে প্রীতি। 
মন্দ মন্দ বন-গন্ধ প্রেমিকার মত 
চুমে ভাব-মগ্র মন। একা পাঠরত 
ফেন-নিভ শয্যা পরে বসিয়া বিরলে 
কুমারসম্ভব" কাব্য। ভাসি অশ্রজলে 
অতনু-শোচনা -মগ্ন রৃতির বিলাপে। 
সেই হস্তে সন্নাসীর অগ্নি-অভিশাপে 
দেহ-মুক্ত পুষ্পশর ব্যাপ্ত সর্ব ঠাই 
রতিরে সাস্তবনা দেয়। নাই-নাই- নাই 
মৃত কাম-স্মৃতি - শোকে কাদে নরনারী। 


প্রেমের লীলা 


অভিমানে যদি তোমারে আহত করি 
আপনার মনে আপনি যে কেদে মরি; 
তুমি তো জানো না সে-কাদন নিরালার; 
গোপনে- গোপনে শোধিতই হ'তৈ থাকে। 
নিবেদন করি” আপনার আপনাকে 

আরও বেশী ক'রে তোমারেই আমি পাই, 
ভুমি তো জানো না, জানাবারও ভাষা নাই। 
নিঠুর-নীরস হয়তো বা ভেবে মোরে 
আমার উপরে অভিমান আরও ক'রে 
তুমিও তোমার গোপন প্রেমেরে প্রিয়া, 
না জানিয়া আরও তুলিছো উজ্জীবিয়া। 
প্রেমের লীলার কে বা পায় বলো থই! 
প্রেমে যে আমরা নিত্য নৃতনই হই। 
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শ্রেয়সী 


কুস্তীর কায়ার স্বাদ অভ্র-সূর্য পেয়ে 
স্মৃতি-বশে শ্রেয়সীরে পরশিতে চায়; 
দিঘি-নীরোখিতা প্রিয়া রুচির কায়ায় 
বসন জড়ায় তাই সানন্দেই নেয়ে। 
কোকিল বকুল-শাখে সুখে ওঠে গেয়ে 
সুস্মিতা সতীরে কভু ভুলানো না যায়। 
পতি দৃশ্য যত দেখে তত তৃপ্তি পায়; 
নর্ম ধর্ম- বোধে যায় প্রেমী-মর্ম ছেয়ে। 


সনাতন সম-দোষে প্রগল্ভ পবন 
কুস্তী-কাস্তি স্মরি” বুঝি প্রিয়া- বক্ষ-বাস 
অগোচরে উড়াবার করে আয়োজন । 
ক্ষিপ্র চারু-চরণের কীদৃশ উল্লাস! 
গেহে ফেরে ন্নেহময়ী; সতীত্ব- রতন 
সমুজ্জ্বল বয়, তায় ভাতে দিব্যোস্তাস। 


জাগে অনুপম 


অবগুষঠ্নেতে ঢাকি” অলৌকিক কায় 
সন্ধ্যা নামে চন্দ্রাননা রহস্যের প্রায়ঃ__ 
নামে সন্ধ্যা স্বর্গ হ'তে ধুলার ধরায়। 
দিবসের দাবদাহ এবে অবসান; 
যন্ত্র-দৈত্য করিয়াছে বন্ধ জয়গান 
দস্ত-ভরা বিজ্ঞানের; বসুধা -__ বিমান 
অন্ধকারে অন্ধকার । সভ্যতা -গরব, 
বহু-ব্যথা -উপার্জিত কীর্তিব বিভব 
আদিম তিমিরে হ'ল অবলুপ্ত সব। 


সুচিক্ষণ চিরস্থায়ী নিথর আঁধার 
স্বপ্নর-ভরা নিদ্রা-ভরা গহন অগম;ঃ 
তার মাঝে মনোরম জাগে অনুপম- 
আদিম ০ প্রাণশক্তি মানব-সত্তার;__ 
বিরাট শুন্যের কোলে দীপ্তি তারকার । 
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বায়স- দম্পতি 


“সদ্যোজাত শাবকের নম্র চঞ্ুপুটে 
আহরিত আহার্ষের কণা খুঁটে খুঁটে 
দিতেছি স্নেহের সুখে সম্ভর্পণে অতি।” 
বাৎসল্য জীবেরে করে বড় মুগ্ধমতি। 
সস্তানের প্রতি টান উথলিয়ে উঠে 
সত্তারে নিঃম্নাত করে; পারিজাত ফুটে 
বক্ষ ভরে; মত্যে পাই স্বর্গীয় সঙ্গতি । 


খড় -কুটো- সমন্বিত সামান্য কুলায় 
শাখা-সন্ধি-স্থলে তাই কী অপূর্ব লাগে! 
নগণ্য মুহূর্তে কোন্‌ অনন্যতা পায়! 

কী যাদু মিশানো থাকে ক্ষুদ্রেরও সোহাগে! 
কীটও যদি কোনক্রমে ন্নেহে গ'লে যায়, 
কে না মুগ্ধ হয় হেরি” সেই মহাভাগে £ 


বন্দী রাখিয়ো না প্রেম 


শরমের আবরণে বন্দী ক'রে রাখিয়ো না তোমার প্রণয়, 
লাজ রক্ত গোলাপের কলিকার মতো। জানো না কি অতিশয় 
চকিত চঞ্চল কাল লক্ষ্যহীন উদাসীন বৈরাগীর মত, 
কালবৈশাখীর বায়ে জীবন-দক্ষের যজ্ঞ নাশিবারে রত। 
যৌবন-কুসুম তব তার কাছে অর্থহীন নিম্ষল সঞ্চয়; 
শরমের আবরণে বন্দী তাই রাখিও না তোমার প্রণয়। 
নিজেরে প্রকাশ করো। বিকশিত বুকে তব ডেকে লও বালা, 
মুগ্ধ মধুব্রতে সুখে মুখে তার ধরো দিব্য প্রেমের-পিয়ালা-__ 
দেহের লাবণ্য যত -- যৌবনের বেহিসাবী বাহুল্যের দান। 
তারপরে জানো না কি একদিন জীবনের হবে অবসান, 
যৌবনের যাদু-স্বাদু ইন্দ্রজাল অকস্মাৎ হবে “থা বিলয়; 
শরমের আবরণে বন্দী তাই রাখিও না তোমার প্রণয়। 
অতনু তনুতে তব তনু চুপে ধরিয়াছে, এ সৌন্দর্য তাই; 
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রবো না যখন 


যেদিন রবো না আর এই মর্ত্য 'পরে 
মনুষ্যের মূর্তি নিয়া, তখনও হেথায় 
এমনই করিয: সন্ধ্যা শাস্ত নম্রতায় 
বিশ্রাম বুলায়ে দিবে এমনই আদরে, 
তারপরে তা"রাও তো দুরে অজানায় 
হারাবে আমাবই মত কালের সাঁগরে। 


এই যত যাতায়াত মায়া-মাখা ভবে 

কেন ৩ওবে, বুঝলেও কতটুকু বুঝি! 

পুর্জ পুঞ্জ স্মৃতি-ভার অতীতের সবে 
বিষণ্ন আধারে হায় হাতাড়িয়া খুঁজি। 

ওগো সন্ধ্যা, আমারেও মনে রবে তবেঃ 
বশধা যায়,-_ স্মৃতি -ছায়া খানে তব পঁভি। 


প্রেম - পুষ্প 


মানবের সুরক্ষিত অন্তর - উদ্যানে 
সবচেয়ে গন্ধপূর্ণ পুম্প-_ ভালোবাসা, 
সুনিভৃত অন্তরের আনন্দের ভাষা 

প্রাণ হ'তে সধ্চারিত হয় অন্য প্রাণে। 
অলক্ষিত পুন্প-বীজ ঝরিয়া সেখানে 
প্রেম-তরু উদগমের অভিনব আশা 
সঞ্জীবিত রাখে সদা, প্রেমের প্রত্যাশা 
সুগন্ধ ছড়াবে সুখে নব নব স্থানে। 


মানবের মানবতা প্রেমে মুর্ত হয়। 
ভালোবেসে শ্রেষ্ঠ সুখ; ভালোবাসা পেলে 
আরও বেশী সুরভিত সমস্ত হৃদয 
চতুর্দিকে সে-আনন্দ চলে ঢেলে ঢেলে। 
ভালোবাসো, হও প্রেমে একাস্ত তন্ময়; 
দাও - দাও লীলাময পুস্প-দল মেলে। 


৬৭ 


দেহ-দীপাধার 


দেহ বুঝি দীপাধার, প্রেম তার আলো; 
প্রেমিকের প্রেম-শিখা পরশিলে তা*রে 

প্রদীপ জ্বলিয়া ওঠে প্রাণের আঁধারে; 

দূর করে মুহূর্তেই অন্ধকার কালো । 

এ জগতে-__ এ জীবনে যা-ই থাকে ভালো, 
প্রেম শুধু লহমায় এনে দিতে পারে; 
স্পর্শমণিতুল্য প্রেম তাই এ সংসারে, 
জীবন-চর্ধারে করে সমৃদ্ধ __ রসালো। 


প্রেমহীন নর-তনু-__-তনু-ঢাকা মন 
দীপ্তিহীন শুধু ভার-_ঘ্ৃণ্য কদাকার, 
পশ্ডও চাহে না বুঝি এ হেন জীবন; 
প্রেম ছাড়া তৃপ্তি কোথা মানব - আত্মার £ 
ওগো সখি, আলো যেন জ্বলে অনুক্ষণ, 
ধন্য যেন হয় যুগ্ম দেহ-দীপাধার। 


ওই মুখ 


ওই মুখ জীবনের পরম আশয়, 

দাম্পত্যের ভিত্তি- ভূমি __ প্রেম-পীঠস্থান, 

সংসারের মঙ্গলের নিভৃত নিদান, 

মরণ -শাসিত মত্ত্যে প্রমূর্ত অভয়। 

সর্ব-দুর্বলতা করি" সংগোপনে জয় 

শুচি-শুভ্র -__-রস-ক্লিপ্ধ রাখে নিত্য প্রাণ। 

ওই মুখ কল্যাণের মাধুর্যে অঙ্গান; 

যেথা যাই-__ যেথা থাকি বক্ষে জেগে রয়। 

রোগে শাস্তি, ভোগে তৃপ্তি, মোহে মুক্তি আনে, 
খ্য সংকট করে অলক্ষ্যে মোচন, 

ওই মুখ প্রেম-দীপ্ত সহজ কল্যাণে 

উদ্তাসিত,__উজ্জ্বলিত করে অনুক্ষণ। 

জ্যোতিষ্ক নীলাভ - শোভা __ পূর্ণ দীপ্তি দানে 

এ গগনে ওই মুখ রাজে আমরণ। 


৬৮ 


বাসায়িত প্রেম 


রঙ্গ-ভরে অঙ্গে দিবে সুদিব্য বসন : 
এবার কার্পাস চাষা ক্ষেতে গৃহ - পাশে 
বুনিল বাসনা -লুন্ধ উদ্দাম উল্লাসে । 
মাঠে তার অস্কৃুরিল যখন স্বপন 
মুঞ্জরিত -শুর্জরিত হল সুখে মন; 
তারপরে ধীরে ধীরে শুভ্র সমুস্তাসে 
হাস্যময় তুলা-তস্তু  বিহ্ল বাতাসে 
তুলিল অতুল্য কী যে সুম্প্ন শিহরন! 
প্রেমের স্পন্দন শেষে বয়নে-বয়নে 
বসনে লভিল ভাষা; এ কী রূপাস্তর! 


হস্ল বাসায়িত প্রেম। নশ্বর জীবনে 
প্রেমের তুল্য কি কিছু আছে মনোহর! 


নারী হও 


তব তরে রচিল সে বিশ্ব- বৃন্দাবন 
অফুরস্ত আনন্দের লীলা - নিকেতন; 
নিরালা সে নিকেতনে শুধু অনুখন 
লীলা-রস করিবারে সুখে আস্বাদন, 
নারী হও-_নারী হও-_নারী হও মন। 


তার প্রেমে কি করিয়া রহিবে তন্ময় £ 
কি করিয়া হবে চির ভাবসম্মিলন £ 
প্রেমের চরণে করো সর্ব-সমর্পণ,-_ 
নারী হও -_নারী হও -_নারী হও মন। 


হস্তে রাসে রাসেশ্বরী-__ পালিতে ঝলন 
নারী হও-__ নারী হও -_নারী হও মন। 


৬৯১ 


নিত্য প্রেম 


অনলের আলো আছে, উপচিয়া পড়ে; 
জলের প্রবাহ আছে, স্রোতে রূপ ধরে; 
মাটির মাধুরী আছে, গাছে রূপ পায়। 
মানবের বুকে প্রেম ছলকিয়া যায়, 
প্রীতি-ভাব সধ্ৰরিয়া অন্যের ভিতরে 

(তিলে তিলে তা'দেরও ঘে প্রীতিময় করে;_ 
মানবের তাই হেথা তুলনা কোথায়! 


অচেতন - চেতনের ভেদ করি” দূর 

নিয়ত প্রেমের সুর বাজায় ভুবনে, 
আদি-নর হ'তে সেই অভিনব সুর 

গন্ধ, আলো, প্রীতি সুধা কোটি কোটি মনে 
সন্রিয়া অবশেষে অনাদি-বন্ধুর 

স্পর্শ পেতে ব্যাপ্ত হয় অসীম গগনে। 


কখন সময় করি! 


কখন্‌ সময় করি দেখা করিবার? 

এত কাল কেটে গেলো হেথা এক-ঠাই; 
আমারও তো পাড়ি দিতে হবে অন্ধকার! 
কানে শুনি ডাকে মোরে_-ডাকে কর্ণধার; 
অস্তরে সে ধ্বনি-সুর শুনিতে যে পাই; 
এখন করিছে প্রাণ ___শুটাই-শুটাই; 

সৈকতে হেরিতে পাই ভাঙিছে জোয়ার। 


তুমিও বেলার খেলা শেষ করিবার 
আয়োজনে এইবার হও অগ্রসর । 
তোমারেও ডাকিবেই জেনো কর্ণধার; 
ব্যস্ত হবে নিতে তরী শ্রোতে রত্বাকর। 
সময় সামান্য থাকে হাতে সবাকার; 
চ'লেছেই অফুরস্ত লীলা নিরস্তর। 


৭০ 


অনস্ত - সুন্দরী 


নিত্য মোরে পান-পাত্র নিজ হাতে ভরি, 
ব্রন্মাণ্ড -বাসরে তার, আনন্দে মাতিয়া 
তুলে দেয় মোর হাতে সে অনাদি প্রিয়া! 
রাস-রসেম্বরী মোর-__ লীলা -সহচরী ৷ 
আমার প্রাণের প্রাণ, অনস্ত - সুন্দরী, 
কখন্‌ কি করিবে যে সে আমারে নিয়া 
বুঝিয়া উঠিতে নারে প্রেম-মত্ত হিয়া। 
খামে না যে প্রাণ-সিন্ধু -সমুখু-লহরী। 


আগে ঢেউ--পাছে ঢেউ -- বামে কি দক্ষিণে 
অফুরস্ত উর্মিমালা সতত উদ্দাম; 

সে তরঙ্গে ওঠা -পড়া নিশীখে কি দিনে 
চলে মোর; জল-লীলা ক! থে অভিরাম! 
সে-সিন্ধু জোয়ার-ন্নাত অযুত পুলিনে 

সহস্ব সুরে সে ডাকে ধরি” মোর নাম। 


অনন্ত -সুন্দর 


ফিস্-ফিস্‌ ক'রে কী কথা যেন সে কয়: 
এ ভব-বাসরে তাই কান পেতে থাকি। 
ঘুমালেও জেগে বুঝি থাকে মোর আঁখি 
সে রাপের লোভে লোভে; সে যে রূপময়। 
জেগে থাকে নিশিদিন এ লুন্ধ হৃদয় 

আরও কাছে পেতে তারে, যতটুকু বাকী 
সে ফাকও ভরিতে সাধ; লীলার সে ফাকি 
আমি চাই তা-ও প্রেমে হোক চির-লয়। 


ওগো, তুমি আজীবন এমনই করিয়া 
দোলাবে কি-_ ভোলাবে কি প্রিয়ারে তোমার! 
জীবনেরে লীলা -রসে ভরিয়া- ভরিয়া 
মাতাবে কি এই মত তুমি অনিবার! 

ফুলের মধুর মত বাগর্থ ক্ষরিয়া 
বুঝাবে কি যুগলের সোহাগ- অপার! 


দিও 


শিক্ষক - জীবন 


শত শত শিক্ষার্থীর দীপ্ত অবয়ব, 
জিজ্ঞাসা - জ্বলস্ত নেত্র মোরে ঘিরে থাকে 
ভক্তি-নজ্র সারল্যের স্নিগ্ধতায় রাখে 
শিক্ষক -জীবন ভরি” । আমার বিভব -_ 
শিষ্যদের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের স্তব, 

গুচ্ছ গুচ্ছ ফল পুষ্প পৃথিবীর পাঁকে, 
মুগ্ধ ভঙ্গ - লব্ধ - মধু মনের মৌচাকে, 
আহ্রাদের অফুরস্ত শুঞ্জনের রব। 


দৈন্য -ভারে ভয় নাই; দারিদ্র্য - প্রাকারে 
বেষ্টিত আবাস মোর শাভ্ত - সমাহিত 
বিদ্যার্থীর সাহচর্ষে জ্বান -সাধনারে 
গ্রহণের আগ্রহে যে থাকি চির - প্রীত। 
জ্ঞানের তপের শিখা বিধি দেয় - যারে, 
নহে কি সে নর-জন্ম ভুবন - বাঞ্ছিত! 


শিক্ষক - সমাচার 


দুর্যোগে আমার জন্ম শ্রাবণ - বর্ষণে,_ 
মেঘ ভারাক্রাত্ত যবে উধ্র্বেরও অন্বর, 
মন্দ্রে বজ্র, বিদ্যুতেরও দীপ্তি ভয়ঙ্কর; 
সত্য-সুন্দরের স্বপ্প তবু জাগে মনে। 
মানবের অনুরাগে তবু ক্ষণে ক্ষণে 
সেবা -প্রীতি- সহযোগে আমার অস্তর 
স্পন্দিত-_ ছন্দিত হয়; বন্ধুর ডষর 
পন্থার আহানে জাগে সংবেগ জীবনে । 


জীবন থাকে না জানি; গতি-বেগ থাকে। 
মহোদধি থেকে সম্তা প্রানণোর্মি যে লয়; 
সে- প্রাণ - প্রবাহ পৃথ্বী ভরপুর রাখে; _- 
শত খাতে অনিবার রাখে পরিচয়। 
চলি-ঝলি অনির্বাচ্য উদধির ভ্ডাকে; 
গাহিতে গাহিতে যাই জীবনের জয়। 


৭৪ 


বিদ্যালয় - পথ 


ওই পথে প্রধাবিত জিজ্ঞাসুনিচয় 

যুগ - যুগাস্তব হতে চলেছে - চলিবে। 
চিরকাল ওই পথই জিজ্ঞাসুরে দিবে 
প্রাণের প্রেরণা -- গতি __ আহাদ অভয়। 
ওই পথে পুঞ্জ পুঞ্জ তমিস্রা বিলয 
হয়ে, শেষে জ্বান -সূর্ধ জীবনে ভাতিবে। 
চতুর্বর্ণ - ফল - লাভে উল্লাসে মাতিবে 
পঙ্থা প্রান্তে পান্থ হবে আত্মানন্দময়। 


ওই পথ বিস্ময়ের ক্রম - বিস্ফারিত __ 
বিচিত্র - দীধিতি - দীপ্ত, জিজ্ঞাসা -জটিল, 
বন্ধুর, বন্ষিম; তাই করে চমকিত 
জিজ্ঞাসুরে। পন্থা - শেষে খুলে যায় খিল; 
জ্ঞান -স্বর্গ- সৌধ - গর্ভে সমাধি - স্তর্তিত 
বিশ্ব - প্রেমাপ্ুত হয় জিজ্বাসুরও দিল । 


শিক্ষাস্থানের কথা 


আমারে করিয়া কেন্দ্র যুগল জোয়ার 
উচ্ছৃসিত অনিবার উদ্দীপ্ত উল্লাসে; 
শিক্ষকের-_ শিক্ষার্থীর নিত্য কল - ভাষে 
মুখরিত-_ সপ্ভীকিত মোর চারিধার। 

যত দিন যায় তাই সানিধ্যে সবার 

মত্য-মুগ্ধ সম্তা মোর আশায় __ আশ্বাসে 

ক্রম -ব্যাপ্তি আরও লভে। যা"রা যায়-আসে 
সবে মিলে ইতিহাস রচে পুর্ণ তার। 


আমার মাধুর্য তাই মর-মর্ত্য -ধামে 
মরে না, অলক্ষ্যে লক্ষ মনের ভিতরে 
সুর যথা ধ্বনি-মন্দ্র তোলে সুরগ্রামে 
নিরস্তর সেই মত কল্প -মুর্তি ধরে। 
আমি স্থির কেন্দ্র -বিন্দু; তা"রা নানা নামে 
জঙ্গম জীবন -বর্বে নিত্য নৃত্য করে। 


৭৫ 


কি থাকে অভাব আর! 


ভক্ত বলি” তুমি যারে কোলে লও তুলি” 
কি থাকে অভাব তার। সংসারের ধুলি 
তুচ্ছ নিন্দা ভয় যত কি করিবে তার? 
অমর হয়েছে সে যে পরশে তোমার। 
রাধিকার অসতীত্ব পরশ- পাথর! 
লৌহ হার, হস্ল তার অতীব সুন্দর 
মুকুতার মণিমালা। দ্বিজ চন্ডিদাস 
বামী প্রেমে মাতি” যবে সংসারের পাশ 
তুমি রামী একাকার তোমার আলোকে । 
এশী প্রেম-সাধনায় হ'ল মৃত্যুঞ্জয় 
প্রসাদে তোমার । আছে পরাণে যাহার 
নিক্ষাম প্রণয় দেব, তুমি প্রিয় তাস্র। 


সাধক 


এ সমুদ্ধে যদি কভু জীর্ণ হয় তরী 
তরঙ্গের আখাতে আমাতে; ঝক্কাবাতে 
ছিন্ন যদি হয় পাল; যদি রূপ ধরি" 
মৃত্যু নামে অসহায় দুটী আখি - পাতে -_ 
পৃথিবীর বুকে যেন কাল - বিভাবরী; 
মানিব না বাধা - বন্ধ - আশঙ্কা -সংশয় 
চন্দ্র-সূর্য-তারকার প্রায়। পরাজয় __ 
চলা তবু থামিবে না। সুন্দর কঠোর 
হয়তো আমারই তরে। সদা যে অস্তর 
সেই চিস্তামণি লাশি” করে হাহাকার । 
বিল্বমঙ্গলের কাছে তুচ্ছ পারাবার। 


৭৬ 


সংশয়ান্বিত 


ঘর্মসিক্ত কর্মক্রিষ্ট পৃথিবীর পরে 

কত লোকে মণিমুক্তা মাণিক্যের তরে 
পলে পলে করিতেছে প্রাণ -তনু পাত 
সহিয়া শতেক কষ্ট, সহস্র আঘাত। 

কল্প- ধেনু বসুমতী করিয়া দোহন 

কত লোকে করিতেছে জীবন ধারণ। 
সেই প্রাণ- পয়ঃ- রস ল"য়ে পরস্পরে 
মারামারি হানাহানি করে করে মরে 
কত লোকে । কত মত -কত আছে পথ। 
কত দুঃখ তৃপ্তি, কত বস্তুর পর্বত 
জমায়ে তুলিছে নিত্য। ওরে মোর প্রাণ, 
ওরে ক্ষেপা তুই শুধু গেয়ে গেলি গান; 
হাল্কা ভাবে নিলি সবহ, নাই তাহে তাপ। 
একি ভালো, একি মন্দ, বর, কিংবা শাপ! 


সৃষ্টি - লয় 


বাধা - বন্ধহীন উদাসীন সমীবশ 

করে ক্ষু্ধ হাহাকারঃ অভ: পখণ 
সলিল -প্লাবনে দেশ করে কদাকার; 
কৃতাস্ত - কঠিন - বেশে দুরভিক্ষ দুর্বার 
দেখা দেয় দিকে দ্দকে; গৃহ_ অননহীন 
কাদে প্রজা দেশে দেশে হতভাগা __ দীন; 
নটরাজ নাচে তবু তাশুব - নর্তনে, 
মানবের সুখ - দুঃখ তা"র রুক্ষ মনে 
কভু নাহি বাজে; মেঘ-ডমরু তাহার 
প্রলয়- বারতা যত কটা জটাভার 
খুলে পড়ে বাতাহত হ'য়ে বারংবার; 
নৃত্য - শেষে ধ্বংস মাঝে পরম লীলায়, 
আবার নতুন করে বিশ্ব সে গড়ায়। 


৭৭ 


শপথ 


ভৌগোলিক ব্যবধান ঘুচালো বিজ্ঞান। 
সভ্যতাবর্ধনকারী কত আবিষ্কারে 

নির্বিশেষে সম্মিলিত মানব - সবারে 
করিবারে ভি্তি-ভূমি করিল নির্মাণ । 
বিশ্ব-মৈত্রী __ মানবতা মানবের প্রাণ 
একত্র করিতে যদি এখনও না পারে, 
কলঙ্কিত করে হিংসা যদি সভ্যতারে 
ধিক্কারের কিসে আর হবে অবসান? 


রাষ্ট্রিকতা - কলক্ষিত হিংসার গরলে 
মৃত্যুমুখী হয় যদি এ সভ্যতা হায়, 
মনুষ্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এই ধরাতলে 
এ কথা কি গর্ব-ভরে কভু বলা যায়? 
মৈত্রীময় হব, -__ কর শপথ সকলে। 


মহাকালোত্র 


জন্ম - মৃত্যু - মহাচক্র দুর্জয় লীলায় 
সমাচ্ছন্ন মহীতলে। হেথা নিয়তির 
মহানাট্য রঙ্গমঞ্চে জঙ্গম পৃথ্বীর 
অবিরাম অভিনীত হ*য়ে শুধু যায়। 
পাত্র - পাত্রী আসে যায়; নানা ভূমিকায় 
অভিনয় সাঙ্গ করি' এ রঙ্গ - ভূমির 
নেপথ্যের সজ্জা-গৃহে কোথা করে ভিড! 
সিন্ধুর চলোর্মি সম কোথায় হারায়! 


পরম বিস্ময় তবু, বিশ্ব- মঞ্চ মাঝে 
আকস্মিক -আবিভাবে মহানট কেহ 
অমরত্ব করে লাভ; যমদণ্ুধর 
মহাকালও মুগ্ধ হয়ঃ মানব - সমাজে 
সস্তা - সার থাকে তার হ'লেও বিদেহ। 
ইতিবৃত্তে তারই সংজ্ঞা মহাকালোত্তর। 


৭৮৮ 


অভিলাষ 


ফুল হয়ে সখা, ফুটিতে ইচ্ছা করে 
তোমার বাগানে ফুল্প ফুলের সাথে 
সেচন - সুখের সুরভিত সমাদরে। 
পাখী হ”য়ে সখা, গাহিবারে চাই গান 
পোষায়িত প্রাণে তোমারই. কুঞ্জ - ছায়ে; 
ও - কায়া - ছায়ার পরশ লভিয়া গায়ে 
পুলকে পালক হয় যেন বেপ্পমান। 


দীপ হয়ে সখা, জ্বলিতে ইচ্ছা হয় 
চরণে তোমার শিখা যেন হয় লয়! 
সাধ্য থাকুক -_ না থাকুক, তবু আশ 
সখারে ঘিরেই ঘুরে মরে বারোমাস। 


প্রাণ - রঙ্গ 


অবিরত মহা - সিন্ধু বুদ্ধদের মত 

অবুদ অবুরদ প্রাণ ওঠে - ফোটে - টোটে; 
বিচিত্র মূরতি ধরে; বিশ্ব - পথে জোটে 
সমুদ্ধেল স্রোত সম ধাবস্ত সতত। 

শব্দ, স্পর্শ, বর্ণ, গন্ধ, ভঙ্গী কত শত! 
অঙ্গে অঙ্গে অবিরাম কত রঙ্গ ফোটে; 
সময় - সমুদ্র - আোতে বন্যা -বেগে ছোটে; 
জঙ্গমতা রাখে হেথা বুঝি অব্যাহত! 


জগতের রঙ্গভূমি তাই মুদ্ধকর। 

লক্ষ প্রাণ ভঙ্গে রঙ্গে গতিমস্ততায় 
অবিরাম - জৈব - সম্তা করি” মনোহর 
মরণের তমিস্কায় কোথায় মিলায়। 

কী রহস্য! প্রাণে প্রাণে লীলা নিরস্তর, -_ 
আবার অসংখ্য প্রাণ সৃজিছে ধরায়। 


৭ ৯ 


স্বরাজ 


অধিবাসী মোরা সব চলিষু মানব; 

প্রত্যেকের অধিকারে বিচিত্র বিভব; 

সুসমৃদ্ধ স্বরাজ্য যে হেথা প্রত্যেকের। 
সে-স্বরাজ্য সভ্যতার সর্ব কল্যাণের 
আকর না যদি হয়, ব্যর্থ হেথা সব; 
মিথ্যা তা"র প্রশংসার বিজয় - গরব। 
সে - স্বরাজ্য প্রিয় যেন হয় সকলের । 


মহাকাল - ্বোাত-পথে মোরা আসি -যাই। 
স্বরাজ্যের সৌন্দর্যের মাধূর্ষের ধারে 
ধাবস্ত আমরা যদি প্রাণপণে চাই 
পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত করিতে সবারে, 

তাহার তুলনা আর কিছুতে যে নাই। 
অমরত্ব লভি মোরা এতেই সংসারে। 


সংগঠন 


মানব করিবে হেথা কোন্‌ সংগঠন £ 
তুরস্ত দুরস্ত কাল - সিন্ধু যে উত্তাল;-_ 
অসম্ভব উন্মোচন সে রহস্য - জাল; 
ফুটি__টুটি তা"রই মাঝে বুদ্ধুদ যেমন। 
মোহন মধুর তবু মানব - জীবন, 
ক্ষণস্থায়ী হয় হোক-__ তবু যে রসাল। 
একমাত্র প্রীতি - রসে বশ মহাকাল; 
সে- প্রীতিতে পূর্ণ থাক প্রাণ সর্বক্ষণ । 


সে - সম্প্রীতি - সুধা -রসে সবাই সবারে 
তৃপ্ত যেন ক'রে যাই হেথায় সতত। 

এই প্রীতি - সুত্রধারা যে রচিতে পারে, 
সার্থক জগতে হয় তারই জৈব ব্রত। 
মৈত্রী - প্রীতি - সংগঠনে কালের জোয়ারে 
বুদ্ধুদ - বিকাশও বিশ্বে হয় যে শাশ্খত। 


৮০ 


সমাধান 


সৃষ্টি যা"র - লীলা তাস্র। নারী আর নর 
লীলা তরে সৃষ্টি করে আনন্দের ভরে; 
সঙ্গলিন্সু প্রেমাকাজ্ধমী করি” পরস্পরে 
রহস্য - রঞ্জিত রাখে সে-ই চরাচর। 
আপনারে সঙ্গোপনে রাখি”, সে - সুন্দর 
আত্ম - সম্তা সমর্পিয়া সবার ভিতরে, 
আরোপিয়া ইচ্ছা- শক্তি আহ্ুাদে আদবে, 
অস্তরে অস্তরে করে লীলা নিরস্তর। 


মুগ্ধমতি মোরা শুধু তা”বই মায়াবেশে 
বস্তু-বুদ্ধি-বশে ভাবি, এ বিশ্ব-প্রদেশে 
অসম্ভব ঘটে কেনগ কে ঘটালো! এ কী। 
এ জীবন - গ্রন্থ - গ্রন্থি উন্মোচিষযা শেষে 
করে না রহস্য - লীলা - মূলোত্তেদও সে কি! 


সামগ্রিক 


এককই নহি তো শুধু, - আমি সামগ্রিক। 
দলে দলে শতদল, শত শতদলে 
উল্লোল অরণ্য তলে স্বর্গ-সূর্য ঝলে; 
পন্থা - সত্রে পুস্পে - পত্রে তৃপ্ত চতুর্দিক। 
প্রধাবস্ত - পন্ছে চলে একক পথিক; 
ক্রম -বিবর্ধিত - গতি লভে পলে পলে। 
গতি - ধর্মে আগে পিছে অগণিত চলে - 
এ পূর্ণ প্রত্যয় তাবে করে যে নিভীক। 


এককতা বৃত্ত - কেন্দ্র; সামগ্রিকতায় 
পরিধি - বিস্তার তা"র বিশ্ব - ব্যাপ্তিকর। 
অদমিত স্ফুর্তি -ফুল্প প্রীতির প্রভায় 
এককের অস্তরের নির্ঝর - সাগর 
নির্বারিত অগ্রগামী উর্মিতে ছড়ায়। 
এককের সমগ্রতা অহো কী সুন্দর! 


৮১ 


শ্রীকৃষ্ঃ 


বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাবার 
অছিলায় মহোৎসাহে বেণু ফুঁকরিয়া . 
যাপিতে -_-যাপিতে বেলা ব্রজ-পন্থা দিয়া ' 
আয়ত্ত কখন হ'ল নেতৃত্ব তাহার! 
কুরুক্ষেত্রে সে নেতৃত্ব মহাজনতার 
সারখ্যের রথ-রজ্জু নির্ভয়ে ধরিয়া 
মহাভারতেরে শেষে প্রুব- পথে নিয়া 
অবাক করিল সবে চির-নির্বিকার। 


স্ভাব-নেতৃত্ব যার আজন্ম -সম্বল, 

গীতার পরম সত্য মূর্ত তা'রই মুখে। 
সে- প্রতিভা অস্তগত প্রভাসের বুকে; 
জরা-ব্যাধ-শরাহত ব্যর্থ ভূমণ্ডল 
সে-শ্রীকৃষেঃ স্পরে আজও পড়িলেই দুখে। 


আকৃষ্ত -লীলা 


মাধুর্য- এম্বর্য-ভাব সম-লোভনীয়। __ 
কে বলিবে কোন্‌ কৃষ্ণ কা'র বেশী প্রিয়! 
বালক-কিশোর কৃষ্ণ নিত্য _বৃন্দাবনে 
প্রেমিক ভক্তের চিত্ত ভরে ক্ষণে ক্ষণে। 
গোবর্ধন -ধারণাদি -_ কালীয় - দমন 
প্রগাঢ মাধুর্ষে মৃদু এশ্র্ধ সিঞ্ন; 
মাধূর্ষেরে আরও বুঝি উপভোগ্য করে। 
আবার মণুরা -যুদ্ধে-_ কৌরব-সমরে 
এম্বর্ষের জ্বলদর্টি- লীলা - বিচ্ছুরণ __ 
ভীমকাস্ত সে মহিমা ভরে সর্ব মন। 
অর্জুন-ছ্বৌপদী সাথে সখ্য - ব্যবহার 
এম্ধর্ধে ঈষৎ করে মাধুর্য সঞ্তার। 
সীমাহীন কৃষ্ণ -লীলা অনির্বচনীয় ;__- 
কে বলিবে কোন্‌ কৃষ্ণ -লীলা কা”র প্রিয়! 


অভিসার 


আপনার অভিসারে আপনি চলিছে 
প্রেমোন্মস্ত আপনারে দ্বিধাভক্ত করি”, 

যেন মহাসিক্ধু-জল -__সিন্ধুর লহরী 
বলিছে-__টলিছে সুখে __ ঢলিছে-__ গলিছে। 
আগে, পিছে, ডান - বামে, উচ্চে আর নীচে 
কত রূপে, ভাবে, রসে, নিত্য জড়াজড়ি, 
ভরাভরি - গড়াগড়ি - আহা মরি মরি! 
অভিসার - মহামন্ত্র প্রেম কি দারনিছে! 


প্রেমের স্বরূপ প্রেম, প্রেম মুর্তি ধরে; 
অভিসার -পঙ্থা হয় - হয় অভিসারী, 
আদি অস্ত নাই তা”র-যাই বলিহারি! 
বাহিরে আনন্দ - মুর্তি প্রিয় কি পিয়ারী। 


ব্রজ- গো'পী 


তব বিশ্ব-বৃন্দাবনে নিত্য-বংশী-রবে 
প্রেমের গরবে তবে সর্বদা সকলে 
তোমারেহ এক মাত্র প্রিয় যদি বলে, 

সে দোষ তাদের নয়-_ সে দোষ তোমার। 
কী করিব! বংশী-রবে বাজে চারিধার; 

এই বিশ্ব-বৃন্দাবন __ এই মোর মন--_ 
চিরদিনই হেথা চলে প্রেম-বিলসন। 


প্রেমেরই লাগিয়া সখা, জাগিয়া-জাগিয়া 
কত কি করিয়া যাও; কী করিযা হিয়া 
বলো বধু-__ বলো প্রিয়, থই পাবে তার! 
তোমারই লীলার লাগি” তোমারই সংসার। 
মোরা তব ব্রজ-গোপী বংশী শুনি যত, 
প্রেমে আরও মত্ত হয়ে উঠি সখা, তত। 


৮৩) 


সখ্য - ভাবোল্লাস 


এ গোকুলে কোন্‌ ভুলে তুলে হায় হায় 
কোন্‌ সুখে কেবা কবে যায় মণ্ুরায় £ 
তুমি গেলে হরি" হায় ব্রজের বিভব; 
খালি ছিলো ঘাট - বাট - মাঠ - গোঠ সব 
বেদনা - বিহত যত খা-খা - নীরবতা 
কতকাল পরে সখা, কহে কত কথা। 
থতমত - করা কথা ভাবাবেগে হায়, 
থুতনিতে এসে শেষে লাজে ম'রে যায়। 


কত জ্বালা জমা ছিল হিয়ার ভিতরে; 
হৃদয়ের যত লাভা উথলিয়া পড়ে; 
নিদারুণ বিরহের যত গুরু - ভার 
পলকে উবিয়া গেল পরশে তোমার। 
হরষের রসে হিয়া উ্থাল - পাথাল,-__ 
ক্ষমিও আমারে সখা, হলে বেসামাল । 


মধুর - ভাবোল্লাস 


কতকাল পরে মোর এ কী ভাগ্যোদয় ! __ 
কপোলে কপোল রাখি” কত কথা কয় £ 
“ভুল ক'রে ভাবো বুঝি গিয়েছি পাসরি, 
তোমারেই হেরেছি যে মধুপুরী ভরি”; 
কংসের নিধন সাধি' ঝটিতি কখন্‌ 
ফিরিব বাসরে তব, এই ছিল মন। 

কখন্‌ শুনাবো, শুধু ভেবেছি এ কথা। 


ঝুলন - দোলের লীলা, যমুনা - বিহার, 
সঙ্কেত - সদনে সুখে রতি - অভিসার 
ভুলিতে কি পারা যায়! ভুলিতে কে পারে!” 
কী প্রীতি-কাকলী-কথা কহে সে আমারে! 
বিরহ - বিকার গেল, এ কী ভাগ্যোদয়! __ 
প্রেমামোদে হেরি সখি, ব্রজ কৃষ্তময়। 


৮৪ 


ভাবসম্মিলন 


তখন একক তারা উদার আকাশে 

সবে মাত্র উদিয়াছে; নীরবে খুলিয়া 
রশ্মি-দীপ্ত কেশ-বাস তন্দ্রায় ঢুলিয়া 
পস্ড়েছে সায়াহে, সূর্য শাস্ত শয্যা - পাশে। 
জীবন - জাহবী - তীরে নিভৃত নিবাসে 
সুন্দর সহসা এলো স্মিত হাসি নিয়া; 
আন গঠ্লাই আন কাজে আছিনু ভুলিয়া; 
যোগ দিতে পারি নি যে প্রীতির উচ্ছাসে। 


রোমাঞ্চিত করে চিত্ত সানন্দ সন্দেশ; 
ভাবময় সাহচর্য সারা নিশি ধরি' 
অপুর্ব অনাম্বাদিত এ কোন্‌ আবেশ 
আনিল আবাসে মোর! স্বপ্নরাবেশে গড়ি 
সুন্দরের রস-মুর্তি অনিন্দ্য অশেষ 
আনন্দ - রভসে আহা, যাপি বিভাববী' 


প্রেম - বৈচিত্ত 


ভুমি তো জানো না সখি, তোমার ভিতরে 
কত ভাবে কত রূপ কত কাত্তি ধরে! 
দেহ-ভাণ্ড উছলিয়া লাবণ্য তোমার 
হিল্লোল -মাধুরী তার মোহিছে মরম; 
তুমি তো জানো না সখি, রূপের ধরম,- 
কাটিয়া কাটিয়া পথ হিয়ার গভীরে 
রূপার্তি জমিতে সখি, থাকে ধীরে ধীরে। 


রূপার্তি রসার্তি আনে, রসে গলে যাই; 
তোমারই চরণে সখি, সর্বস্ব বিকাই। 
আজীবন রহিল যে তোমাতে বিভোর। 
রূপে_--রসে হিয়া যার হাবুডুবু খায় 
জানো না তো কী বৈচিস্ত্ে তা'র দিন যায়। 


৮৫ 


মেঘদুূত - মহিমা 


মহাকবি কালিদাস মন্দাক্রাস্তা-তালে 
অমর প্রেমের কাব্য আনন্দে রচিয়া 
যুগ-যুগ- প্রপাহিত মানবের হিয়া 
সুতৃপ্ড করিছে মরতে নিরবধি কালে। 
যে-বিরহে চিত্ত দহে, ভাব-স্বপ্র -জালে 
সে-অতনু প্রেমে নিত্য -রস-মুর্তি দিয়া 
“রাম গিরি “অলকাসরে দিয়াছে ভরিয়া; 
কল্পনার “মেঘদূত” সেই বার্তা ঢালে। 


প্রেমে তাপ, প্রেমে তৃপ্তি; প্রেমে কাদে, হাসে 
নর-নারী রঙ্গময় জঙ্গম ধরায়; 

প্রেম হেথা মৃত্তিকার যত ভার নাশে; 
স্বর্গেমর্ত্যে গড়ে সেতু পূর্ণ মহিমায়। 

তনুর বার্ধক্য __ নাশ আছে কালগ্রাসে; 
তনু-সার প্রেম কাব্যে অমৃত বিলায়। 


এক বর্ষ এক যুগ বিরহীর কাছে। 
শরৎ-হেমস্ত গেলো বসম্ত-নিদাঘ, 

তবু যক্ষ প্রেয়সীরে গাঢ় অনুরাগ 

জানাতে পারে নি; বার্তা দিলে প্রাণ বাঁচে। 
যা*র তা”র কাছে প্রেমী সাহায্য কি যাচে! 
অধিগুণাপন্ন চাই - প্রেমে মহাভাগ 

অতি -সুন্ঘ্র-সংবেদনে সতত সজাগ; 
নির্বাসিত মেঘে তাই দৌত্য কি দিয়াছে? 


অপুত্রক, প্রিয়া - প্রেম -প্রাবল্য কি তাই 
যক্ষে করে ধৈর্যহারা? ভার্যা -সর্বস্বতা 
আসে কি নিঃসঙ্গ চিন্তে পুত্র যার নাই? 
কবি শুধু বোঝে গুপ্ত সুজন মর্ম-কথা। 
অভিশপগু প্রেমার্তের মন্তু আইঢাই 
থামাতে কি মেঘদূত বহিছে বারতা! 


৮৬ 


ঘযক্ষ -প্েম- কথা 


দয়িতা অলকাপুরে বহু দুরে থাকে; 

বহু শত জনপদ মাঝে ব্যবধান; 

দৈব- দোষে নির্বাসিত দুঃখী যক্ষ- প্রাণ 
প্রিয়া - প্রেম -স্মৃতি -স্বপ্র কহিবে কাহাকে! 
আফষাটঢ়ের মেঘে তাই বন্ধু বলে ডাকে; 
পুম্পিত প্রেমের বার্তা -_ কাব্য -অবদান 
কহে তারে । সে-সন্দেশ ভুবন -বিমান 
নিশি-দিনমান বুঝি স্পন্দমান রাখে! 


সম-প্রাণ সখা বিনা প্রেম-কথা আর 
বুঝিবার সাধ্য কার! যক্ষ বুঝি তাই 
অচেতন মেঘেরেও বন্ধু বলিবার 
ভাবে সমাবিষ্ট এত বিশ্বের সবাই 
সর্ব কালে ভাগ্যবশে সখা হ'ল তা"র। 
পরস্পর যক্ষ-কথা শুনিয়া শুনাই। 


ঘন্ষের শাপাস্তভ 


সহসা পড়িল মনে যক্ষ যক্ষিনীরে। 
রামগিরি নির্বাসন -বিরহে কাদিয়া 
বর্ধান্তে আবার যক্ষ প্রেমাপ্ুত -হিয়া 
প্রিয়া-পাশে অলকায় আসিয়াছে ফিবে। 
মেঘদুত যে বাবতা দিলো প্রেয়সীরে 
যক্ষের সে মর্ম-কথা সক্কেতে শুনিযা 
আশাবহ্ধে এত কাল বিরহিণী প্রিয়া 
যাপিয়াছে প্রেম -দীর্ণ বিশীর্ণ শরীবে। 


নির্বাসন -বিরহাগ্নি -দারুণ দহনে 
পুটপাক হয়ে, প্রেম হ”ল প্রেম -সাব। 
ব্যবধানে প্রেম-ধ্যান যুগল জীবনে 
অবলুগ্ত করিল যে সকল বিকার । 
প্রভু-শাপ-__শাপ নহে- বুঝিল দু'জনে; 
স্বাধিকার - প্রমস্ততা ঘটিবে না আর। 


৮৭ 


বিশ্ব- বার্তা 


প্রীতি -বার্তা _- বিশ্ব - বার্তা । বিপর্যস্ত ভবে 
সে বার্তা দুন্দুভি - রবে চলো বিঘোষিয়া। 
পুঞ্জিত জঞ্জাল যত ঠেলিয়া ফেলিয়া 
মহানন্দে চলো সবে শাস্তির আহবে। 
নিজেরে দামামা করো। বলো উচ্চ রবে-_ 
শাস্তি চাই __ শাস্তি চাই সর্ব সম্তা দিয়া। 
চলো-চলো বিশ্ব -পথে বিশ্ব-প্রীতি নিয়া। 
অবিশ্বাস - ঘৃণা -ভীতি দূর করো সবে। 


প্রীতি বার্তা __ বিশ্ব-বার্তা । প্রীতি -সমন্বয় 
আজি বড় প্রয়োজনে মাগিছে ভুবন। 
মিলে মিশে এ বিশ্বের সমস্ত হৃদয় 
কল্যাণী সভ্যতা হবে গড়িতে এখন। 
প্রীতি-বার্তা __ বিশ্ব -বার্তা। হও প্রীতিময়; 
সর্বার্থে সকলে করো স্বার্থ বিসর্জন । 


বিশ্ব - মহাশক্তি 


যত প্রাণ, তত শক্তি । সবার মিলনে 
সর্ব- শক্তি -সমবায়ে বিশ্বশক্তি জাগে। 
সে মহাশক্তিরে সদা ত্যাগে __ অনুরাগে 
সর্বস্ষ সঁপিতে হবে গণধর্মী মনে। 

এ সার্থক সাধনারে জঙ্গম জীবনে 
প্রাণপণে সর্ব-জন রাখি" পুরোভাগে 
মহাশক্তি-প্রণোদিত বিশ্ব -তন্ত্র-যাগে 
মাতৃক অসুর - ধ্বংস শুভ মহারণে। 


উপপ্রবে __বিবর্তনে মহাশক্তি ছাড়া 
গণধারা নিয়ন্ত্রিত কে করিতে পারে! 
যত প্রাণ, তত শক্তি। শক্তির ফোয়ারা 
রুদ্ধ যারা করে তবু দস্তে-স্বাধিকারে 
মহাশক্তি হ'তে পায় নিস্তার কি তা'রা! 
বিশ্বশক্তি বিনা নাই কল্যাণও সংসারে। 


৮৮৮ 


৩ওফান- পাগল 


লক্ষ লক্ষ বারি-বিন্দু এক যোগে সবে 
মিলেছে, তুফান ভবে আনিতেই হবে। 
পুঞ্জ পুঞ্জ আব্জনা জমিয়াচ্ছে যত, 
অবারিত স্বাত- গতি করে প্রতিহত. 
এবার সে সব বাধা হ'য়ে যাবে দূর। 
লক্ষ বারি-বিন্দু ধরে মূরতি সিক্ধুর; 
উদ্দাম উল্লাস-ভরে চতুর্দিকে ধায়; 
প্রবাহ নাচিয়া পড়ে প্রবাহের গ্রায়। 


প্রবাহে প্রবাহে এ কী সখ্য সুমহান! 
বারি-বিন্দু সকলেই আনিবে তুফান,__ 

সে তুফান তুঙ্গ -শীর্ষ -এঁক্য -সংবর্ধক 
মরু-শুক্ষ পৃথিবীর পরম পালক; 
কাস্তি-শাস্তি বসুধার সে তুফানে বাডে। 
এলে সে তুফান তারে কে রোধিতে পারে! 


শীকর -সম্মিলন 


লক্ষ লক্ষ বারি-বিন্দু কোটি-কল্প হয়; 
এদের মিলিত মৃতি বিশ্বের বিস্ময়। 


শ্যামশ্রী -মন্ডিত করে উবর ধরায়। 

সে কল্লোল __- সে হিল্লোল কে ভুলিতে পাবে! 
মিলিত শক্তি যে পুজ্য এ মহাসংসারে। 
তুফানের লক্ষ লক্ষ বারি -বিন্দু ফিরে 
বাম্পাকারে মেঘ হ'য়ে জমে অভ্র-তীরে; 
মেঘে মেঘে অভ্র ছেয়ে, শুভ্র বারি-ধারে 
বর্ষণ-তুফানে ধন্য করে মৃত্তিকারে; 

সহস্র সহস্র নদ-নদী পথ বেয়ে 

সে বারি-তুফানে চলে মহাগান গেয়ে। 
কোটি-কোটি প্রাণে করে আদর্শ- পাগল । 


৮৯ 


শন্য-স্পর্শ 


শুন্যময় আকাশেরে কে ধরিতে পারে? 
তবু সেই মহাশুন্য সর্বদা সবারে 

ঘিরে থাকে সুনীরবে। যত বাজে গান,-__ 
যত শব্দ চতুর্দিকে নিত্য বেপমান, 

ধীরে ধীরে আকাশে তা" হয় যে স্তম্তিত। 
যত বর্ণ বর্ণহীন আকাশের বুকে 
আপাত -শ্যামতা লভে; নয়ন - সম্মুখে 
তা"রই দ্যুতি ঝলসিয়া ওঠে অনিবার;-_ 
তা'রেই হয়তো বলি আলো কি আঁধার! 
সেই শুন্য আছে তব অস্তরে-বাহিরে 
তা"রে তুমি বুকে লও -_তা"রে থাকো খিরে, 
তাতেই তোমারে পাবে __ আমারেও পাবে, 
মহাসমবায়ে সখা, মিলিবে -_ মিলাবে। 


রর 


সূর্যোদয় 


সূর্য শুধু জড় নয়, __ আলোর অভয়; 
প্রত্যহ সুস্তেণ মাঝে আনে জাগরণ । 
তমিকস্ার আবরণ করি” উন্মোচন 

তন্দ্রাচ্ছন্ন কানে কানে রশ্মি-মুখে কয়,_ 
জয় - জয় গতি-দীপ্ত জীবনের জয়। 

নিদ্রা নয় __ জাড়্য নয়; জঙ্গম জীবন 
আলোর উদ্তাসে করে, মত্যে অনুক্ষণ 
মৃত্যু -উত্তরণ তাই; নাই-নাই লয়। 
সুর্য-বহ্নি -দীপ্ত আয়ু মনুষ্য - মন্ডল 
ছড়াতে ছড়াতে চলে; খন্ড খন্ড প্রাণ 
অখন্ড -জঙ্গম - প্রাণ- কস্বোতে অবিরল 
ধরাতলে হসয়ে থাকে চির -অনির্বাণ। 
সূর্ধের স্মারকে মৃত্যু এ মত্যে নিম্ষল। 
ওঠো, __ জাগো, সুর্য-প্রাণ ছড়াও অল্লান। 


আবার উল্লাসে বন্ধু, হও অগ্রসর; 
প্রকৃতির জাগৃতির কল্যাণ - সুন্দর 
মাধূর্ধে ভরিয়া লও হ্দয় তোমার । 
অসসৃত করিবার লগ্ন মনোহর 
আসিয়াছে; দীন্তি ঢালে উদার অন্বরঃ 
তৃপ্তি তা"র চিত্তাকাশ ভরুক এবার । 


বিশ্ব - প্রীতি -পুর্ণ - ভাবে নিক্ষাম কর্মের 
নির্মল - প্রেরণাজাত - মেবাময়তায়, 
শুভ উদ্বোধন হোক মানব - ধর্মের; 
ক্ষণিক জীবনও যেন সূর্ধ-দীপ্তি পায়। 
এশী মন্ত্র আনে উষা মহামঙ্গলের 
সর্ব প্রানি যেন সখা, দূর হ'য়ে যায়। 


প্রভাত - বৌদ্রালোকে 
মাধুরী -মাখানো প্রভাতের প্রকৃতিরে 


অলস আবেশে পুবের জানালা খুলি; 
হেরিতেছিলাম। মধুমাখা রোদ ধীরে 
সেবন করিছে শাখী আর পাশীগুলি। 


পতঙ্গ-পাখী -শাখী আর তপনেরে 
পরাণ - গভীরে হেরিনু মিতার বেশে; 
আঁধার রাতের মোহ - ঘেরা বাসা ছেড়ে 
মিলিনু প্রভাতে প্রেমের তীর্থ এসে। 
মানব-জীবনে নামিল আকাশ - আলো; 
ধুলার ধরাও সহসা লাগিল ভালো। 


ভারত - জহর 


মহাত্মার অবদান শঙ্খ গুটি কত, 

শুনাতে মানব -মন্ত্র- মন্ড্রিত মন্দিরে 
ভারত -বিবেক-বাণী সংক্ষুব্ধ পৃথ্থিরে, 
বিশ্ব-বিবেকেরে সদা রাখিতে জাগুত। 
একে একে সে শঙ্খেরা উদ্যাপিয়া ব্রত 
মহাকাল - উদধির অতলাস্ত নীরে 

ধীরে ধীরে রহস্যের উৎসে যায় ফিরে;ঃ__ 
তিমিরে ভারত ঘিরে নামে ব্যথা যত। 


কাল - সিন্ধু -লহরের অমূল্য জহর -_ 
শুভ্র শঙ্খ আচন্বিতে হারালো সাগরে; 
অশরীরী কন্বু-কণ্ঠ হয়ে কালোত্তর 
কহিবে অশ্রাস্ত বার্তা মানব - অস্তরে; 

এ খণ্ডিত ভারতের ভাগ্যে অতঃপর 
বাকি শঙ্খ বাজে যেন বিশ্ব -প্রীতি ভরে। 


মহাত্সা অমর 


দীপ্ত মৃত্যু দিগদর্শী অনাদ্যস্ত সময় - সাগরে; 

কোটি কোটি দুর্বারিত জীবধারা ধায় অনিবার; 
থামে না তো, অন্ধ বেগে উচ্ছাসিয়া তুলিছে পাথার; 
মৃত্যু তা'রই মাঝে মাঝে দ্বীপ গড়ে __ দীপ্ত ত্ৃস্ত ধরে। 
নব নব পথিকেরে শান্ত ফ্রুব মাধুর্যের ভরে 

সাগর - প্রান্তরে দেয় পথের নির্দেশ; অন্ধকার 
অপসারণের ভার নিয়েছে সে মহাঅজানার; 

মৃত্যুরে যে জানে তাই প্রাণ তার আনন্দে শিহরে। 


সেই মৃত্যু মহিমার বেদীভূমি স্থাপিল যে লেহে, 
সে-সম্তা যে মৃত্যুঞ্জয় মোহ্যমান মানব - জগতে; 
দেখায় সে-ই তো পথ মানবেরে অসংখ্য সন্দেহে; 
গড়িয়া তোলে সে সেতু অলক্ষিতে মহাকাল-পথে; 
জীবন্ত মানুষ তাই মহানন্দে অপার্থিব শ্নেহে 
অমর সে মৃত -সাথে যোগসূত্র স্থাপে নানা মতে। 


৯২ 


মহাতআারি ব্যথা 


তা"রাও কাহারও বন্ধু, ভগিনী বা ভাই, 
মাতা কিংবা পিতা কারও --কা"রও বা সস্তান; 
তারাও সঁপিতে চায় প্রীতি-পূর্ণ প্রাণ 
আত্ম- পরিজন তরে সুখে সর্বদাই; 
তবুও বিবাদ কেন, ভাবিয়া না পাই। 
কেন হিংসা - হানাহানি বিশ্বে বহমান £ 
রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে গড়ে ওঠে কেন ব্যবধান ? 
কেন সাম্য নাহি আসে, সবে মাহা চাই? 


মানবের ভালোবাসা মানবের তরে 
নির্বিশেষে উচ্ছলিত হবে না কি কু? 
বিবিধ ক্ষুদ্রতা স্বার্থ ব্যর্থ গর্ব-ভরে 
কত কাল রবে আর মানুষের প্রভু £ 
বিজ্ঞানের এত আলো যার বিশ্ব - ঘরে 
সে কি রবে চিরতবে তমিস্সায় তবু? 


তীর্থঙহ্কর 


এসো চলি,__ তীর্থঙ্কর -সঙ্গে রঙ্গে চলি; 
তুরস্ত তরঙ্গ-সম উল্লাসে উচ্ছলি : 
বন্ধুর পন্কার যত বাধা-বন্ধ দলি; 
নদী-নৃত্যে তটে ঢালি' সপ্প্রীবনী পলি; 
উথলিত হস্তে হ'লে উঠিব উথলি,। 
প্রাণোচ্ছাসে অবারিত কল্লোল-কাকলি 
তুলিয়া আহুদে যেন সকলেরে বলি 
মর্মের দুর্মর কথা-__যেন কুতৃহলী 
পুষ্পপুঞ্জ-পূর্ণ কুঞ্জে গুঞ্জরিত অলি। 
শস্পাগ্র-শিশির সম যেন সূর্যে ঝলি; 
যেথায় গলিতে হবে যেন সেথা গলি; 
যেথায় জ্বলিতে হবে যেন সুখে জুলি; 
নির্ধারিত লক্ষ্য হ'তে যেন নাহি টলি।-_ 
এসো চলি,-__ মুসাফির সাথে সদা চলি। 


৯৩ 


জননী 


তোমার কারণে মাহঃ, লভিনু জনম। 
এ সংসারে মাতা বিনা কে বা অনুপম £ 
কে মোর অজ্ঞান -কালে দিয়েছে অমৃত £ 
জ্বানের আলোকে কেবা ভরিয়াছে চিত? 
অমঙ্গল -দৈন্য দুঃখ রোগের মাঝারে 
বসল দু'বাহু কা'র জড়ায় আমারে £ 
দিতে পারে হাস্য মুখে এত সে আপন। 
মায়ের খণের কণা কে শুধিতে পারি ? 
অনস্ত কালিমাপ্ুর্ণ কুটিল সংসার 

জননী করিয়া তোলে শাস্তির আগার । 
জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন জননী আমার, 
চরণ-কমলে করি কোটি নমস্কার। 


অন্তর্ধামী 


অভ্তর্ধামী ভগবান, জাগো প্রভু মোর, 
ঘুচাইয়া দাও লাজ -_ মোহাচ্ছন্ন ঘোর __ 
সর্ব পাপ-সর্ব তাপ-সর্ব অমঙ্গল; 

হে দেবতা, জানোই তো আমি কী দুর্বল! 
শক্র তাই পদে পদে পলে-পলে-পলে 
আমারে ঘিরিছে আসি"; দলে -দলে -দলে 
আমার যা” কিছু শক্তি সব খর্ব করি' 
আমারই আবাসে তারা পাপের প্রহরী 
আমারে ভুলায় নিত্য আমার এ আমি। 
তোমার নিক১ হ'তে মোরে কেড়ে নিতে 
তারা সদা জেগে থাকে নীরবে নিভভতে 
ধর্মের পোষাক পরি” । সবহ তুমি জানো, 
শক্তি দাও প্রাণে তাই, বজ -কল দানো। 


৯৪ 


প্রণিপাত 


আজিকে প্রশান্ত -স্ির- নির্বাক নিশিতে 
কি যেন উদাস ভাব মোর সর্ব চিতে 
ব্যাপিয়া যেতেছে ধীরে । এই অন্ধকারে 
বহিয়া চলেছে নদী একা পারাবারে; 
বহিয়া যেতেছে বায়ু; কুসুমের বাসে 
হারানো পুরাণো স্মৃতি শুধু মনে আসে; 
অনস্ত আকাশ - ভরা তারকার মাঝে 
কি যেন রহস্য কত গোপনে বিবাভে, 
চারিদিকে মহা -শাস্তি মহা- নীলপ৩", 
মহানিশি যেন নিজে আজ ধ্যানরশা 
হৃদয়ের পারাবার উদাস ব্যথায় 

বারে বারে দেহ-তটে করিছে আঘাত; 
তোমারে তাহার মাঝে করি প্রণিপাত। 


পরীক্ষা 


পরিকল্পনার শেষে মুর্তি দিলে মোবে; 
তোমার পরীক্ষা সারা __ আমার যে শুরু । 
তব মহামন্ত্র লভি' লীলা -গুরু - উরু, 
পৃথিবীর পথে পথে নানা মায়া- ডোরে 
বদ্ধ হ'য়ে, নানা খেলা ধরিত্রীর ক্রোড়ে 
ক'রে করে যেতে হবে। যবে গুভু-ওডু 
শুরু হবে মহাশূন্যে, বক্ষ দুরু দুরু 
করিবে শঙ্কায় জানি; তবু মোহ - ঘোরে 
দুলিবে না, ভুলিবে না গুরু - মন্ত্রটিরে। 
আজীবন প্রহরায় আদর্শে বাচাবো 

এই সাধ; পৃথিবীর উর্মি -ক্ষুৰূ তীরে 
ধ্রুব -তারাটিরে হেরি” পথ চ'লে যাবো; 
অবশেষে মরণেও পথ বেয়ে ধীরে 
পরীক্ষা সমাপ্ত হ"লে, জানি সঙ্গ পাবো। 


৮১৫ 


“মেঘনাদবধ কাব্য" -পাঠ 


মেঘনাদ - প্রমীলারে সঁপিয়া চিতায় 

বক্ষ -দীর্ণ হাহাকারে কান্দ রক্ষ£্পতি 

কক্ষ রিক্ত জীবনের হেরিয়া দুর্গতি; __ 
প্রাক্তন - প্রদত্ত এ কী পক্ষাঘাত হায়! 
কালানল - দাহে প্রাণ জুলে পুড়ে যায়। 
অসহায় অবস্থায় পাঠকও যে অতি 
হতোদ্যম হয়ে পড়ে হেরি' ক্ষয় ক্ষতি; __ 
“মেঘনাদবধ কাব্যে সাস্তনা কোথায়! 


অতিরাজসিকতারই এই পরিণাম। 
মহাভাবাদর্শ বিনা কে বলিতে পারে, __ 
মহাবিপর্যয় সেও আত্মারই আরাম; 
ব্যক্তি যাবে, আদর্শ তো রহিবে সংসারে! 
মনস্কামপূর্ণকারী সে প্রশাস্তি - ধাম 
লভিল কি শ্রীমধু যে দিবে কাব্যাকারে ? 


“মেঘনাদবধ কাব্যের শ্রীমধুসুদন 


স্বর্ণ -সৃষ্টি সঁপি হায়, সৈকত - চিতায় 
বক্ষ -দীর্ণ দীর্ঘ-ম্বাসে ফেরে লঙক্ষেশ্বর; 
ভবিতব্য -ভারাতুর জীবন দুর্ভর; 

সৃষ্টি -স্বপ্র যায় যার, সবই তা”র যায়। 
দুর্বার প্রাক্তন কেবা লঞ্জিবে ধরায়। 
কর্মফল - প্রত্যাঘাতও হেথা ভয়ঙ্কর; 
কাল -গ্রস্ত তাই বুঝি অকালে সুন্দর! 
উদ্বোধনে বিসর্জন __ সূর্যাস্ত উষায়। 


তব প্রাণ - প্রতিচ্ছবি মেঘনাদবধে' 

নিল বঙ্গ-ভারতীর মহারূপায়ণ 

দীর্ণ হদিপিন্ড - রক্ত - সৃষ্ট কোকনদে,__ 
এ পদ্ম যে মহাকাব্য - মৌল - বিভূষণ; 
তবু কাল -রাত্রি নামে দ্বৈপায়ন হ্রদে। 


৯৬ 


"সাগর - দীড়ী” 


কী অচিশ্র' শ্রতিভাব অভ্যুত্থান -ব্রত! 
সাহি৩। সা'গাব দাড়া পশ্চাতে যে হলে 
কপোতাম্ষ বশধবনি তাহারে শৈশনে 

না শুনালে, ঈহাকাব্য -মহামন্দ্র যত 

কী ভাবে সে স্বীয় কাব্যে রাখে অব্যাহত! 
কী ভাবে সে শ্রেষ্ঠ হবে সমুদ্র - বৈভবে! 
বালে, তাই কপোতাক্ষ -নদ নৃত্য -রবে 
ধ্বনি-রসে ছিল সে যে বিমুগ্ধ সত৩ 


কপোতাম্ষ - কলকশ্ঠ শুনিতে-_ শুনি৩ 
হস্ল সে সাগর -দীড়ী। সাহিত্য -সাগল 
কী অন বত্রাকর! মহাকাব্যাদিতে 
পরিচয় দিলো তা'রই নে প্রতিভাধর। 
সুধী সবে সদা ভণে সম্মোহিত চিতে : 
সাগর -র্দাড়ী”র সঙ্গ সর্বাঙ্গ -সুন্দর। 


“দুর্গেশনন্দিনী' 


গরলাঙ্গুরীয় শেষে দুর্গ - পরিখার 
আত্মবলও অশ্রময়ী আয়েষা যখন 
দেখালো অপুর্ব ভাবে, প্রেম-মুর্তি তা"র 
ভুলিবার শক্তি কা'বও রহিল কি আর! -- 
প্রতিভার যাদু - স্পর্শ পুরলভিই এমন । 

বঙ্গ - উপন্যাসে - সৃষ্ট সেই শুভক্ষণ 
শতাব্দ - অস্তেও করে রোমা সব্তার। 


বঙ্গ - নারী -জাগৃতির শুভ শঙ্খ _ নাদ; 
অহিন্দু হিন্দুর ভ্রান্ত সংস্কার বিবাদ 
ভুলাবার প্রাণ-মন্ত্র, -_ সে কি ভুলিবার! 
কী অমিত সৃষ্টি- শক্তি প্রাণ - প্রতিষ্ঠার! 
দুগ্গেশনন্দিনী' দিলো কথামৃত - স্বাদ। 


৯৭. 


“গঙ্গা বক্ষে? 


“শৈবলিনী - সই! আহা, এ কী সম্ভাষণ! : 
বক্ষলগ্র মূক প্রীতি হল কি মুখরা? 
কাল - গঙ্গা রঙ্গময়ী বিষামৃত - ভরা; 
নর-নারী তুর্ণ ক্রোতে করে সম্ভরণ। 
উথলিছে যুগলের প্রেমের প্লাবন; 

কী অপূর্ব পূর্ব-স্মৃতি চির - মনোহরা ! 

এ ভঙ্গুর দেহ-ভাণ্ড __ আনন্দ - পসরা 
গঙ্গায় ডোবে না কেন! এ যে মহাক্ষণ! 


আচন্ছিতে স্বপ্ন শেষ; চন্দ্র নির্নিমেষ; 
অতলাস্ত কাল - গঙ্গা চলে নির্বিকার; 
জড় প্রকৃতির বুঝি নাহি দুঃখ লেশ; 
এ কী হল! অমৃতে যে গরল - উদ্গার। 
সমাজে স্বভাবে হায়, দ্বন্ধ কী অশেষ! 
সুধা চাই, বিষ হস্তে নাহি কি নিস্তার! 


“কি পাপ করেছি আমি? প্রেম -হলাহল 
কৈশোরে করিনু পান,-- সে কি মোর দোষ? 
মহান্সষ্টা, মোর "পরে বৃথা কেন রোব? 
আমার যে নিত্য জ্বালা পল অনুপল 
আজীবন । জ্বালাইয়া নরক - অনল, 

পাীয়সী বলি” মোরে তুলিয়া নির্ঘোষ, 
সমাজের __ সংসারের সাধ কী সন্তোষ! 
আরোপিলে অহল্যায় এ কী যোগবল!” 


“স্রষ্টার সাধের সৃষ্টি তুমি শৈবলিনী। 
ভালোবাসা পাপ নহে,__ সমাজই নির্দয় । 
কাল-গঙ্গা- ধৌত করি" তাই সীমস্তিনী 
প্রতিষ্ঠা দিয়েছে সুখে অষ্টা- সোহাগিনী 
তোমাতে হেরিছে বিশ্ব 'দাম্পত্যেরই জয়।”” 


৯৯৮৮ 


““বারুণী” ও রোহিলী” 


বক্ষ-ভাণ্ডে ভরি" আনে “বারুণী” রোহিণী। 
আন্দোলিত নব -স্ফুট শ্যাম আম্র - শাখে 
অ-পবাহে বসস্তেব পিক - বধু ডাকে, 
বৈধব্যের ব্যর্থ ব্যথা নিঃসঙ্গ সঙ্গিনী । 
বপ-গর্ব কিছু তার সে কি আর রাখেগ 
নহিলে “বাকশী” কেন টানিবে তাহাকে? 
সঙ্গী কেন খুঁজিবে সে রিক্ত একাকিনী * 


“বাকণীতে সর্ব-জ্বালা নির্বাপিত কবি' 
রোহিলী পারিত যদি নীববে মরিতে, 
আমৃত্যু অনল -দাহ দিবস - শর্বরী 

হোতো না তো ভাগ্যহত জীবনে সহিতে £ 
পতঙ্গ যে বহি - মুখী; এ ব্রদ্দাণ্ড ভরি" 
বহি-কুণ্ড, নিষ্কৃতি কি কেহ পারে দিতে? 


মহাবিচারক 


দুর্গ-পরিখার জলে গরলাঙ্গুরীয 
প্রেমময়ী আয়েষারে ফেলে দিতে হবে। 
স্বার্থ-মস্তড মতিবিবি পাবে না বল্সভে। 
কৈশোরক প্রেম হোক যত লোভনীয, 
শৈবুলিনী লভিবে না তার চির-প্রিয় 
প্রতাপেরে পতি-রূপে। জাগরূক ববে 
কুন্দ-সৃত্যু কাটা হয়ে দাম্পত্যের ভবে, 
সুর্ধমুখী পাবে না তো পুর্ব- প্রেমামিয়। 


গৌবিন্দলালের দৃপ্ত প্রমস্ত পিস্তলে 
হবে শেষে । প্রশ্ন করি রুদ্ধ অশ্রজলে, 
নিয়তির বিচারেরও মেলে না উত্তর! 
মহাবিচারক -গ্রস্থ ঘাটি” কুতৃহলে 
কে না বুঝে সত্য দৃষ্টি সাহিত্যে দুর্মর! 


০৯০৯ 


স্মরণে 


মৃত্যু - বহি - দক্ধ - দেহ - বিভূতি যখন 
শুনিলাম নিত্যবাহী কাল - কলরবে - 

আমি মৃত্যু __ আমি জন্ম __ আমিই জীবন। 
লীলাচ্ছলে চলে মোর হরণ - পূরণ; 

বৃথা শোক __-বৃথা মোহ। অশাশ্ধত ভবে 
জৈবী লীলা কার কবে হেথা সাঙ্গ হবে 
কে বলিবেঃ কাল-গঙ্গা থামে কি কখন্‌£ 


মমত্বে তবু তো মাগি মৃত তনুটিরে,__ 
যারে ঘিরে রঙ্গ -ভরা লীলা এত কাল । 
যতখন না হারাই মরণ - তিমিরে 

সখ্য - সঙ্গাতুর ফিরি মুমূর্ষু কাঙাল। 

ভাব -সুর্তি রচি তার সভা - সমিতিরে 
স্মৃতি -চারণায় হায় করি বেসামাল। 


স্মৃতি -ভারে 


ধরণীর সবণীতে চলিতে চলিতে 

স্মৃতি -ভাড়ে উচ্ছলিত যত সুধা-সার; 
ভারে তা'র ভরপুর অস্তর - ভাণ্ডার, 
সমধর্মী যা"রে পায় তাসরে চায় দিতে 
অপূর্ব ভারতী তা”র। মহাপৃথিবীতে 
নিরবধি কালও সুখে স্মৃতির সম্ভার 

যুগ হস্তে যুগাস্তরে বহে অনিবার, 

কী যে সুখ সঞ্চিত সে সুধা স্বাদ নিতে! 


স্মৃতি -ভারে আপনারে ভরিতে যে পারে, 
তা'রে তো ভোলে না কালও,; সে যে সুধাময়। 
বিচিত্রিত যত লীলা চলে চারিধারে 

তারও মাঝে বিচ্ছুরিত স্মৃতিরই বিস্ময় । 
স্মৃতি যদি ভেসে যেতো বিস্মৃতি - পাথারে, 
সংসারের সর্ব -সাধ হম্তনা কি লয়? 


৯০০ 


রঙ্গিণী 


দুলিতেছে যবনিকা সম্মখে আমার, 
পশ্চাতে রহস্যময়ী বুঝি রঙ্গ -ভবে 
বসে থাকে, নানা ভঙ্গে নানা লীল' কবে, 
ছায়া পড়ে বার বার রঙ্গমঞ্ডে তা'র। 
তারই তো রোমাঞ্চ জাগে - মুন্ধ মুর্তি ধরে; 
আনন্দ থামে না তাই হেথা মর্ত্য 'পরে- 


মালঞ্চে পুষ্পিত হয় সুরভি সম্ভার । 


সে রঙ্গিণী সঙ্গে থাকে - তবু সঙ্গে নাই, 
লীলা - রঙ্গে যবনিকা রাখে ব্যবধান, 

যত সেই অভ্তরাল ঘ্বুচাবাবে চাই 
মহানন্দে আন্দোলিত হয় তত প্রাণ, 
সম্পূর্ণ না পেয়ে তারে তারও বেশী পাই, 
অন্বর অস্তর তবু এ কী সুর্য-ক্নান! 


ফাগের দাগ 


যে ফাগে মিশানো আছে শুপ্ত অনুরাগ 
উঠানো যে অসম্ভব দাগ সে ফাগের। 
হৃদয় খুঁজিয়া ফেরে সুম্ম্ন হৃদয়ের 
অনুভূতি প্রকাশিতে, গাঢ় -গুঢ় দাগ 
রেখে দিতে প্রেমার্তিতে, যে দাগে সজাগ 
থাকে যত প্রেম -স্মৃতি, চলস্ত কালের 
ধারায় না ধুয়ে যায়, স্তব্ধ নিশীথের 
সংগোপনে সুর ঢালে যেমন বেহাগ। 


কত দোল চশলে গেছে, কত আবীরের 
লাজ -রক্ত স্মৃতি -চিহৃ বক্ষে দেয় দোলা 
বর্ষ বর্ধ ধরি" শুধু হেথা মানবের 

চিন্তে চিন্তে চলে দোল; প্রেম -ফাগ গোলা 
অনিবার চলিয়াছে; সাধ সকলের 

চিহ্র যেন কভু আর নাহি যায় তোলা। 


৯০১ 


হয়তো লাগিছে ভালো । যে মিলন- মেলা 
আস্বাদন -অবকাশ এ ধরণী -তীরে 
আর কতু মিলিবে না, তা”র স্মৃতিটিরে 
পারো না করিতে বুঝি আর অবহেলা £ 


মানবের এ জীবনে এমনই যে হয়; 
শোণিতের তাপে যারে ঠেলিয়া ফেলিয়া 
স্মৃতি-ভারে সে সুদূর অতীতেরে নিয়া 
ভারাতুর হয়ে ওঠে; ফেলিবার নয় 
কোন কিছু, বুঝি মোরা এ জীবন দিয়া। 


মনে পড়ে 


ব্যথায় এ বুক টন্টন্‌ কেন করে £- 
যাসরে ভালোবাসি তারে বুঝি মনে পড়ে! 
কত কাল হস্ল তার সাথে দেখা নাই। 
তারে ভুলে গেছি বাহিরে দেখাতে চাই, 
স্মৃতির সাগর ঢেউ তোলে অস্তরে _ 
সৈকত -ভাগে ভেডে- ভেডে কেদে মরে। 
সুন্দরে মোর কি করিয়া যাবো ভুলে! 
মালঞ্ড মোর ভরিয়া সে গেছে ফুলে; 
০ে-ফুলের হাসি বাসী যদি হয়ে যায়, 
তবু বাস তার বহিয়া বহিয়া বায় 
কহিয়া যে যায় কত না গোপন কথা! 
তাই মাঝে-মাঝে ভেদিয়া কি নীরবতা 
ব্যথায় বিবশ টন্টন্-করা বুক 
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৯০২ 


সূন্ষ্ব সত্তা 


এক দিন চসলে যাবো এই পথ দিয়া 
তোমারে ফেলিয়া হায়, হে পৃথিবী - প্রিয়া, 
জন্ম-লগ্র হ'তে লব্ধ যত ভালোবাসা 
অস্তরের যত সুপ্ত, সংশুপ্ত পিয়াসা 

জানি না রহিবে কি না পরপারে গেলে; 
জীবন ভরিয়া তবু ভালোবাসা পেলে, 
জীবনে তো কভু আর ভোলা নাহি যায়। 
ভুলিতে যা” পারিব না,__ কে' ভুলিতে চায়? 
যে-মরণ ভুলাবার তরে নেমে আসে, 
ভোলাতেই সে-নিঠুর বুঝি ভালোবাসে! 
তবু কি ভোলাতে পারে ভোলার যা” নয়? 
অতি-সুম্জ্র -ভাবে থাকে হয়তো হৃদয় 
হেথা ভবে, তাই চির-যুগের বেদনা 
মরণও এডায়ে করে সবারে উন্মনা! 


ভেসে আসে 


ভেসে আসে-_লদিন রাত শুধু ভেসে আসে 
অনেক -_অনেক দূরের যুগের কথা, 

বুক -ভরা প্রেম প্রাণ -ভরা আবুশলতা; 
সীমায়িত জীবনের সীমা তারা নাশে। 
যারা সবে দেখেছিল হেথা এই ঘানে 
সবুজের সমারোহ -__ নিত্য নবীনতা; 
মনে হয় কথা কয় যেন বসে পাশে। 
হারায় না-_ফুরায় না কিছু তো জীবনে, 
জুড়ায় না কোন ভাবে জীবনের তাপ; 
যাসরা যায়, বাসা বাধে কোটি কোটি মনে; 
কে করিবে জীবনের হেথা পরিমাপ! 
ভেসে আসে -_ ভেসে আসে শুধু ক্ষণে ক্ষণে; 
জীবন ক্ষণিক-__ক্ষুদ্র কে করে বিলাপ! 


৯০৩০ 


কথাটিও কহিও এ 


কথাটিও কহিয়ো না বন-পথে যেতে; 
পাখীরা শুনিলে আর গাহিবে না গান। 
ওদেরও প্রশান্তি গই; বিক্ষিপ্ত পরাণ 
একাকার না করিলে মহাভাবে মেতে 
কি কারে উঠিবে ওরা£ মহানন্দ পেতে 
০হ ধ্যান, ধ্যানে প্রাণ আত্মরস পান 
করিতে করিতে শেষে উল্লাসে উদান 
গেয়ে ওঠে; মাটি "মেশে সহসা স্বর্গেতে। 


কথার্টিও কহিয়ো না, অরণ্য বাহিয়া 
পপহঙ্গ-সঙ্গীত শোনো মিশিয়ে মর্মরে 
শাতাসে বহিয়া আনে । ওঠে না নাহিয়া 
সর্ব সত্তা স্বর-সিন্ক -লহরে -লহরে? 

এ ব্রঙ্গাণ্ডে আত্ম-সুধা মোরা দিয়া __ নিয়া 
হই না কি স্ফুর্তি-ফুল্প নিত্য পরস্পরে! 


নোতুনের আবাহন 


তুমি যে পুরানো সে কথা বুঝি নি আগে, 
হে মোর নুতন, পরম নুতন মোর; 
বাধিলাম যবে তব সাথে ভ্রীতি- ডোর, 
হেরিনু তোমারে পরাণের অনুরাগে; 
বুঝিনু তখন তোমারও ভিতরে জাগে 
চির-সনাতন সোনার-স্বপনে ভোর-_ 
শাশত ব'লে এত তাই ভালো লাগে। 


নব নব রূপ সময়ের ব্যবধানে 

না ধরিলে নয়, নব নব বেশ তাই; 
আপাত - দৃষ্টি পরাণে যে ভয় আনে, 
ভালোবাসিলে যে আর কোন ভয় নাই। 
বজ-ঝঞ্জা যে মেখ- সহসা হানে, 

সে মেঘই শ্যামল করে যে সর্ব ঠাই। 


১৫০৪ 


মহাপ্রেম 


শাবকেরে চঞ্ু -পুটে করায় আহার ;-- 
কী সুন্দর এই শোভা মাতৃ-মমতার! 

এ আলেখ্যে পবিপ্লুত হ'ল মোর হিয়া। 
ফেলে-আসা বাল্য -কাল ন্নেহ-স্মৃতি নিয়া 
আকুলিয়া তুলিল যে; যত বস্ত-ভার -__ 
জগতের জাস্তবতা __স্থুলতা ধরার 
মুহূর্তে কোথায় যেন "গল তা” চলিয়া! 


বিহঙ্গে মানবে নাই সত্য ব্যবধান; 
অনিবার প্রাণ তার আবেগের ভরে 
আপন আনন্দে করে আপনি যে ক্লান 
অতলাস্ত মমতার উদ্বেল লহরে; 

এই মহাপ্রেম সবে করি শুধু পান; 
এই প্রেমে মত স্পর্শ করে নীলাম্বরে। 


দেহাস্তরালে 


দেহ দেহ কবে কাদো কেন তবে আর? 
কে কবে দেহেরে ধরিয়া রাখিতে পারে? 
যে রূপ যে ভালোবাসে এই সংসারে 
কালে কালে সখি, বদল হবে না তার” 
যৌবনে গ্রাস করে না কি অনিবার 
দুর্বার জরা? কাদিবো কি বারে বারে 
তারই তবে তবে? মিথ্যার মুঢতারে 
মূর্খেই মাগে পুষিবান আঁধকার। 


দেহাস্তরালে শাশত যাহা বয় 

সেই ভাব-রূপ অপরূপ জেনো ভবে; 
প্রেমালোকে তা"রই মূরতি যে অক্ষয়, 
না জেনেও জেনো তা'রেই আমরা সবে 
ভালোবাসি হ্*য়ে রসময় __ তন্ময় । 
হতাশার আর অবকাশ কোথা তবে? 


৯০৫ 


প্রিয়া-তনু 


প্রিয়া-তনু তরে কেন এত আকর্ষণ ? 
কেন সুখ -শিহরন দর্শনে -স্পর্শনে £ 
নিদ্রায় স্বপন কেন? কেন জাগরণে 
সান্নিধ্যেব অভিলাষ শুধু অনুম্ষ্ণ ? 
যখনও হয়নি বিশ্বে মানব- সৃজন, 
সর্ব প্রাণ একাকার ছিলো এ ভুবনে, 
তা"রহ সুন্ম্র অনুভূতি হয়তো গোপনে 
আকর্ষণে অভিভূত কবে আজও মন! 


অবুদ-অবুদ যত ব্যক্তি-সত্তা আছে, 

বিশ্ব -সম্তা-সমুস্তুত; তাই অনিবার 

মিলন -আনন্দ-ভরে তাস্রা নিত্য নাচে; 
অনির্বাচ্য আকৃতির সাধ্য আছে কা'ব 
সরিমাপ করিবার! যারে চাহ কাছ্ছে, 
সে-ও কি চলোর্মি নহে আমারই আত্মার £ 


স্মৃতি-বাস 


মগ্নর-মনে লগ্ন কত স্মৃতির সম্ভার,-_ 
সাধ নাই-_ সাধ্য নাই কিছু ভুলিবার। 
পুস্প-বাসে চারিধার মাতোয়ারা করে; 
স্মৃতি-বাসে অস্তরের অস্তরালও ভরে, 
সংগোপনে অস্তঃপুর বাসময় হয়, 
অন্তরঙ্গ জন তা"র পায় পরিচয়; 

তাই কি তাদের আরও ভালোবাসা বাড়ে £ 
মোর মাঝে ধরে-রাখা তা*দের সম্তারে 
গোপন রাখিতে চাই, রাখিতে কি পারি! 
স্মৃতি-বাস পরিবেশ করে মনোহারী। 
মগ্র-মনে থাকে যার স্মৃতি-পুম্প- বাগ 
প্রকাশ হবেই তার গন্ধ -অনুরাগ। 

স্মৃতি আছে, তাই আয়ু,এত মধুময়; 
হৃদয়ে ঢালিল সুধা কত না হৃদয়! 
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ব্প 


বাপ-_ বাপ ক'রে হ'লে বাতুলের মত! 
রূপ যদি দেখে থাকো দুশটি নেত্র ভরি' 
কোন দিন আচন্ষিতে, বিশ্ব আলো করি' 
হেরিবে রূপের বন্যা বহে অবিরত; 

সর্ব বস্তু সে তুফানে বিধৌত সতত; 
সমস্ত সাকারই তা'র বিশ্ব ভাতি ধরি” 
অপরূপ রূপময়; রূপের লহরী 

বহে শুধু, কে গণিবে সংন্যা ভাব কত' 


সবই রূপ,_--অরূাপের রূপে রূপময়। 
শ্রীহীনতা দেখে কাদো,_- সে যে দৃষ্টিভ্রম। 
রূপ হ'তে রূপ এসে হূপে হয় লয়; 
রূপহীন কিছু নাই,-_ সবই অনুপম, 
প্রেমে ভরপুর করে যবে সে হৃদয়, 
উপলব্ধ হয় রূপ-রহস্য পরম। 


ব্যবধান 


প্রিয়া বলে ডেকেছিলে প্রথম যখন, 
সে-দিনের কথা আজও রোমাঞ্চ জাগায়। 
সে-দিনের বল্মাহারা বসস্ভের বায় 
এখনও তো বহে বুঝি; তবু কভ় মন 
তেমন মাতে না আর, উতলা স্বপন 
তেমন আকৃতি আর আনে না হিয়ায়। 
প্রণয়- রহস্য যত বিবাহে মিলায়; 

শত হোক্‌-__ বিবাহ যে নিয়ম-বন্ধন। 


মুহুর্তে মুহুন্ডে যারে বক্ষে পেতে চাই, 
নীতিগত ভাবে তারে বক্ষে পেলে পরে, 
থাকে না তো বক্ষ-ভরা হারাই-___হারাই, 
বিবাহ -পূর্বের প্রেমে তাই তো আদরে 
স্মরে চিত্ত; সে-দিনের প্রিয়ে যদি পাই! 
খুঁজে মরি ০সই প্রিয়ে এ প্রিয়-ভিতরে। 
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শ্ৃতন যাত্রা 


প্রতি বর্ষে হর্ষ -ভরে নব পদ _ পাতে 
চলিতে যেন গো পারি সকলের সাথে 
হাতে হাত মিলাইয়া পৃথিবীর পথে! 
কল্যাণী বাসনা যেন জঙ্গম জগতে 
করে যেন তাস্ই নিত্য যাহে বিশ্বহিত 
বিশ্বমৈত্রী সংস্থাপিত - বিবর্ধিত হয়। 
হয় যেন বিশ্ববাসী সাম্যভাবময়। 


লক্ষ কোটি হৃদয়ের বাহ্য ব্যবধান 
মুহূর্তে মিলায়ে যায় হলে একপ্রাণ; _- 
একই মহাসিক্ধু-বারি লক্ষ নদী গড়ে, 
একই মহাসিন্ধু হয় মিশে রত্বাকরে; 
এই. মহাসত্য সবে শিরোধার্ধ করি, 
মানব-সভ্যতা যেন এক - যোগে গড়ি। 


নিদাঘ 


রৌদ্র -দীপ্তি-_ মঘোল্লাস অভ্র - পুরোভাগ 
ছা'পায়ে ক্ষরিছে তৃপ্ত মৌন মৃত্তিকায়। 


অযাচিত উপহারে মুগ্ধ করে যায়ঃ 
চকিতে চি্তেরে করে সোহাগ - সজাগ । 


প্রীতি - যোগে পৃথিবীতে প্রকৃতি __ মানব 
যুক্ত হেথা; ষড়-খতু ভাশু ভরি” তাই 
যোগায় সে-সুধা -সার নিত্য এত সব; 
প্রাণ -কুস্ত রসে ভরে; রসে গ'লে যাই। 
প্রকৃতি - বৈভবে যত মানব-বিভবঃ 
আদানে - প্রদানে চলে প্রেমেরহ যাচাই । 
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বাদলের পসবা 


বজ্ে যদি ভয় পায় ক্ষতি.কি হবে না? 
ক্ষিপ্র তার আনাগোনা তাই বৃষ্টি - ধারে: 
এ ভাবেই পণ্য - ভার হয় বেচাকেনা । 
নহিলে যে দৈন্য আর কিছুতে ঘোচে না। 
বজ্ম যত ডাক পাড়ে, ও ডাক পাড়ে, 
বিদ্যুতেরে জুকুটি সে হানে বারে বারে; 


জেনেছে সে এ দুর্যোগ এ ভাবে রবে না। 


ভাবের পসরা যত যদি বা বিকায়! 

সে আনন্দ রাখিবার ঠাঁই কোথা আছে! 
আাবণ ঝরুক শিরে, কি বা আসে যায়! 
বাদলে কি বেশী ফুল ফুটায় না গাছে? 
পসারী চলিছে পথে অতি দ্রুত পায়; 
চিত্ত তার ঝঞ্জারোলে শিখী - নৃত্যে নাচে। 


শারদ প্রভাতে 


এই শবতের শুভ সোনালী প্রভাতে -_ 
আকাশের খুশি কাপে সজল শিশিরে; 
অসীমের বার্তা যেন চঞ্চল সমীরে 
বহিয়া যেতেছে শুধু; মৌমাছিরা মাতে 
পারিজাত - পরিমল -লোভে আত্মহারা; 
ঘাসে- ঘাসে পুলকের শিহরন জাগে; 
যে নদী আবদ্ধ ছিল, ভাঙডি গিরি - কারা 
ছুটিছে ০স যেন কোন মুক্তি - অনুরাগে; 
চারিদিকে আনন্দের চলিলিছে উত্সব; 
আমারও প্রাণের বীণা বাজে বারে বারে। 
জগৎ আনন্দময়, আনন্দিত মন 
তোমার লাগিয়া প্রিয়, জাগে অনুক্ষণ। 
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হেমভ্ত সন্দেশ 


তৈমর্ভ - লম্ষলীর ভাক্ঞ হোম -ধান্য ভবাঃ 
নস ভাত্ডার পুর্ণ তার শোভা - সমুভ্জল । 
পল্লী-বালা -বধু-নেত্র আনন্দে বিহ্ল; 
কন্দে-মুলে -ফলে ফুলে সম্পূর্ণ পসরা । 
গুহাঙ্গণ শিশিরার্র শেফালিকা -ঝরাঃ 
কুজ্বাটিকা -সমাচ্ছন্ন শাস্ত ক্ষেত্রতল; 
পক্পী-নদী -সরোবর রৌদ্রে সুনির্শল, 
কৌমুদী -সজ্জিতা নিশি স্বপ্ন-স্কয়ংল-। 


সুস্থ __সুখী রাখিবারে এ প্রাণ - ধারারে 
ঝখতুদের দান লীলা চলিতেই থাকে । 
পৃথিবীর পথে -চলা মহাজনতারে 

দূরে ঠেলে আপনারে রোধিয়া কে রাখে! 
হেমস্ত সাগ্রহে সুখে যা আছে ভান্ডারে 
দিতে কি বলে না বন্ধু, চল -_ জনতাকে £ 


্পীতি 


“তুষার - সমীরে সচকিয়া চারিভিত 
কেন হেখা এলে, শুক্ক শীর্ণ শীত 2”, 


““পলিত পাতার পথ - রোধ করা ভারে 
নোতুন ঝুড়ি যে ধরিতে - বাড়িতে নারে; 
জমে জঞ্জাল; ঝটিতি ঝাটিয়ে তাহ 
নবাঙ্করের পথ ক'রে দিয়ে যাই। 
আপাত - নিঠর তাড়নায় অবহিত 

করি সবে ভবে _ কুদ্র- প্রেরিত শীত। 
চগ্ুতা - ভরা চর্ধায় অদ্ভুত, 
নবীকরণের আমি যে অগ্রদূত । 

মৃত - সৎকার করিবার চন্ডাল 

নিযুক্ত মোরে করে নি কি মহাকাল € 
মন্ত্র - শিষ্য বসস্ত মোর নয় £ ৮ 

এ কথা বুঝিলে আমারে কিসের ভয়”, 
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বাসী €লেলণা 


শীতে লীডড, চত্চুত _ পুরে কী মন্ত্র - ভে 
বাক্স - দম্পতি সুখে পক্ষে কার ভি 
স্থডড _ লুটা _ কর্ধিও _ কাকি আনি” লিরিশ্তর 
বসসম্তভের মর্মারিভ বৃহ্ষ -স্পাখা "পরে! 
ভঙম সাড়ে, কত ধের্ধে তা দিয়ে আদতে 
বাস্তব করে ভার মাতৃক্তে দুর্মহি । 
শাবকেরল স্স্টি ধারা কী বিস্ময়কর ! 
সমস্ুহছ্িগ্ধ কী আগ্রহ বংশ _ বক্ষা তবে! 


বিস্ময় _ বিল্লুত দৃন্ি, খালা জানালায় 

চেয়ে চেয়ে চিত্ত মোর ক্রার্তি নাহি মানে, 
আদিম স্ুভ্ন্ব _ দিনে হ্কোখা চশলে যায় 
মহান্ৃজ্ি _ ০৩্রবরণার উন্ুসের সন্ধানে । 
ন্ির্বারিত শ্রান-রহ্দ হল স্ফাতি পায় 
সপল্ষী _- নর নৃত্যস্পল _- নেন € কে তা” জানে! 


বর্বীভ্ _ সংবাদ 


সমহাব্াল সম্মান মানে নিতে যেতে 
অআভ্তহারা অন্িনদেশ্যি সরলীতে ভার । 
সপ্ত করেছি কত মহোক্কাসে হেতে। 
শুভ হোক নবারভ্ত নন্ব _ বৈশ্পাখেতে 
অবস্ানে সংক্রমিত জীর্ণ অভতমিক্রার, 
সাত উজ্জল শুভ্র স্ুর্যখ -বত্িকার 
দিশ্োড্ভাসী প্রেরণার এর আলোকেতে । 


হলনা হাক, নিজ্্ুমণ _ জলকপ্ের ও সাধ । 
নববর্ব আনে - হাতে আবার িলায় £ 


স্ম্র্তির স্ঞ্লিহ্ম থাকে, প্রেমের অআঅশলাধ 
শ্ভ্লিল ভ্াও্ডারী তা” তেও এ মহাযাভত্রায় 


এই শুধু চৈত্র - বে সাজ্ত্লা - সংবাদ । 
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মুক্তি - মেঘ 


অশনি -শানিত তমঘ বজ্ব -রোলুল বলে 
শত শত সহস্র সহ্স্স মোর পিছে 
তামার দামামা দৃপ্ত মিছিলে আসিছে, 
কুঠিত - লুষিত -রিক্ত - জ্বলস্ত ভূতলে 
আনিতে শ্যামাভ শাস্তি; ভ্রুদ্ধ বন্যা - জলে 
জঞ্জাল ভাসায়ে নিতে । ঝঞ্জায় খুলিছে 


অভ্র-কারা -রুদ্ধ দ্বার। ভূতল সূুলিছে 
শোষণাগ্রি - দাহ যত বর্ষণের ফলে! 


দাপট লোপাট করি", কবাটের খিল 

খুলিয়া মিছিল চলে দুঃখ - বিমুক্তির, 
আত্ম -বিলোপের সুখে সমর্পিয়া দিল্‌ 
নবীভূত করে পৃথ্বী ডালি মেঘ-নীর। 
সিন্ধু - প্রতিনিধি ঢালে প্রীতির সলিল 
খুশী হস্তে, হাসি-মুখ হেরি” ধরিত্রীর। 


মিত্র - মাধুর্য 


কত বার মিত্র-নাম গুঞ্জরিয়া গানে 
ভাবোদ্বধেল হসয়ে ওঠে এ চিত্ত আমার; 
দ্বন্দীর্ণ, হিংসাকীর্ণ, সংক্ষুব্ধ সংসার 
আবার আনন্দ-প্ুর্ণ লাগে রিক্ত প্রাণে। 
সর্ববিধ তিক্ততার দ্রুত অবসানে 

আত্ম -তৃপ্তি-সুখাবেশে বাজে বীণা -তার। 
প্রীতি-সমতুল্য কিছু মর -মৃত্তিকার 


ভাশ্ারে যে নাহি আর, প্রাণ শেষে জানে। 


মহাকাল - চলোর্মির ধাবস্ত প্রাবনে 
উদ্বেজিত এ সৈকতে ক্ষণ - অবস্থান; 
সখ্য - সুধা - সমন্বিত ভাব-স্বপ্র মনে 
শহ্ধ - শুক্তি - মুক্তারাশি করে সুখে দান; 
প্রীতিই নিযুক্ত নিত্য প্রীতি - বিবর্ধনে ;__ 
তা”রই স্মৃতি সভ্যতার যত কাব্য __ গান। 


১১২ 


দুখের দীন 


চারিভিতে সুরভিত করে যে বাতাস; 
সর্ব -সমর্পণে - পুত চন্দন - লে্পনে 

অপ্পুর্ব আনন্দ ফোটে বিগ্রহ -বদনে। 

সংসার - শিলায় সখি, ঘষিলে জীবন 
প্রীতি বাসে পুর্ণ হয় পৃথ্বী- নিকেতন; 
করিলে চন্দন সম সর্ব - সমর্পন 

এ জীবনও হয় দেব-দেহেরই চন্দন । 


াজালে পোড়ালে ধুপ গন্ধে রূপ ধরে, 
০ে - গন্ধ সবার চিস্ত আমোদিত করে; 
মন্দিরে মিলায় গন্ধ আরতির কালে । 
সংসার - পাঁজালে এই জীবনও পোড়ালে, 
স্বার্থ - বিসর্জন - জাত ল্রীতি -পৃত বাসে 
জীবনও সার্থক হয় সীম উদ্ভাসে। 


দিয়ে গেছে অনির্বাণ আনন্দে আদরে; 
উদ্ভাসিয়া গেছে যত হ্হন্ছ _ম্ষুব্ধ ভাল । 
শ্রমে - ভয়ে ভাবি যদি জমানো জঞ্জাল 
যুগাবর্তে পুঞ্জীভূত আমাদেরই তরে, 

০স হে ভ্রান্তি, এ জঙ্গম পৃথ্বী-পহ্ছা পরে 
চলা সত্য, -_ ডম্বরুতে গাহে মহাকাল । 


প্রীত্তি- ভরে সমাদরে সর্ব - যুগই চায় 
উত্তর - যুগের গতি নির্বারিত হোক; 
সমস্যা - সংক্ষুব্ধ এই জঙ্গম ধরায় 
প্রস্ম _ ব্যাপ্ত হোক মহাপ্রানের আরোকি। 
জ্রল্ত মশাল - দীপ্তি যত ব্যাপ্তি পায়, 
পুড়ে যায় মন গড়া মোহেরণও নির্মোক। 


৯৯৩০ 


প্রাণের আসশাল 


মহাভারতেরশ যুগে মন্দের - ভালোর 
বহু-দ্ধন্ছে আন্দোলিত হস্ত এ সংসারযঃ 
মহাকাব্যে সংখ্যাতীত চিহ্5০ আছে তাস্র। 
রুদ্ধ কি হয়েছে তবু অন্ত আলোর 
অসীম পিপাসা কভু £ মহাযুহ।? ঘোর 
ঘরধর্বগত্িত কোন দিন প্রাণের শিখার 
নির্বাসিত করিতে কি পারে সৃত্তিকার £ 
ভীত হব কেন তবে মুখোশে কালোর € 


দিয়ে যাব জন্মারজিতি প্রাণের মশাল 
উত্তর পুরুববৃন্দে করি” সম্মজ্জ্ঞল ; 
সমস্যার বাত্যা হস্লে উদ্দাম উত্তাল, 
ভাবিব না ব্যর্থ ভয়ে -_ জীবন নিম্ফল । 
সত বুস্রুক্ষেত্র - ঝঞ্কা তুচ্ছ চিরকাল; 
প্রাণ - বহি প্রেমোল্মাসে হাসে খল্খলা্‌। 


মোহ - মুক্তি 


জন্ম মৃত্যু - চক্রে আর নহে চৎক্রমণ। 
আসঙ্গের রঙ্গে আর ভুলায়ো না মোবে; 
বাধিয়ো না কামনার বাগ - রক্ত ভোরে; 
শেষ করো এ জন্মেই মাগো, এ জীবন । 
মাতৃ গর্ভে বার বার ক্রিয়া ধারণ 

কত জন্মে কতবার পানিলে তো ক্রোডে; 
আবার করিলে লুন্ধ মায়া_মুর্তি ধরেঃ- 
মোহিনীরে এই বার করো আচ্ছাদন । 


বিশ্ব - যোনিময়ী তুমি - ওগো বিশ্বোদরী, 
জেনেছি স্বরূপ তব; ভব - পারাবারে 
বাহিতে হবে না আর এই দেহ. - তহ্ী 
তুমি আমি একই সভ্ভাঃ চিনেছি তোমারে । 
মহামায়া - আচ্ছাদন দাও দুর করি”; 
লুপ্তি এবে জ্যোতির্ময় চির - নিরাকারে। 


৬১৬৪ 


মাতৃধন 


চিত্র - সুশোভিত স্ুষ্টি - “বাল্য শিক্ষা” পড়ো । 
মা লিবিছে সৃষ্চি-সুখে বাৎসল্যের ভরে 
জন্ম - মাত্র উপ্পহার দিলো তব করে । 

বিশ্ব _ বাল্য শিক্ষা - পাঠে অজ্ঞানতা হবো । 
করিলে যে অজ্ঞতায়ঃ নীব্রস অক্ষব্রে 

সে তোতা কাহিনী - কথা আরও জ্ঞান হবে। 
হায়, হায়! বৃথা তারই অনুসৃত করো । 


জশান্মাতা সস্তানেরে করিয়া সৃজন 
অন্ুক্ষণ তারই চিস্তা করে যে সোহাগো; 
নিদ্রা-হারা ক্ষেহ - পর্ণ বিশ্ব - চক্ষু জাগে; 
উত্তরাধিকার - লব্ধ মাতৃ _- মহাধন -___ 
সৃস্টি - গ্রঙ্ছে সবই "পাবে, পড়ো অনুরাগে । 


অভসমষ আশ্রম 


হিৎ্সা - অত্ত ঘাতকতাা চলেছে সতত । 
পদে পদে ব্যর্থ করি” মানবিক ব্রত 
কুরুক্ষেত্র - ভাক্ডবের বর্বর বিক্রম __ 
আত্মক্ঘাতী পশুত্রের চক্রাস্ত চরম 
নষ্ট - ভ্রন্ট করে সৃষ্টি। হিস - দংচ্্ী যত 
উগ্ভ লোভে হয়ে ওতে উলঙ্গ উদ্ধত । 
তাই চাই. বিশ্ব - ব্যাপ্ত - অভয় - আশ্রম । 


৪শক্ক করিতে সবে জজাঁরিত ভবে 
জাগো - জানো মেভ্রী - মুগ্ধ জয়দীপ্ততায়; 
চিরতরে বন্য ত্ৃণ্য বিধ্বংসী আহবে 
ক্ু্ধ করো, মানবতা যেন মুক্তি পায়। 
সর্ব - ভয় - মুক্ত হসয়ে এ যুগেই সবে 
অভয় - আশ্রম বলে জানুক ধরায় । 


৯৯৫১ 


বিম্বারণ্য 


অরণ্যে ধবনিছে বন্য বরাহ - ্বুকার। 
ওহ শোনো, হিতস্কতার উন্মত্ত উল্লাস, 
সিংহের গর্জন - রোলে কম্লিিত কাস্তার । 
কার যবনিকা -ট্ানা ঘন - তমিস্ার 
অস্তরালে, অপ্রবেশ্য যেথায় আকাশ, 
মাংসাশী হিংসক করে নিরীহে বিনাশ ?£ 
কী জঘন্য অভিসন্থষি _- সংগ্রাম বাঁচার! 
এই. মহাসৃছি - লীলা - রক্তাক্ত সমর 
নির্ভর চলিয়াছে বিশ্বারণ্য মাঝে । 
শুনিছো না আর্তনাদ! স্ববিরোধী নর 
অহিংসার গর্ব করা তোমারও কি সাজে? 
সৃষ্টি - ধবংস পাশাপাশি; তে দিবে উত্তর! 
অবিশ্বাসী সর্ব ঘটে মা-ই তে বিরাজে। 


ভিন্ন নয় 


বৈঝ্ুবের বন্দাবন - শাক্তের শ্মশান 

ভিন্ন বলে মনে হয়, তবু ভিন্ন নয়। 
জ্যোহকা - ফুল ব্রজ-কুঞ্জ বূপ-রসময়, 
বরাপার্তিতে বপাতীত কৃষ্ওের সন্ধান 
রাধা - প্রাণ অরূপের রাপে করে লয়; 
নিত্য - বাস - লীলানন্দ ০েখথা যে অক্ষয়। 
শাক্ত - লীগে বূপগ্রাসী চিতা বহিমান। 


অমাবস্যা - তমিস্রায় সেখা মহাকালী 
মুকুমুহও ব্ধপ - মোহ খড়েগ করে নাশ, 
সর্ব - রূপ ধবংসকার্ীী চিতা - বহি জাতি” 
চিরতরে লয় করে সর্ব - বপোল্সাস। 
ব্রজকুঞ্জ - নটবর -___ শ্মশান - করালী 
ভিন্ন নয়, - একেরহই যে অচিজ্ত্য প্রকাশ । 


৯৯৬ 


সমাচার 


মোর ভাগ্যে লেখে নাহ আপাত - আবরাম 
০েবা - লব্ধ আশীর্বাদ করিয়া সম্বল, 
মনুষ্য - প্রীতিতে প্রাণে লভি” নব বল, 
আবার বন্ধুর বর্তে যাত্রা করিলাম। 
যতক্ষণ দৈন্য দীর্ণ রবে ধরা -ধাম, 
পর্যুদত্ত আর্ত চিত্ত করিবে সজল, 
চাহিনা এ শাস্ত পথে ক্ষণেকণ্ বিশ্রাম । 


দুর্যোগ দুর্বার হবে, দুর্বহ ব্যথায় 
পিচ্ছিল পঙ্চিল হবে শঙ্কিত সরণী; 
সন্কট - সন্কীর্ণ পহ্ছথে অকম্পিত পায় 
চলার আদর্শে তবু ভাগ্য ব'লে গণি, 
চলবো জাপগুতি - বার্তা দৃণ্ত - দামামায় 
আমরণ দিতে দিতে জাগাতে অবনী। 


আলো চাই 


অমাবস্যা - অন্গকার অন্বর আববে। 


এ কবন্ধ - অন্ধতায় £ প্রাণের প্রহরী 
জ্বালো আলো অবরুদ্ধ রিক্ত ঘরে ঘরে। 


আলোর উত্স যে আলো; দীপ দীপালীরে 
উল্লাসে উজ্জল রাখে লক্ষ বর্তিকায়। 
তিমিরে ঢাকিতে আর পারে কি পৃশ্বীরে! 
অমাবস্যা আসিবেহ ধুলার ধরায়; 
আলোর আকাম্থা তাই মোহার্ত তিমিবে 
তীব্র এত । আত্মদীপ কে না হস্তে চায়! 


৯৯০, 


নদী - জীবন 


আনন্দ না ভোলে নদী -ছন্দ নাহি তোলে, 
অশ্রসর হস্তে খাকে উচ্চাবচছ পথে। 

সে শুধু মাতিয়া আছে জীবনের ব্রতে 
আত্ম - বিলোপের সুখে । ০স্কাত - পথে তাস্র 
ধুলাকীর্ণ বালুজীর্ণ ফুটি - ফাটা প্রাণ 


নে তে তারে করে নর শ্যাম - কাস্তি দান। 


মহাশুন্য - বিপ্লাবিত চন্দ্র সূর্য - করে 
কত নৃত্যে চিত তাশ্র তট-প্রাস্ত "্পব্ে 
উচ্ছলিত ___ ঝলকিত -___ বিগলিত হয় । 
মহোন্সাসে উর্মি তা”র সংকীর্তনময় 
মিশ্পিয়া কৃতার্থ হয়ঃ ধন্য সে সংসারে । 


মানব - ধর্ম 


চির - নিত্রা চুপে চুপে জীবনে ঘনায়; 
অলক্ষিত হিম-স্পর্শ করিয়া সথহার 
লু করে স্পন্দনও ০ে সর্ব - চেতনার; 
জীবন মরণে এসে স্তব্ধ হসয়ে যায়। 
স্ষণ _ জাগরণ তাহ আলস্যে নিদ্রায় 
জড়তাায় যেন কভু ঃ যেন দ্ুর্নিবার 
কর্মেদ্গীপনার দীপ্ত কভু না মিলায়। 


সুদুরভি নর - জন্ম । প্রতি মুহুর্তের 
সদ্‌গতি করিতে হবে শুধু আমরণ । 
নব নব জীবনের জীবস্ত কর্মের 
প্রেরণা আবার দিবে মোদেরইহ. জীবন । 
চির - নিদ্রা - নির্বাপণে ক্ষণিক' প্রাণের 
লয় হয়ঃ প্রাণ - সিক্ষু গন্ভি চিরস্তন। 


৯১ ৯৮৮ 


নীড় - নির্মাণ 


প্রধাবস্ত _ মহাকাল তরঙহ্গিনী - তীরে 

ব্রহ্গ - ভরে বিহঙ্গেরা মমত্তবে অধীর 

শুল্স _ ফাকে _ বৃক্ষ - শাখে বাধে শাস্ত নীড়: 
ভিম পাড়ে,__ বংশধারা রক্ষা করে কিরে। 
উড়স্ত উল্লাস - ভরা ফাম্মুনী - সমীরে 

কখনও প্রমন্ত ডানা উড্ডীন অস্থির 

স্পর্শি শুভ্র অভ্র - তীর্থে মেঘের মন্দির 
আনন্দের উদ্দীপনা লভে কি কধিরে 


কী রঙ্গিনী তরঙ্গিনী! উর্মি-লীলা তাস্র 

দুরে বহস্যে নাচে । কাকলি - প্রলাপে 
নেশাবিষ্ট বিহঙ্গের নীড়ের সংসার __ 

উড্ভীন ভানারও ছায়া উর্মিভঙ্গে কাপে । 
তারপরে তারও চিহ, খাকে না তো আরঃ- 
ভ্বিজ - বংশ মাতে ফিরে জীবন - উত্তাপে। 


বিশ্বরাক্্রিকতা 


বহু - বারি - বিক্ষোভিত ক্ষুদ্র এহ ক্ষিতি 
বিচিত্র বিবিধ গিরি - মরু - নদী - ভেদে 
বিভক্ত নিসমগ্গজাত অযুত বিচ্ছেদে । 

উচিত কি উৎপাদন আরও ভেদ - ভীত্তি ?% 
হবে না কি সম্মিলিত গণ - জন প্রীতি 
জ্বলিবে কি ব্যবচ্ছেদ - বিষায়িত খেদে? 
মাতিবে কি রক্তে - রিক্ত হিহস্স নর-মেধে? 
ভুলে রবে একত্বেরও আত্ম - পরিচিতি £ 


যুগোত্তর সাধনায় জহ্গম জনতা 

সুদ রান্ভ্র গস্ড়ে যাক পধ্চও মহাদেশে । 
যত য্ুক্ বান্ত্রী মিলে বিশ্ব - ব্রাস্ট্রিকতা 
স্তাপুক, মিশুক শএ্রক্যে মহানন্দে এসে; 
সশ্রাকাশ জয়ে যেথা এত ব্যাকুলতা, 
প্রাবৃু৬ বিভেদও দূর হোক সেথা ০েষে। 


৯৯০৯ 


শ্যামাময় শ্রীরামকৃষ্ত -মহিমা 


“রামই-__ কৃষ্ও, শ্যাম __ শ্যামা, আল্লাহ-__উজম্থর। 
আব্পাত - ভিন্নতা সব শুদ্ধ সাধনায় 
ধীরে যীরে সমন্বোধির প্রেমঘনতায় 


যত মত -__- তত পথ; ০েষে দেখা যায় 
সর্ব মত -__ সব পন্থা একত্তবে মিলায়। 
এ লীলা- রহস্য তৃপ্ত হতে আসে নর 
এঁশী আমশীর্বাদে ভবে | লীলানন্দ - ভরে 
দ্বন্বময় চরাচরে হে সিদ্ধ প্ররুষ, 
ঘোষিলে এ মহাবার্তা সকলেরই তরে। 
মায়াচ্ছন্ন বেহুশের হস্ল তায় হুস্। 

কলুষ - বিমুক্তি লাগি” নিত্য তাই স্মরে 
শ্যামাময় ব্রামকৃষ্ও, তোমারে মানুষ । 


স্বামী অভেদানন্দ - স্মরনে 


দুর্ভেদ্য বিভেদ - জালে আপ্পাত - বস্তুর 
অদ্বৈত - বেদা্ত - সত্য সমাচ্ছন্ন থাকে। 
মহামক্্র - লব্ধ - প্রজ্ভা পুঞ্িত মায়াকে 
দীধিতিতে চিরতরে কশরে দেয় দূর । 
নিরাকার ওক্ষারের অনাদ্যস্ত সুর 
চিদানন্দময় করে স্িতধী - সন্তাকে। 

এ জৈব - জীবনও মহারসে পূর্ণ রাখে । __ 
মহাভ্ন্তান - মহালীলা মর্ত্যে যে মধুর । 


সেবা - ধর্ম - যোগে রূপ অব্পে মিশায়। 
অভেদানন্দেতে তাশ্র স্ফুর্তি যে বিশেষ; __ 
তাহ সে প্রতীক - স্মৃতি - পুজায় ধরায় 
হস্তেছে অসংখ্য চিত্তে ব্রন্দোরইহ উন্মেষ । 


১২০ 


প্রেরণা - প্রেরিত হয়ে, কালী-শক্তি - বরে 
হস্ল দিব্য কল্পতকু রামকৃষ্তড-বৃত। 
মরমী করমে ধৃত, হ+য়ে অবহিত 

মন্ত্র লভি” ধ্যানী হসয়ে চল-চরাচরে 
সত্য -প্রেম-মুক্তি-মোল্ষ বিতরি” আদরে, 
স্বন্লায়ু লাভেও হস্ল বন্দিত-পুজিত ! 


এ নন্দিত আনন্দিত বন্দনা-তরঙ্গ 

বঙ্গ বিপ্লরাবিত করি”, সর্ব জাভ্য হরি" 
স্মরায় তে সভ্যতাহ পরম প্রসঙ্গ । 
বিশ্ব-ধর্ম সুরক্ষিত রয় ঈশে বরি”। 

স্থানে কালে চির-রুদ্ধ হবে তাল -ভঙ্গ_ 
একগীতহ্‌ সংস্কৃতিরে তোলে পুর্ণ করি” । 


শক্তিময়ী “নিবেদিতা” স্মরনে 


নিবেদিতা! কে করিল তারে নিবেদন £ 

কি কারণে -_কা”র কাছে চিস্তা করি যত, 
উদ্বেলিত হস্তে থাকে । জঙ্গম ভুবন 

মনে হয় মহাশক্তি- লীলা -নিকেতন। 
মানব নিমিত্ত মাত্র; বিশ্বে অবিরত 

আসে- যায় ০ক্কাত-সম, সাধে প্রাণ ব্রত; 
তারই নিবেদিত কর্ম করে সংসাধন। 


তুহ্গীভূতত “নিবেদিতা” নাম, প্রালাবাম 
নির্বিশেষে বিশিক্টতা সমারোপই. ভবে। 
লুটাবেহ ০সখথা তাই. সবার প্রণাম; 
সর্ব বল দানিবে তা” জীবন -আহবে। 
নিবেদনময় হবে তার বিশ্বধাম, 
নিবেদিছে নিবেদিতা এ সন্দেশ সবে। 


৯৯২৯ 


»াী -সজীত 


শুন্যেরে তগনায় গান সুমহান শাখা 

পত্র - করতালি সহ আনন্দের ভবে 
দীড়ায়ে তটিনী- লগ্ন উন্মুক্ত প্রাস্তরে। 
শুন্য পরাস্ত সে সঙ্গীত স্পর্শ করে নাকি! 
সোহাগের সুর্ধ-বৃষ্টি করে থাকি” থাকি” 
কখনও ০মঘের ছায়া ক্সেহ-সমাদরে 
কভু রাখে ভমিকস্ায় আপনারে ঢাকি”। 


কৌতুকের- সোহাগের অজঙ্স উৎসার 
শুনে তাই নিবেদিত সঙ্গীত -ঝক্ষার 
৬্স্ত আহ্াাদের -_ সম্তোষের সুর । 
শসা আলাপন শোনে যতবার 
তারও চিন্তে বাজে সেহ ধ্বনি সুমধুর । 


বৃক্ষের চক্দ্রিকা পান 


চত্দ্রালোক করে পান বু্লেকা নীরবে 
সারা রাত্রি সুখে শাখা- পত্র বিস্তারিয়া, 
বাযুবাহী হিমরেণু ধীরে আস্বাদিয়া, 

চুপে চুপেঃ খরে থরে োভান্বিত সবে 
নিশতরহ্গ নদী-তীরে --শাস্তি সাত ভবে। 
জ্বলস্তভ নক্ষত্রপুঞ্ নয়ন মলিয়া 

সানন্দে হেরিছে দৃশ্য; রোমাধিতিত হিয়া 
সহসা জাগিয়া কোন্‌ মহাদৃষ্তি লভে ! 


অন্ধকারে চন্দ্রালোক -__ অমৃত - আহার 

যার তার ভাগ্যে তা” যে মত্যে নাহি মলে; 
যে পারে সর্বস্ব দিতে সেবায় সবার 

ফলে পুম্পে যে-ই দেয় মহানন্দে ঢেলে 
সর্বভাবে আন্পনারে, তাহ সাধনার 

হেন সিদ্ধি; ধন্য জন্ম হেন প্রাণ পেলে। 


৯৯২৪৩ 


সর্ু-পাদপের মর্ম কথা 


জল __জল- কোথা জল-__ কোথা প্রশ্রবণ- 
কোথায় জলদ-দল নীলাভ্ - বিহারী ! 


করিতে করিতে প্রাণ নিতে চায় কাড়ি”। 
অগ্রনি-বর্ধী সুর্ধ- তাপ সহিতে কি পারি! -__ 
তবু ০সই বহি -লাভা উদ্গারে তপন। 


এই পরিমন্ডলের মাঝে মর্ম-সুল 
সলিলের সংঞ্জীবনী সরস অতুল 
যদি কভু মিলে যায়! শান শাখী -শিরে 
ভুলেও ফুটিয়া যদি শকঠে কক ফুল !- 
মহীচিকা পরিণত হয় যদি নারে! 


তড়াগ -তটের শাখী 


সলিল -মুকুনরে শাহী মুর্তি দেখে তাশ্র 
তড়াগের তট-লগ্র থাকি” মহা সুখে 
তড়াগের বক্ষে মেঘ সলিল - সস্তার 
ঝারায় আনন্দ-ভল্রে। মহাশুন্য বুকে 
অসীমের স্পর্শে ফুল্প মেঘও অনিবার। 
সহজ সংযোগে সবে বিশ্বের সম্মূথে 
মিতালি বিস্তার করে চির-চমৎকার। 
মহালীলা কোন দিন যাবে না তো চুকে। 
সৃষ্টি-রহস্যের স্বাদ পেলে কভু আর 
আহ্রাদের লয় নাইঃ সস্তায় - সত্তায় 
সহজাত স্ুম্ল্র প্রীতি -লীলা কী অপার! 
এ লীলার পরিমাপ কভু করা যায়! 
ধন্য এই নর-জন্ম ধন্য এ সংসার -_ 
পত্র-পুঞ্জে নিত্য শাখী প্রই গানই গায়। 


৯২৫ 


ডিগ্রির চোতা 


এ দিয়ে কী হবে! এ যে ডিগ্রির চোতা। 
জীবিকা লাভের ছল -ভরা হাতিয়ার: 
শাড়ি দিতে শেলে জীবনের পারাবার 
সর্বভাবেহ আহরণ এত ভ্োতা। 
বাড়িয়ে রেবলহ বৃথা দস্তের ভার 
তার না শিখে নদী হতে চাই পার। 
মুখস্থ বুলি, মৌলিক ভাবে তোতা । 


হাতেনাতে যদি বিদ্যা না ০েখা যায়, 
অহংকৃভের তাসের সৌধ-গড়া 

এ জীবন-সপথে বার বার শুধু হায় 
ব্যখহ হবেঃ ভুলও পড়িবেহ ধরা। 
আঁখি-জলে শেষে খেয়া-ঘাটে সন্ধ্যায় 
আত্মদ্ঘাতেইহ নিদারুণ হবে মরা। 


বস্তবিলাসী 


বস্তবিলাসীর কথা বোলো না-_ বোলো না! 
তারা শুধু চিনিয়াছে তাল-তাল সোনা । 
সুজঠর ভিন্ন করি” ত্ৃণ্য হিংসা - ভরে 
খনির ম্ুম্ত সোনা ক্রেদ-ক্রিনন করে 

ছিন্ন করি” আনি” তারা মদমত্ততায় 
দাপাদাপি করে নিত্য সহিষুও ধরায়। 
মুনাফা -শিকারী তা"রাঃ গড়ি” করখানা 
শ্রমিক - শোনণিত শুষি” ছলে ষোল - আনা 
থিতায়ে সে রক্ত-ধার স্বর্ণ -খণ্ড গড়ে । 
নর - রক্ত পরিণত হয় যে মোহবে। 

সে মোহর ব্যাক্ষে _ব্যান্কে করি” আমানত 
বলতে মেকী সভ্যতায় ত্েতাব - মহৎ । 
বস্ত্র-ফাস ফাঁসি হয়ে শেষে একদিন 
বস্তবিলাসীরে করে বিপ্রবে বিলীন । 


৯২২৬৬ 


অধ্যাপক -দলে সুজি” “পম্ষ শ্রারি০ 
আলগোচছ্ে অবিরত হাঙর অধ্যম্ষ 

এর ওর হত্ড-_- পদ কেটে নিতে থাকে; 
অবশেষে কামডেব্ই লোভে পায় ভাগকে। 
গভীর জলের এই হিংস্র জানোয়ার 
উভন্পায় এ ভাবে করে আপন খাবার । 
এই তার শুজালার নতুন নমুনা । 

এহ তার লৌল্য- ভরা জোলো পড়াশ্না। 


হাঙর -অধ্যম্ষ হয় ডাঙবর যখন, 

হকুা আরও বাড়ে তার; উদর তখন 
কখনও কখনও শেষে ঘাটে আবাটায় 
ধরা পড়ে সকলের প্রয়াস - শৌরবে, 


কেতাবী ডাক্তার 


০স কহিল চুপে চুপে করি” ফিস্-ফিস্্‌ ও 
দিয়ে শেষে এক ধামা ধোয়াটে শখখসিস্্‌, 
হয়েছে ০স ধামাধরা কেতাবী ডাক্তার । 
সহিতে না পাবি কাজ তমজ্ঞাজী বিদ্যার 
চালাতে সে চায় তার ভেজাল র্নদ। 
ছ্বিপদের বদলে সে লভ্ভি” চতুম্পদ 
অলঙ্কৃত করিবেহ্‌ বিস্ববিদ্যাঙগগার। 
িগ্তিক দৌলতে জন্মে অভ্র পঙসার। 


হাতুড়ে হস্লেও, তবু ডাক্তাত্র তো বটে; 
কাশুজে বিদ্যায় হেখা খ্যার্তিও হে রটে। 
ভাবী শ্যালকের লভি” হামেশা কুনিশ্ণ 

ভাক্তাল্র ০ হ'ল দিয়ে গড্ডল পঞনসিস্। 
এ দেশের বৈদন্ষ্যের কি যে হবে হায়! 


৯২৭ 


দশ্পমহাবিদ্যা 


শব-বধপী শিব-বুকে চির -নৃত্যরতা 

ছিন্ন সত্তা __ ধুমাবতী __ ষোড়শী ___ বগলা -_ 
কালী -__তারা সৃস্ি__লয়ে নিয়ত উদ্যতা। 
আদি -অস্ত হারা কালে বাজে অভ্ভ্েয়তা । 
আদ্যা মহাবিদ্যা দশ বুপেই বহুসলা -_ 
প্রভহ্তাদাত্রী; কৃপা করে হিয়া সমুজ্জ্বলা, 
ধবংস প্রাপ্ত হয় তাই বিশ্বে বীভুসতা। 


তন্দ্রে__মন্সে শক্তি - বরে হস্তে কালোভ্তর, 
সাধনা-নিরত নর নানা মুরতিতে 
অর্ধ-নারীশ্র-রূপে ধরা দেয় চিতে__ 

এ বিশ্ব -স্মশশান -পীতে ভীষণ __সুন্দরঃ 
তুষ্ট করে কাল -ক্রিঞ্টে অমেয় অমৃতে। 


ছিলমস্তা 


লম্ষ লক্ষ প্রজ্ঞলস্ত চিতা ভয়ঙ্কর; 

ব্যোম _ ব্যাপ্ত অগ্নি - ধুমে ব্রহ্মাশুড - শ্্শান 
ধুসর -নীল তার বর্ণ চির - বহিল্মান £- 
কম্কাল - করোটি - অস্জিপ্পুর্ণ চরাচর। 
ভীষণ নে ধ্বংস - ক্ষেত্র বীভশুস সুন্দর । 
সাষশু চন্ডতা সেথা নিক্চুর নিষ্প্রাণ । 
উদ্তাসিয়া সংহারের ০সই 'পীঞ-স্থান 
মুত্ড-হীন রক্ত-ক্রাবী ভীম কলেবর; 
খর্পরে বিচ্ছিন্ন _ মুণ্ড, লোল রসনায় 
অননণ্পগল রক্ত - ধাত্রা লুন্ধতার ভবে 
তৃত্তি - সুখে পান করেঃ বক্কের ধারায় 
চিতা - বহি শত শুণ রক্ত-সৃর্তি ধরে। 
ছিন্ন -সস্তা রূপও মার, শ্মশান আভ্ডায় 
দেখায় ০স আচন্মিতে সম্ভীনে আদরে । 


৯২৯৮ 


মহাকাবলী 


চিতা বহি- প্রজ্জ্বলস্ত ভীষণ শ্মশানে 
যোগ দিয়ে জেনে নিয়ো জীবনের মানে । 
মৃত্যু -ভীতি অর্থহীন __এ সত্য যে জানে 
দুপদত১র দেহ -র্পে হেত মৌীভাতে 
হয় না ০স সমুদ্ভ্রাস্ত । সহস্র সংঘাতে 
অবিচল গতি তার সত্যেরহ সন্ধানে । 


মহাসত্য দ্বন্বময কূপ বিশ্বে ধবে। 
শ্ব্শান -কালীতে সতত ধন্বংসেরহ স্রতীক। 
তাহারহ. অস্তরে আলো করে বিক্তমিক্ ১ 
এই শুভ বাতা সবে জানাবারহ্‌ তবে 
সৃষ্টি করে লীলাময়ী আধার অলীক । 


শিব - লিঙ্গ 


শি - লিঙ্গ সুজনের সাকার প্রতীক । 
নিত্য - তরঙহ্গিত গ্রহ জল্ম - জলধির 
উর্মি - রঙ্গ উত্তরিলে, আছে. দিব্য তীর । 
ভব - সিন্ধু পার হস্তে মানব - পথিক 
ব্যস্ত তাহ, সৃষ্টি চক্রে ব্যাপ্ত চতুর্দিক; 
এই সৃষ্টি - প্রহেলিকা সম্তভারে অথির 
করে শুধু, ক্ষুচে না যে মোহের তিমির । 
শিব - লিঙ্গ প্রব - তাব্রা চির - অনিমিখ। 


০েই শিব - লিঙ্গে যোগী সর্ব -সত্তা তার 
সমর্পিয়া সৃষ্টি - মুল সংহার হযে করে। 
জন্ম - মৃত্য - মায়াকীর্ণ জঙ্গম সংসার 

আর তা' বরে ভুলাবেনা কভু চবরাচবে। 

শিব _ লিঙ্গ __ সৃষ্টি - মুল প্রতীক সাকার +ঃ - 
ধ্যানে তার জাগে শিব জীবের ভিতরে । 


৯২০৯ 


কবিতা-নিকুঞ্জে রাজো অজি চতুদস্পী, 
বন্ক্ল - বসনা ! ধবনি তব মর্মে পশি' 
করে সুহ্ধঃ তুমি বুঝি লেট _ সুন্দরি ! 
অনহ্দ তোমার অঙ্গে উঠছে শ্িহ্রি++- 
নগ্ন হয়ে শন দুটা লড়ে বারংবার, 
নগ্ন হয় ক্ষীণ কটা, সৌন্দর্য সম্ভার 
বহে সুখে শ্যাম শম্প। বন প্রস্প হার, 
ব্রতত্তীর কম ্োোভা, শ্যাম - রাধিকার 
যুগাল -মিলন _স্ুতিি অবয়বে তব। 
সর্বাঙ্গের কাম্য শোভা অত্তি অভিনবঃ 
প্রেম-রস জাগো করবি চিত্তে, পরশ্ের 
চণওল িয়াসা । আনি” ভব হ্দদয়ের 
অতি কাছে কবি করে বাপের শুবন; 
এই চতুর্দশী হরে বরসিকেরহ মন । 


কবিতা 


কবিতা আত্মার গন্ধ আনন্দ বিহুল, 
স্বতঃস্ফুর্ত ্রমাপ্পুত শুভ্র অশ্রুধান, 
আন্রাদিত দীস্তি যেন অভ্র - তারকার, 
সারদার অনার প্রফুল্ল কমল । 

যোনীর প্রার্থিত বুঝি মুক্তি - মোক্ষ ফল, 
জানি না ০কেমন সত্তা পরিপ্রর্ণতার,- 
সুত্ত - পক্ষ কাঁবিতান্র সঙ্গমে সংসার 
তাসরহ্‌ উপলব্ষি বুঝি লভ্ভে অবিরিল। 


যুগ _ ঘুগ _ প্রধাবস্ত নিরবধি কাল, 
দেশে - দেশে _ পরিব্যাপ্ত নির্বার্িত স্থান, 
মানবের সভ্যতার স্বপ্ন সুবিশাল, 
কবিতারহই মহাভাব - সে করি” - স্নান 
অআনশ্গল হয় শুধু উক্লাসে উত্তাল । 
প্রাণারাম প্রেরণায় কাব্য অনির্বাণ । 


১৩৩ 


সঙ্গীত 


কঙ্খার সমান্তি যথা, সুবের সুচনা 

নিত্য - ব্যঞ্জনায় - ভরা ০সহ্‌ চিত - তলে । 
অবাচ্যেরে আত্মা বুকি রুদ্র - কুতুহলেলে 
সুরের তাশুবে করে দীপু আবাধনা। 
আত্মারই. অতল হস্তে হেথা ভুমশুলে 
ন্াাদ _ ব্রম্মা নট _ নৃত্য চলে লে পলে, 
সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত __ ধৃত তারই ০ মুনা । 


আত্ম - রস - পানে তপ্ত হয় দৃণ্ডড হিয়া । 
গীত - সশব্দ - সিন্ধু - রঙ্গে তরঙ্গ - উদ্যোগো 
সর্ব -সাকারতা যায় অদ্বৈত গলিয়া। 


গীতি -কবি 


গীতি - কবি স্বক্সতম শব্দের প্রতীকে 
সুহ্যমুহ্ু: রূপ - কল্স বিরচিয়া চলে 


ত্রমাহাত -সৃজ্ু বপ শপ্রভ্গ্তা -প্রীর্তি - বলে 
অভিত্রুম করে করে চলে পলে সলেল 
সুসমৃদ্দধ করে কাব্যে মহাপৃখিবীকে । 


বুদ্ধি _ জাত মুক্তি যায় বোধিতে রিয়া 
বিগলিত মহাভ্ভাবে গলায়ে বসায়ে 
অহরহ -স্ৃহ্ট যত ধবনি-রূ্প দিয়া 
আনন্দ - মানসী - সুর্তি সর্ব - সমবায়ে 
গড়িতে গড়িতে তৃপ্ত অতৃপ্ত ০ হিয়া । 
স্ুজ্যহমান সৃষ্টি তাবে রাখে যে ভুলায়ে। 


৯২৩০৯ 


হবনি- ধন্য 


ধ্বনি কি শোনো না! সে ডাকে তোমারে পথে। 
ঘরে থাকিয়ো না, পথেতে বাহির হও; 

তার ০স ডাকের ইশারাটি পথে লও, 

মাতো মধুময় তাহার প্রীতির ব্রতে। 

জীবন- দোলায় দুলায়ে সে নানা মতে 

ভুবনে এনেছেঃ তুমি তো অবুঝ নও, 

সথে পথে তার প্রীতির কথাটি কও; 

শুনুক্‌ ০ কথা তব কাছে শতে শতে। 


জনতা- মিছিল পরে পথে যত চলে, 

তার সাথে চলো; ডেকে ডেকে শুধু বলো, 
তা"রই ধ্বনিময় __ বাণীময় ধরাতলে, 

পরম ০ প্রেম করিছে যে ঝলোমলো। 
স্রীত্তি ফুল -মালা সবাই সবার গলে 

পরায়ে পরায়ে ভা রই গান গেয়ে চলো । 


কবি - তীর্থ 


কবি -তীর্ঘে চলো যাহ আহ্রাদে - আগ্রহে । 
ভুূমণ্ডলে সে তীর্থের তুলনা কি মেলে! 
কল্পনা তথায় যায় দ্ু্ুত্তি নিত্য ঢেলে। 
মর্ত্য-তীর্থ, -- তবু যেন এ মর্ত্যেরই নহে। 
অনির্বাচ্য লাবণ্যের ধারা সরা বহে; 
অনিন্দ্য আনন্দে কারা দিব্য ছায়া ফেলে 
জ্যোতিক্ক -দীপালী চলে চুপে চলে জ্রেলে; 
কাব্য -সুধা স্বাদে সবে সেথা মগ্ন রহোে। 


গ্রছে-_ গ্রন্থে কবি- তীর্থ -সধ্িত সলিলে 
শাশ্বত তৃব্তারও তৃত্তি লভে বিম্বজন্; 

এ নিখিলে এত মিল তাই দিলে দিলে; 
সমপ্রাণতায় পুর্ণ সবারহ জীবন । 

স্থান -কাল - পাত্র-তেদ আছে যে নিখিলে, 
সর্ব- ভেদ -সাম্যে কবি -তীর্থ অতুলন। 


৬৩০২ 


মহাশিরপী - বক্ষ 


বক্ষ লক্ষ বকল্লনার যে- বক্ষে উদয়, 
মুহ্ুমুক্ছ৪ আনন্দের __ বেদনার ভরে 
অনিন্দিত অভিনব শিল্প মুর্তি ধরে 
যে-বক্ষের অভ্তরালে কল্লসনা নিচয়, 

সে - বক্ষে মাধুর্ধের তুলনা কি হয়! 
অন্ুল্য মানব- প্রেম পৃথিবীর পরে, 
নিত্য-আন্দোছিত্ ০সই বক্ষে ভিতরে 
হয় না. কি হু €প্রমহ আবও স্বাদময় £ 
সেহ্‌ মহামশিক্সী বক্ষ যা” প্রিয়া-নিলয়, 
ধন্য সেই নির্দপমা । অপুর্ব আদরে 
স্পন্দিত __ নন্দিত তে যে, শিল্প সৃন্মত্ন করে 
ব্যঞ্না -বন্দিত সদ । আহাদ অক্ষয় 
লয়হীন্ তার মাঝেঃ আম্ত্যু বিস্ময় ঃ __ 
এত ভাগ্যবতী আর কে বা চবর্রাচব্ে! 


অভ্তব - চিত্রশশালা 


চিত্রশশালা বুঝি সব মানবেব মন ! 

শত শত স্যৃতি চিত্র টানানো তেখায, 
তাহ্‌ যেই কর্ম-কককাকে অবসর পায় 
নিরালায় বসে বুঝি করে নিরীক্ষণ । 

যত দিন তেতে থাকে - যাপে সে জীবন, 
তত আবও অগনিত চিত্র জমে যায়৷ 
অবশেষে বীরে _ যীরে সায়াহত ম্যন্যায়। 
চিত্রেও নামিতি থাকে ছায়া-আবরণ। 


স্যঘৃত্ভি -চিত্রশশালা যদি না হোত়ো মানস 
ফুরাতো না কন্লসনার মায়াজাল কোনা ” 
উবিয়া যেতো না যত জীবনের বস? 
ব্যঞ্রনা-মাখালনা যত বর্পীলীর ০্োনা 
ভরস 'পরশ্শি” কত্ত জ্ঞাগাতো রভনস % 
আম্বতুয সুখেই হোখথা করি আনাগোনা । 


১৬৩৩০ 


প্রজাপতি 


এত বর্ণে পক্ষ দুটি পরম লীলায় 
ব্রঞর্জিল যে অনুরাগে, চাহেনি ০স জন 
তোমারে করুক সবে সুখে নিব্বীক্ষেণ € 
কাস্র চিত্ত ভরিবে না শ্রীত্তি- মুক্ধতায় 
ওগো কাস্ত প্রজাপতি, হেরিয়া তোমায়! 
শশত পুম্পে রমনীয় এ শা্ত কানন ;-___ 
মনে হয়, তারও তুমি শ্রেষ্ঠ আভরণ। 
অক্টারে তোমারে হেরি মনে পশ্ডে যায়। 


রূপ দিয়া -__ গুণ দিয়া -__ মধুরিমা দিয়া 
সে ভসরেছে অফুরস্ত বিশ্বের ভান্ডার; 

কী ভাবে তাহারে হেখা রহিব ভুলিয়া ! 
কোটি কোটি সৃষ্টি শুধু ঘোষে কীর্তি তা"র। 
প্রজাপতি কী আশ্চর্ধ! ব্রহ্মান্ড ভরিয়া 
অজানিতে করে তা”রহ আহাদ প্রচার। 


ক্টীট 


সিন্ধু - সৈকতের বালু গণিতে তে পাবে £ 
কে গণিবে যত কাট এই পৃথিবীর! 
অবুঁদ অবুদি তাস্রা, বিচিত্র সৃষ্টির 
উন্লাসের বার্ভাবহঃ নিত্য - চেতনারে 
সপ্রকাশ করে তারা হেথা চারি ধারে। 
অজস্র সহস্র বর্ণ- আকৃতি -শরীর - 
প্রকৃতি, মানায় হার কল্পনা-চিস্তারে। 


কে শক্র - তে মিত্র তারা মানব - সত্তার, 
সে কথা ভুলিয়া যবে মহাপ্রাণোল্লাসে 
সংখ্যাতীত তাহাদের হেরি অনিবার, 
সৃজন -বিস্ময়ে প্রাণ স্ন্ধ হসয়ে আসে। 
সুন্ত্র __স্থুল অগণিত প্রাণ -সিক্ষু - ধার 
সৃত্যুহীন প্রাণ -কথা সতত প্রকাশে । 


১৩৪ 


1পিঞীলিকা 


অবাক নয়নে নিত্য হেরি গৃহাঙণে 
পথে -ঘাটে মায়ামাখা আলোকে ছায়ায় 
শ্রেণীবন্ধ পিপীলিকা আসে আর যায়। 
কর্মব্যস্ততায় তা"রা বিচিত্র ভুবনে 
নি৪শব্দ সৌন্দর্য রক্ষা করি" সর্ব ক্ষণে 
অভিনব মেত্রীপৃুর্ণ সহযোগিতায় 
লক্ষ লক্ষ মিলে মিশে টিবিও শড়ায়। 
ধন্য তারা ধরনীতে অপ্পুর্ব মিলনে । 


প্রতিরোধী শক্তি চক্রে পর্ুদস্ত করি” 
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে রাখে বংশধারাটিরে; 
অস্তিত্ব যে মহাকালও নিতে নারে হরি”; 
অতিশয় ক্ষুদ্র, তবু একত্তে সুহীরে 
যে কাণ্ড করিতৈ থাকে, যত তা-ই স্মবি, 
বিস্ময় না এসে পারে চিত্ত -লোক ঘিরে! 


বল্মীক 


অগণিত উই-পোকা অন্ধ অনুরাগে 
বল্মীক গড়িয়া তোলে; মৃত্তিকার তলে 
এক-যোগে এক -ভাবে তাহারা সকলে 
সারা হেলা সম-কর্মে সম -প্রাণে জাগে। 
টিশ্পি- গড়া লক্ষ্যটিরে রাখি” পুরোভাগে 
নিজ নিজ স্বার্থ সবে বিসর্জিয়া চলে; 
আজীবন মহোল্লাসে তারা দলে দলে 
সহ্গ-সেবা-ধর্মে মাতে সকলের আগে। 
অতি তুচ্ছ, তবু তারা কর্ম- প্রেরণায় 
স্তম্ভিত -বিস্মিভ করে বিজ্ঞ মানবেরে। 
গণ্য তারা একনিষ্ঠ দলবন্ধতায়; 

শৃজ্ধলা শিখাতে পারে সর্ব জগতেরে। 
বর্ষেকেরও আমু তারা সডেঘর সেবায় 
ঢেলে যায়, মানে না তো মিথ্যা মরণেবে। 


৯৩১৫ 


শুযসাপোকা 


বুকে ভর দিয়া চলে শুয়়াপোকা সুখে. 
বাধা কিছু পড়ে যদি পথের সম্ুখে 
সঙ্ষুচিত কত” তার শক্ষিত শরারে 
যত দূর দৃষ্টি যায় ক্ষুদ্র পুজান্ষিরে 
প্রসারিয়ী চলে তবু আশা - ভরা বুকে । 
উচচাবচ পণ -বাধা শোেলে শেষে চুকে 
এলায়ে আলসে দেয় কৃঞ্চ কাবাটিবে। 


জীব-তক্ত গবেষণে কার্টে মোর দিন, 
শুয়াপোকারেও তাহ করি সমাদর; 
জীবনের অভিব্যক্তি এত সীমাহীন, 

প্রাণ -_রেহ্দে কোটি কীটও চির অমলিন ___ 
প্রাণোর্মি- বিভঙ্গে ভরা সিন্ধু চরাচর! 


পোকা 


কিল্বিল্‌ করে পোকা জলের ভিতরে : 
কী ক্রহস্য! এত ঢোকা কোথা হস্তে আসে £ 
ক্রেদ পক্ষ পুর্ণ জলে বিচরণ করে। 

যে শগলিত জঞ্জালের দুর্বাসিত বাসে 
শ্বাসও হয় ক্রুহ্ধ- প্রায়, প্রাণও কাঁপে ভ্রানসে, 
কী বিচিত্র! ০সথা পোকা পুর্ণ -কাস্তি ধরে। 


অফুরস্ত প্রাণ -লীলা হেরিতে __ হেরিতে 
বিশ্মিত-বিমুড শুধু হই পলে-পলে। 
সংখ্যা -হারা পরিবেশে সদা সর্ব ভিতে 
সংহারক -_সংবর্ধক প্রাণেরা ভূতলে 
যার যার রঙ্গ যত দেখায়ে চকিতে 
জন্ম -সৃত্য -তরঙ্গেতি তরঙ্গিয়া চলে। 


৯৩৬ 


মৌমাছি 


মৌমাছি গুঞ্জন করে । সুরের ঝক্কার 
পুম্পে-পুম্পে কী রোমাঞ্চ সপত্তারিয়া যায়! 
অমনই আনন্দাবেগে যে-জন ধরায় 
গুঞজবিয়া যেতে পাবে শুধু অনিবার, 
নিশ্চিত ০স মধু লভে মুগ্ধ বসুধার ₹__ 
তার আহ্াদের আর অবাধ কে পায়! 
গান শুনাতেহ আসি মোরা মৃত্তিকায় ; 
যত গাই, তত মধু দেয় যে সংসার । 


গান গাহিবার শক্তি মৈত্রী-বলে পাই; 
মেত্রীতে মালঞ্ওত-সম বিশ্ব মনে হয়। 
দুপদণ্্ের জীবনের অন্য লক্ষ্য নাই; 
ভালোবাসা সকলেরে দিতে লীলাময় 
জন্ম দিলো, মৌমাছির মধু-ব্রত তাই 
পালিতে-ল_ পালিতে যেন আয়ু হয় লয়। 


ফড়িং 


সবুজ পাতায় বসিতে সুযোগ দাও; 

দেখো তাস্র শুড়া__ কৌতুক যাতে পাও; 
স্বেচ্ছা-সুখেই. উড়িবে সে ফিরে __ ফিরে, -_ 
কখনও আয়েশে,_-- সব কিছু দেখে যাও; 
উড্উীনতার উৎসাহ-স্বাদও নাও; 
ওড়ে,-_-বসে সে যে তারই পরিবেশ ঘিরে। 


পতঙ্গ -_ প্রাণ ক্ষীণজীবী, তবু সুখে 
বাঁচার -___ বাড়ার তাগিদেই চলে __ ফেরে; 
বংশ -ধারাও রেখে যায় মহী-বুকে 
কুতৃহলী করি” উৎসুক মানবেরে। 

উদয় -বিলয় যায় না যদিও চুকে, 
স্মরণে মরণ নিতে নারে কভু ঢেডে। 


৯৩০৭ 


আশার গান 


নিস্তরহ্দ বদ্ধ জলা এখন মুখর 

মশার মধুর গানে । দলে দলে তারা, 
কোপে ঝাড়ে চারিধারে জাগাইয়া সাড়া 
বাতান্স ভাসায় সুখে যরের লহ । 
অন্ধকার ধীরে ধীরে হলে গাঢ়তর, 
তাদের যাবে না দেখা; শুধু শব্দ-ধারা 
সুখ-সুপ্ত শবরীর প্রাণের কিনারা 
স্পর্শ করে কণরে যাবে সমৃদ্ধ সুন্দর । 


সমীর-নির্ভর শব্দ ভেসে তেল্স যায়ঃ 
কিছু তার হেথা হোথা ছলকিয়া পড়ে, 
নক্ষত্র _চুন্বিভ জলে, বন-গুল্ম গায়, 

পম্প _-শুচ্ছ-সমাকীর্ণ পল্লপবের তরে । 
দংশক মশক -শব্দে কিঝিরা ঝিমায়ঃ 

বচ্ধ জলা পোষে মশা তাহ কি আদরে! 


পতঙ্গ রঙ 


কোটি কীট-পতঙ্গের লীলা-রঙহ্গ হেরি; 
রোমাঞ্চ হবে না কার! বিস্ময় অপার 
কার চিত্তে বার বার সৃজন-লীলার 
বুনিবে না ইন্দ্রজাল ! এইহ মর্ত্য ঘেরি”__ 
ওরা নিত্য নৃত্যশীল; বিপুল বিস্তার 
০স্কাত - পাবা, নহে যেন কি াচজিবাল; 
মৃত্যু হলে, জন্ম নিতে নাতি ২ ছে ও 


নিহসঙহ্গ হেরিলে কভু ক্ষুদ্র মল্লে হল 
তুচ্ছ তাই. করে নর কীট - পতঙহ্গেতে 
যৌখথ-ভাবে অফুরস্ত প্রাণের বৈভবে 
মুদ্ধ ওরা করিবে না কোন্‌ মানুষেরে £ 
একযোগে অগনিত তারা হেরি” নভে 
যে বিস্ময়, নে বিস্ময়. ঘিরেছে ওদেরে। 


৯২৩৮৮ 


তা*দের উদভ্রাস্ত করে£ দেয় কি বিনাশি' 
সর্ব বাধা -__- সর্ব ভয়£ আলোকেরও হাসি 
তাদের হেরিলে আরও বেশি বুঝি ঝরে 


সতঙ্গের দুস্দশ্ের ওই প্রাণোক্সাস 

ভালো কার লাগিবে না! আলোর উচ্ছাসে 
কার প্রাণে অজানিত অপূর্ব উদ্ভাস 
জাশিবে না! ভালোবাসা কে না ভালোবাসে! 
পতঙ্গেরা উচ্ছৃসিয়া মানস -আকাশ 

নিত্য বেআদবি যেন করে মহোল্রাসে। 


বঝিমস্ত মৌমাছি 


আফিম-ফুলের "পরে মৌমাছি যখন 
বসিলো আসিয়া সুখে মধুর আশায়, 
আফিমের নেশা-ধরা তন্দ্রাতুর বায় 
পরশিয়া গেলো বুঝি; কী এক স্বপন 
আতুর করিলো তারে! তার সারা গায় 
'ুমাচ্ছন্ন করে শেষে পুম্পেরও চন্বন। 





এ কী হস্ল! এত বুম কোথা হস্তে আসে! 
পরাগ-মাখানো পাখা দুলে -ঢ্ুলে পড়ে। 
ঘুমের আলস্য মিশে বাতাসে - বাতাসে 
সধত্তারিত হস্তে থাকে সম্ভার ভিতরে । 
ঝিমানোর ফাকে সে কি ভাষে না আভাসে : 
ঘুম নিয়ে চুপে চুপে বেসাতি কে করে! 


১৯৩০০ 


অক্সিজেন 


বর্শ- বাস স্বাদ - রূপ কী আছে বা তাস্র! 
তবু তাস্র প্রসঃদেহ চলস্ভ জীবন । 

দহন - বিহনে হবে কিনে বিবর্তন ! 

০ - দহনে সাহায্য ০ে করে অনিবার। 
যত ভার দুরীভূত করে অনুক্ষণ; 

বূপাস্তর তরে তার যত আলোডন; 

চুপে চুপে চংক্রমিত করে সে সংসার । 


বুঝিবার সাধ্য কার তাহার অভ্যাস ! -__ 
নিরবধি দহনের শক্তি সে যোগায়; 
ভারসাম্য রক্ষা করি" অক্সিজেন - গ্যাস 
সৃষ্টি - ধারা অব্যাহত রাখে বসুধায়; 
বিশ্ব - সংরক্ষণে চাই সম্যক সন্যাস, -__ 
জলা _-জ্কালা একাকাব্র সে মহালীলায়। 


হাইড্রোজেন 


অগ্নির স্ফুলিঙ্গ -মাত্র অহ পরশ্ণিলে 

০স আসঙ্গ বঙ্গে সর্ব সত্তা অনিবার 
বহিময় হয় শুধু; আনন্দ তাহার 
অনির্বাচ্য বস্ত-কীর্ণ এ কুক্ষ নিখিলে। 
গরমিলে মিলাহয়া প্রেম দিলে দিলে 
দীপালী জ্ঞালায়ে তোলে; জ্বলার ___জ্বালার 
সে যে ভাব-সম্মিলন কি বা চমত্কার, 
অমিলের মিলে আর মিলের অমিলে। 


ধবংসকর বিস্ফোরণে তীব্র অগ্গযযুদ্গারে 
প্রলয় "ঘটায় কভু দক্ছিয়া ভূতলঃ 

স্বাদ- গন্ধ _বর্শ-হীন লব্ঘু ভাবি যাবে 
অক্সিজেন সাথে মিশে সে-ও হয় জল । 
আত্মার রহস্য যত ঢেক নির্িতে পাবে! 
শুধু বুঝি, প্রেম করে আকাশ - পাগল । 


১৪০ 


থার্মোমিটার 


তাকপমান যক্দফ্র কত মানব-নির্মিতি 

ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রা করে নির্ধারণ । 
বিশ্ব ভব” যত চুল্লী জ্বলে অগণন, 

যত তাপ সর্ব দিকে হয় সংবাহিত 
সুহুর্তেকে মাত্রা সবই যথার্থ নির্নাতি 
তাপমান যন্সে হবে। চলন, বহন, 
বিকিরণ, তাকপশক্তি-জাত সংবেদন 

স্কুল সুমন্ত কত কি তা” খানকে অবিদিত ? 


প্রেমোত্তাপ প্রাণে প্রাণে তবু অবিরাম 
যত দাহ দুর্নিবার আনিতেই খাকে,- 
সম্ভব কি হতে পাবে পরিমাপ তাস্র£ 
নিত্য বহি-জ্কালা বহি” যত মনক্ষাম, 
স্ফ্ুলিহেদে ফুল্রতা লভে, পস্থা- বাঁকে বাবাকে 
আঁকে স্বপ্র,. সাধ্য কার সে তাপ মপার! 


বঞ্জন -বশ্ছি 


কত কি আশ্চর্য ঘটে হেথা পৃথিবীতে, 
মানুষ জানে না তাই ভাবে অজ্ভতায় 
অদৃশ্য আশ্চর্য সবহ,__ জানা নাহি যায়। 
অদৃশ্য হস্তেছে দৃশ্য রঞ্জন _রশ্বিভে। 
কত তো অস্বচ্ছ বস্তু রাজে চারিভিতে 
ব্রজ্জন-রশ্মির স্পর্শ পড়িলে সেথায় 
অস্তিত্ব -সঙ্ষকেত সবে সহজে জানায়, 
দুর্মর কী নর-চর্যা বিশ্বে সংবোধিতে ! 


অগম্য মানব-গম্য হয় সাধনায়, 
অঅধবাও ধরা দেয় আন্মল্পের ভবে, 
সাধনাই. দিব্য দীপ্তি বিচ্ছুরিয়া যায় 
বিমুর্তেরে সুর্ত করে অস্তরে অভ্তরে। 
বরঞ্জনের প্রতিভার প্রভ্ার আভায় 
ভাবী লক্ষ সাধকেরে দুর্বারিত করে। 


৯৪৯ 


স্কৃতস্ তা 


কৃতঘ্ঘতা পৃথিবীর পাষক্ডী বাক্ষসী । 
স্বার্থপর লুক্ধতায় জদ্ঘন্য হ্বুণায় 

-্পোষে প্রানে । অমাবস্তা - অন্ধকারে বলি” 
অন্ধ - অভিসন্ষি খে ওকে ০ উচ্চুলি”। 
বাহ্যিক সৌজন্য তা”্র বিভ্রার্ভি জাগায় । 
ক্ষ প্পুক্ুতুজ্জ মম পাত্তে লোলতায় 
মৃত্যু - ফাদ । মহত্েরও অঙ্গে মাতে মসী। 


তে বৃন্ষের ফলে-প্রুস্সপে সমৃদ্ধি তাহার, 
তাহ ফধবংস সাধনের জক্াদী উল্লাসে 
ভিতরে ভিতরে তার চেছা অনিবার। 
অনুয্যত্ব-মহিমার ত্রুর সর্বনাশ্পে 

ডক জীবাণু ০ে যে। আহা, বিধাতার 
বসুহ্দধরা দহে. তার বিবাক্ত নিহশ্বাসে ! 


অবিম্খাতল 


মানবের সভ্যতার শত উডপ্পাদান 

করে না কি বিবর্ধিত শুধু ব্যবধান £ 
অহিংসানরে - বিশ্বাসেতরে করে না সংহার £ 
উদার আকাম্প _ তলে জন্ম হস্ল যার 


বিকাশের পখ্েে তাই বাধা সুদুত্তর 
দিনে দিলে অবিরত শুধু সুষ্ট হয়। 
সভ্যতা হবে না কভু সর্বাহ্গ সুন্দর 
না কাতরিলে অশ্রবোধী জুতুঞ্দা বিলয় । 
ভভ্ডত্াা - বর্র্ভিত কবে হবে নাত্রী-নব £ 


৪২ 


অভ্ভ্ানতা 


মোরা করি হাহাকারঃ অহঙ্কার বশে 
ভাবি, সৃষ্টি জাহান্নামে যাবে এইবার 
শক্ত হাতে মোরা যদি না করি সবংক্ষার। 
মত্ত হয়ে অনিবার হায়, আত্ম -যশ্পশে 
পৃথিবী ভরিয়া ফেলি যত ধবংসধনে; 
বাদ-বিসংবাদে করি সঙ্কটহ বিস্তার; 
সভ্যতার নামে করি হিংসা অনাচার; 
দলগত দৃপ্ত দম্ভ আকাশ পরশ্শে। 


কৌতুকে তুমি কি হাসো এ সব দেখিয়া! 
বালস্ুলভত্তা তব ভালো লাগে বুকি! 
তুমি জানো কালে কালে শাস্ত হবে হিয়া, 
বন্ধ হবে অন্ধতার যত যোঝাযুঝি । 
তুমি জানো সবে মোরা তোমারেহ খুঁজি। 


গরল -সাধনা 


অমৃত -পিয়াসী হযে পাগলের প্রা 
কাটালে তো এত কাল পৃথিবী 'পবে 
অমৃত -পরশ কভু পেলে কি অস্তরে € 
কী লাভ তা” হ'লে বলো ব্যর্থ সাধনায গ 
বিষের সাধনা করো এবার ধরাষ। 
বিষে যদি পুর্ব-লন্ধ প্রাণ -শক্তি হবে, 
““ববে পুঞ্জিত পাপ বিষময়তায় । 


অস্ত -__অম্ৃত করি” বাহ্য আড়ম্বল 
করিতে করিতে হায় বৃদ্ধ হ"ল ফ"' 
ভশ্ুডতারে পরিহার করো অত বিঃ 
ভান্ডে বিষ পান করো স্মৃতি_ভ্রংশ-করা। 
নীলকস্ঠ মৃত্যুঞ্জয় সর্বাঙ্গ সুন্দর 
বিষোত্রীর্ণ মহাম্তে ভরিবে পসরা । 


৯৪৬৩ 


মহাম্তুয জজ শোয়েৎজার 


ধাত ধরা জীবিতেরে রাখে বুকে করে। 
মানলে না ০ জীবনের সীমানার মানাঃ 
প্রাণ - পক্ষীবৃন্দে লয় শ্যেন-সম হ+রে। 
ভব মহাম্ত্যঞ্জয় _- সভ্যতার ত্রশাডে 
বিবার্ধত হয় যা'রা, তাহাদের ডানা 
উল্লঙ্মিয়া চলে যায় মৃত্যুরও নিশানা; 
বিশ্ব যায় বিচ্ছুরিত প্রাণ-রঙ্গে ভদরে। 


জ্্রলদভি - প্রভ্তা- দীপ্ত ০সবা - তণ্ড প্রাণ 
যুদ্ধ - দীর্ণ এ যুগেও করিলে প্রমাণ 
সভ্যত্তা - সংবাহী যায় উল্লাসে ভাঙিয়া 
ভেদ - জাত গন্ডী যত । অমর মহান, 
মৃত্যুঞ্জয় - মন্ত্র গেলে এ মত্যেরে দিয়া। 


লোর্মা বলী - স্মরণে 


মহাত্সারা অরন্নিবাণ জ্যোতিক্ষ প্রোভ্জ্রল । 
এ মত্্যের ক্রম ব্যাপ্ত বত সভ্যতার 
কল্যাণ _ সুন্দর দীপ্তি ঢালে অনিবার। 
বন্ধ _ ক্ষুব্ধ আন্দোলিত মানব - ভূতল 
পরিপুর্ণ পরিতৃপ্ত করে অবিরল। 
মহাত্দ্ারা অপাবৃতভ করে অন্ধকার । 
কর্মে - ভাবে আজীবন জ্ঞলার ___জ্দ্রালার 
অবসানেঃ মরগেও তা ব্রা মহাবল। 


মহাত্মারা কীর্তি - বাস, মানব - নির্যাস; -_ 
মানবোধ্ধ দীশ্তি -ভ্ত্ত ভর্মিল বিস্তারে । 
প্রধাবিত জনতা কি না করিয়া পারে? 
মৃত্যুঞ্জয় ভাব - ধন্য বলার উদ্ভাস 
উল্লসিত করে না কি সংশ্রামী সবারে% 


৯০৪৪ 


মহাকবি দা্তে - স্মরণে 


মধ্য -যুগ- মোহমযী মহা অন্ধকারে, 
মানব - প্রেমিক কবি, দীত্ত প্রতিভায় 
মোহ-মুক্তি আনিবার নিতা সাধনায় 
অসাধ্য সাধিলে তুমি । মানব-আত্মারে 
সত্যের সন্ধান দিলে মত্য-কাবাগারে। 
নরকাগ্লিজ্জালা যত শুনালে সবাষ 
ীপপ-ভীতি সব্ভারিতে; জর্জব ধরাষ 
মুর্তি দিলে অনির্বাণ মত্য-তপস্যাবে। 


পাপ-ভীতি-__ পৃর্থী-তপ ধীরে ধীবে শেষে 
স্বর্ণে উত্তরিত করে ঈশ্বর-কৃপায,_ 
সে-কথা শুনালে শুভ্র সঙ্গীতের রেশে। 
ভেদ-রেখা লুপ্ত করি” জানা- অজানায় 
ভাসালে সবারে প্রেমে অসীম উদ্দেশে; 
মহামিলনের সেথা তুলনা কোথায়! 


জীবন - মন্থন - বাণী : অমোঘ নিষতি ;- 
জঙ্গম জীবন - পথে অহোব্রাত্র ধবি' 

বহি, সর্ব দুঃখ-দাহ-ক্ষত-ক্ষয -স্ষাতি 
চলিতৈহ হবে কোন প্রুব লক্ষ্য প্রতি । 

যায় যদি বৃক্ষ পত্র ঝক্কা-বাতে ঝবি” 
মহাদ্রম শহীদের মৃত্যু তবু বরি' 

শিশু -দ্রুমে ক'রে যায় ঝঞ্জা- রোধ - ব্রতী ,-- 
ক্রাস্ত-দশাঁ মহাকবি, এ জ্বলস্ত বাণী 
যোগায় অমিত শক্তি-দীপ্তি যে কল্যাণী 
প্রধাবস্ত জনতার প্রাণের কল্লপোলে। 
দেশে-কালে সমাহৃত প্রীতি -মাল্যখানি 
মৃত্যুঞ্জয় বক্ষে তব মহানন্দে দোলে। 


৯৪৫ 


চৌমাথা 


পতের চৌমাথা চির চিত ভ্রার্ভিকর । 

কোন্‌ পথে যাবে কে বা -_ কোন্‌ ভাবে যাবে? 
পাবে কোন্‌ পথে গেলে মঙ্গল -সুন্দর,-__ 
যার তরে অবিরত চলা নিরস্তর। 
জল্লিত-কল্সিত যত লুব্ধ লাভালাভে; 

রহস্যে রসালো পস্থা তবু মনোহর । 


নীলাম্বর -বিচ্ছুরিত জ্যোত্ির ধারায়, 
বুঝাতে পারে না প্রাণ নির্দিষ্ট কী চায়! 
পস্থার চৌমাথা ত্গধু চিত্ত মুগ্ধ করে। 

কী আশ্চর্য! সবে ভাবে যে যে পথে যায়, 
তাস্রহ “পঞ্থ শুভ্র শুদ্ধ চল-চরাচরে। 


কাক --্সান 


রাজপথ - পার্শগত নর্দমার ঢালে 

কাকেরা করিছে স্নান ক্ষীণধারা জলে; 
সুর্য বুঝি দেখে তাহ কৌতুকের ছলে 
ছায়া - নামা নক্র নত পড়ত বিকালে । 
কৃষ্ওত -চঞ্চু, কালো কাক প্রাণের খেয়ালে 
পীচ _ ঢোলা কালো পথে শ্যাম-শাখী তলে 
বিখুনিত করি” পক্ষ কল - কোলাহলে 
স্বান করে তৃপ্তি ভরে ছায়া »- অস্তরালে। 


পথচারী যেতে যেতে দেখে মুগ্ধ হয় 
কাকের স্লানের লীলা ঢালে নর্দমার। 
মহান গরীরও পথে পুঞজ্িত বিস্ময় 
অফুরস্ত কত নেহ প্রকৃতি - মাতার ! 
উপযোগী যাহা যার, দিয়ে সমুদয় 
তে কহিবে কত তৃপ্তি তার অনিবার! 


৯৪৬ 


নিত্রিত কুকুর 


পত্খ - পাশে অনাদৃত পথের কুকুর, 
নির্বিবাদ নিদ্রাটকু উপভ্ভোগ করে। 
অঘোরে _ ত্বুমানো - বাপ দুর্বাহচ্ছ পরে 
বড়ো তৃত্তিকর লাগো। পরস্ত দুপুর 
মন্থর - সমীরে শ্রাস্ত - বিহঙ্গের সুত্র 
সম্ভর্পণে কর্ণে তার আবেগে -আদনে 
ছেলে দেয় । অফুবজ্ত পত্রের মর্মরে 


স্বপ্ন-০ঘোর বোনে বুক সুন্দর সুদুর! 


বিট'পীর ছায়া দোলে; নৃপ্পুর নদীর 
কূলে কুলে বহু দূরে বেজে বেজে যায়; 
দুরসম্ত মাছেরা করে পলি-জলে ভিড; 
লুকানো লেজের দাগে পলির কাদায় 
আকা - বাকা জেখা পড়ে । নিভ্রায় নিবিড 
শাস্ত রূপ স্বর্প- সুর্য দেখে সুপ্ধতায় । 


হে নগর ! 


হে নগর, অজগর-সদৃশ নগর, 

নিরস্তর অতি-স্ফীত উদর-গহুবে 

পল্লী -জাত সর্ব-বস্ত লুন্ধতার ভরে 

গ্রাস করে চলিয়াছ,-_কী ক্ছুধা দুর্মর! 
স্ষুধা -ন্ফোভে পার্বতী যত চবাচর 
লেহন করিছ শুধু । কে বাঁচে__ ০ মরে 
০স দিকে ভ্ুক্ষেপ নাইঃ হায়, অকাতরে 
ভব্বিতেছ হো. বুভুল্কু, উদ্দাম জঠর। 


উদশ্রা এ লোভ কবে প্রশমিত হবে? 
খাদ্য-খাদকের ভাব পল্লী-নগরের 
কবে বিদুরিত হয়ে, সমতায় সবে 
কল্যাণে উদ্ভু্ধা হবে £ কবে সংযমের 
অভ্্যদয়ে, স্ুবন্টিত বিপুল টৈভবে 
ঘুচিবে নিলজ্জ লৌল্য এ ধনতন্দ্রের £ 


০21 


পল্লী -জীন্ি 


নিসার সারি ডানা অরহ্তা রুজান স্টার 
আনন্দ পর্ণ বুকি সুর্বের চন্দ্রের | 
হল তুমি ভপ্পে চুপে শুক আলোকের ! 
তাহ বুনি তব সন্তা ওকে দুলে দুলে! 


সঞ্চিত হজ্জ শ্রীতি, __ দুর আকাম্পের 
আম্পিল বিধৌত -সুখা দাও স্ষার্থ ভুলে । 


সক্্রী_ দুলালীরা লয় সখ -তৃত্ত মুখে; 
সঞ্গারিত হয় ধীরে সকলের বুকে । 
সকলে হয হবে ধন্য সকলের সুতে। 


দীক্ঘির ব্যাট 


খানে ঘাপে দীহ্ি- ব্যাট নামে কি নিতলেল 
আভ্তহারা আনন্দের পিপাসা ভরে! 
স্পতি প্রশ্তা শত ত্ভাবে ব্যাকুল কি করেছ 
০সানা-_ শালা সুর্য ধাত্রা হিক্সোজেন উচছলে, 
মীন _বপকসীরা করে পরম আদতে 
আগাহারে আন্দোজিত্ত, বাল -শ্পিয়রে 
শরীর এলায়ে দেয় শালুকের দলে । 


চতুর্দিকে বাপ -ত্ডার্ডি,-__ এত শ্রলুন্ধত্তা, 
ক্বানাহীর এত সব কল - কোলাহল, 
বহু ০ জড়ায়ে কখোজে শা নীরবতা । 
নে কি চায় নিতিলেবর নির্বেদ নির্মল £ 
শ্তন্ধ 0যখথা নিথিলের সর্ববিধ কখথা 

মেষ ধান্পে মেলে শেষে অনেয় অতল 


১৪৯৮৮ 


বর্ধার বিল 


লহরে লহরে তার উল্লসিত গান 

দুর-দূর পন্লী-প্রাস্ত করে বেপমান। 

যত জল যত ঠাই __ এক মুর্তি ধরে, 

সে মিলনে -__ সুখে আরও বর্ষা ভেডে পড়ে। 
সমবায়ে - সহযোগে দেন্য অবসান, 

একাকার - ধরা জল লতি আরও প্রাণ; --_- 
কী কল্লোল! কী হিল্লোল বিলের ভিতরে! 


পহ্কিল পক্ষলময় পল্লী আর নাই; 
ব্যবধান - গা শ্রীষ্স ভয়ে চ'লে যায়, 
থই. খই করে জল যত দুরে চাই । 
পরিপুর্ণ সহযোগে জলেরা ভাসায় 

পুর্ব বিচ্ছিন্নতা যত । ভাবি সুখে তাই, - 
কী না হয় সহ্দয় সহযোগিতায়! 


দামাচ্হন দীঘি 


বসিল দে _ দুপযাত যাটের সোপানে। 
সিঁড়ি - শ্রেণী ধীরে ধীবে নামি" দীশি- জলে 
বুঝবি-বা অনতিক্রম্য কোনো কুতৃুহলে 
হারালো বাস্তব-সীমা নিতলের টানে । 

করত জল দামাচ্ছন্ন দীঘ্বি-মাঝখানে £ 
জন'পদবাসীগণ কক দলে দলে 

পরিত্যক্ত দীর্ঘিকায় হেখা নানা ছলে 

আসে নি কি- মাতে নি কি নিত্য স্রখ-ক্সানে ! 
গাগরি-বাহিত বারি নারী-বশ্ষ ছাপি' 
ঝরে নি কি সিক্ত করি” সরমের বাস? 
তীর-তরু ছায়া জলে উঠিত না কারি” £- 
সপরদেশী-বক্ষ ভরে উদাস _ উচ্ছাস । 

নহে কি নরেরা যত পথ-পার্্শবাপী £ 

আ্রার্ত পাচ্ছে লুন্ধ করে ঘাটেরও বাতাস। 


৯৪০ 


এরা 


দৃবা 


আকাশ - বাহিত ডউষার শিশির €মাবে 
বিধৌত করে ০সোানার সকাল তেলাঃ. 
অভ্র-সূর্য আশিস ঝরায় ভোরে। 

পেলব পুম্প বাতাসে সহসা ঝরে 
সুরভিত কস্তরে তোলে যে মাটিরও ছেলাঃ 
প্রভাতের এই শাস্ত মিলন - মেলা 
পুজ্গাময মোরে নীরবে দেয় 0ে ক'বে। 


সঁপে দেয় ধীরে বিগ্রহ- বেদীমূলে,__ 
আমি শুধু ভাবি,-_ধন্য জীবন ভবে। 
এ কী লীলা তার কাল -পারাবার কুলে! 
তুচ্ছে বরে সে উচ্চ শঙ্খ -ববে। 


খান গছ 


জানি না আদিমতম পুর্বপুরুষেরে। 
কবে তারা জন্ম নিল পৃথিবীর বুকে 
বিকশিত প্রাণাবেগে বিকাশের সুখে 
বন্য সাথে আলিঙ্গিয়া আদিম বন্যেরে! 
সে কথা শুধান্ো বা অন্তত কালেবে। 
সকলেহ ভেসে চলে কাল- স্ষোত -মুখে। 
আমারও ওষধি-আযু ক্ষিপ্র যাবে চুকে; 
তবু ধন্য মানি এই স্বর্পাভ জন্মেরে । 


মনুষ্যের সঞ্জীবনে সর্বস্ব সঁপিয়া 


ধান্যপুর্ণ মাঞ্চে মাঠে-- এই তো বারতা । 
সেই ত্যাগে _-_ ০েবাদর্শে নৃত্য করে হিয়া; 
বীজে -__ বীজে থাকে যেন এই আকুলতা । 


১৫০ 


শিশির -শীকর পড়ি” কচুর পাতায় 

ঝল্মল্‌ ক্রি বুঝি কহে চারিধারে : 
“যতক্ষণ আলো আছে, ঝলো এ সংসারে; 
স্ফটিকের পারা শুভ্র করো আপপনায়; 
মহাশুন্য সেথা যেন ছায়া ফেলে যাষ; 
দুদক্ডের এই দীপ্তি, তে কহিতে পারে 
কখন্‌ শুষিয়া যাবে সুর্যের বিস্তারে! 
আয়ু-_ সে তো ক্ষণিকেরই» ক্ষণে লয় পায়। 


ঝলো -_ঝলো; টলমল করো প্রাণ - ভরে 
স্বচ্ছ-ক্ষিন্ধ __ অনাবিল প্রীতি -শুভ্রতায় ; 
সঙ্গ যারা পাবে, যেন ভাবে সমাদরে, -- 
“দুস্তর পথেরে ০স-ও করেছে স্ষেচ্ছায় 
আনন্দের অনুকূল; অন্ু- বিশ্ব "পরে 
মহাকালাম্মুধি - শোভা দেখেছে ০ ভায়।”», 


আমের মুকুল 


উল্লসিত পল্ী-বীথি আমের মুকুলে, 
ভ্রমরের শুঞ্রনের নাহি অবসান; 

পিক -কণ্ঠে মুহুমুক্ুঃ বেজে ওঠে গান, 
কচি কিশলয় -শুচ্ছ ওঠে দুলে দুলে; 
আনন্দের ঢেড খেলে যায ফুলে ফুলে £ 
সমাগত বসস্তের সাথে নব প্রান। 

আবার সবার হবে নব বাপ পান 23 
যৌবন -তুফান জাগে জয়-ধবনি তুলে । 


বিদীর্ণ দ্রুমের সাথে জীর্ণ পাতা নিয়া 
শুক্ক শীর্ণ শীত যায় পঙ্ছারোধকারী; 

চিন্তে চিন্তে নবোল্লাস নীরবে সধ্ভ্ারি” । 
সুর্ধ-দীস্তি চতুর্দিক তোলে উজ্জ্রলিয়াঃ 
গন্ধ -মত্ত পথে চলো ব্যগ্র নর-নারী। 


১৫১ 


বাদলায় 


ধুন্দুলের দেহ তেয়ে ঝরিছে বাদল 

বাদলের পোকা যত অসীম উল্লাসে 
আহাদের আনাগোনা করিছে কেবল । 

কচি কচি শশা সব সবুজ কোমল 

মৌসুমী বাদলে ভেজে; কিডে তা"রই. পানে 
দুলিতেছে সবক্ালেব বাদল - বাতাসে, 

ভাকু ভিকদল করবে স্বখথে বেশলাহল | 
সাপেবা সাঁতার খ্ালুট কাছেব জল্লাহা, 
জা -ভালোবাসা সাপ বিচিত্র প্রকার; 
প্রভাতেব এহু চিত্র সিক্ত পাড়ার্গায় 

ভালো লাগে-ভ্ভালো লাগে বড়ই আমার 
সভ্তেগী-আলস্যে হণ সৃর্ধে দেখা যায় 
তমঘঘ- বাসে, শুরা নাই তারও উঠিবার। 


মাগশ্পীর্ধ 





সোল্াসে নবান বহি” ন্কেত্র খানা ভবি' 
বঙ্গে বঙ্ছে আবিভ্ত মাগশীর্য মাস। 
হাটে বাটে -মাঙে- ঘাটে আহ্াদ- উচ্হাস 
রোমাঞধ্তিত তৌদ্রে ওঠে বিকৃমিক করি”। 
সৌরভ সমীরে ০মেশো সারা বেলা ধরি” । 
উধের্ব অভ্র-শীলাম্বরা, নিলে কাশ- বাস 
উডডডাব আনন্দে কানা! কমল - বিকাশ 
মৃত্তিকাষ, নাচছে সুখে সরসী-লহবরী। 





নবান্ন নন্দিত বলি” মাগশীর্য এলে 
শীর্ষ-মার্গ-সন্ধান কি সন্ধানীরা পায় ? 
প্রাচুর্মের পরিণামে ওুদাসীন্য মেলে । 

শীত তা”র শুভ্র শাস্ত ধ্যান- মৌনতায় 
বলে নাকি -_ অন্রময় বিশ্ব এসো ফেলে, 
হেখা সবই সমাহিত শুভ্র কুয়াশায় ।, 


৯৫১২ 


হিম স্পর্শ 


স্কুত্র শুভ্র সুলা- ফুলে বুনে বুলে ভুলে 
মৌমাছিরা প্ুম্পাস্তরে করে আনাগোনা । 
মাঠে মাঠে _স্ষচ্ছতোয়া শাস্ত নদী -কুলে 
তট-লশ্ন পীত-পত্র বিট'ীর মুলে 

উড়স্ত কুয়াশা জাল তুলাসম ধোনা 

লম্ঘু বায়ে উড়ে যায়, যেন স্বপ্র বোনা 
স্মৃতি_-জাল নিদ্রা-০েষে পড়ে খুলে খুলে । 


ঘীরে ধীরে হেমশ্তের তপন -স্বপন 

ওই মুলা-ফুলে ঝরে পড়িবে না আর। 
মাতে -বাটে ভঙ্গ -গীতি -__ পতঙ্গ -স্পন্দন 
হিমাচ্ছন্ অন্ধকারে হবে একাকার । 

রূপ ঝরে, স্মৃত্তি তার বুঝি চিরস্তন! 
স্মৃতি-রোমন্ৃন কভু নহে থামিবার। 


সরিষা ফুল 


অজস্ম সরিষা ফুলে ভরিল প্রাস্তর; 
আঅন্েে হয় শ্যামকাজ্ত প্রাস্তব্ সাগরে 
শাড়ি সুখে অফুরস্ত হলুদ লহর। 
শীর্ধে শীর্ধে পড়ি” তা”র ব্র্ণ-সুর্ধকর 
পীত বর্ণ-কাস্তি আরও সমুজ্জ্রল কৰে; 
বসে দেখা ভৃঙ্গবৃন্দ সোহাগে-আদরে 
নাহি ঝরে যতক্ষণ পুম্পেরা সুন্দর । 


এ মর্ত্য প্রাস্তবরে ফোটে মানব -কুসুম ; 
খেলে- দোলে- ঢোলে -ভোলে সমান লীলায়। 
যতক্ষণ নাহি নামে ফুল-ঝরা-ঘ্বুম 

জীবনের মরসুমে মাতিয়া মাতায়; 

রেখে যায় বিশ্ব ক্ষেত্রে প্রীতি-ফুল্ চুম্। 
নব নর-পুম্পে ফিরে ক্ষেত্র ভস্রে যায়। 


৯৫০ 


আগামনী 


সত শত স্বতহস্কুর্ড আগমনী - গালে 
বাওসল্য--বিপ্লুত চিত্ত বঙ্গ_ মমনকার 
কী আবুল আর্তি শুধু প্রাণে প্রাণে আনে! 


লেহ-সিক্ত স্পর্শ-সঙ্গ; সিরিপুরী তা"র 
নন্দিনী-নন্দিত হয়ে শাস্তি দিক্‌ প্রাণে । 


নন্দিনী-বিহনে নাই আনন্দ ভুবনে, 
উমা-উচ্ছ্সিত তাই মেনকা -জীবন; 
আশা -ক্িগ্ধ আগমনী স্মরি” ক্ষণে ক্ষণে 
উমাময় আরও হয় বুঝি -প্রাণ-মন। 
শশারদ-শুক্রতা নিয়া উমা এসে ভলণে,-__ 
“ক্সভভ মার কথা কারও হয় বিস্মরণ !১, 


1বজয়া 


আগমনী আদনিলেহ বিজয়া আনিবে। 
সর্ব-শক্তি সমন্বয়ে অসুরতা _নাশ,-_ 
আহগামনী তা”রহ শুভ্ড-শুও্র পুর্বাভাস : 
এঁক্য উদ্দীপনা মন্ত্র বুকে বুকে দিবে, 
সম-সাম্যাদর্শে সুখে সকলে মিলিবে, 
সধ্তারিবে আগমনী মঙ্গলে বিশ্বাস। 
মেতখ_মুত্ত হ'য়ে শাজ্ত শারদ আকাশ 
বিশ্ব ভরি দৃশ্য-দীপ্ত রৌদ্ধে ঝলকিবে। 


বিজয়ার জয়ধ্বনি মুখরিত ভবে 
সমব্রাস্ত শাস্তি -শ্লিক্ধ ক্ষমাময়তায় 
সৌহার্দ্যের প্রীতি -ফুল্পর উদার উ্সবে 
সকজেরই. চিত্ত যেন সর্ব-কাম্য পায়; 
তখন পার্থক্য আর কী করিয়া রবে! 
সেই. মহাঁদিনই, শীঘ্র আসুক ধরায় । 


০৯৫৪৪ 


মেনকার কথা 


চার দিন তিন রাত উমা কাছে আছে; 
এবে তাস্ব বিদায়ের আঙন্িল লগন, 
উমা-মুহখী মন ঘোর তাই উচাটন। 
প্রাণ কাদে; অকল্যাণ হয় তবু পাছে, 
চোখে জল আছিলেও সকলের কাছ্ছে 
শত ভাবে করি তা” যে যতনে শোপন। 
উডমাময় এ হ্বদয় ফিন্ে আগমন 
বিজয়ায় শুধু হায় প্রাণপণে যাছে। 


বাকী দিন, জাতি কোটি রাবি তালা 
আমারে যে উমা মোর কত ভালোবাসে 
সে কথা আমিই জানি, বুঝারবো বা কাস্রে; 
শিরিপুরে আসে উমা কাদায়ে কৈলাসে। 


মেনকার্র উক্তি 


চার দিন তিন রাত গেলো যে কখন্‌ 
ভমারে আদরে ধরি” এ বুকে আমার ! 

এ বার উত্থণলি” ওঠে অশ্রু পারাবার। 
বিজয়ার তেদনায় হিমাদ্রি - ভবন 

শুমরি” শুমরি” ওঠে শুধু অনুক্ষণ। 

ডমা না থাকিলে হায় সকলহ আধার । 
কী মাধুরী__কী যে লীলা কি কহিব আর! 
উমা মা যে মেনকার পরশ -ব্রতন। 


বিজয়ায় তাই বলি অশ্র-রুদ্ধ প্রানে : 
আগমনী প্রতীক্ষিয়া রহিব নীরবে, 

আবার আসিয়ো উমা, সানন্দে এখানে 
মাতায়ে রাখিতে মায় ন্নেহের উশুসবে। 
গিরিপুরী - শ্িবপপুত্ী দোটানায় টানে» 
মা কি পারে বাধা দিতে জেনে শুনে তবে! 


৯৫৫ 


নিঠ্র বিদায় 


নিঠুর বিদায়, কঠিন - কুটিল প্রাণ, 
মানব-প্রীতির লেশও কি তোমার নাই; 
মিলন- মেলার মাধুরী -পুরিত ঠাই | 
লহ্মায় কর বেদনায় শ্রিয়মাণ। 

যাবে মোরা সবে নিকটে ব্রাখিতে চাই 
তারে দূরে নাও । সঙজ্জল -নয়নে তাই, 
তোমারে শুধাই, __ এ কেমন প্রতিদান ! 


মরমের কাছে পরম দুখেও রাখি; 
প্রীতি স্মৃতি -মাখা ভাবময়ী মৃদু বাণী 
ভুত্নি না কিন্ছুতেঃ ছায়া-ছবি শুধু আঁকি । 
ব্যবধানে ভরা এ ধরার পথও জানি; 
একটু দরদী হ'তে তবু পারো না কিছ 


আমলা 


সম্ুকুরেতে মুখ ০সদিন দেখিতে শিয়া 
শিহরিয়া ওঠে সহসা রূপসী নারী, 
এত দিন ধরে দেহ নে দেখিল তাশর, 
দেখা তো হস্ল না গহন গোপন হিয়া । 
মুকুনে যে বূপ-ওঠে তার ঝলকিয়া, 
সে তো বপ-ছায়াঃ ছায়ার মায়ারে ছাড়ি, 
সরমে পারে না কিচ্ুতে দিতে সে পাড়ি; 
বাস্তবাতীত যায় তারে ফাকি দিয়া । 


বুঝি তখন স্বরূপ দেখিতে গেলে 
এ মায়া -মুকুর ভাঙিয়া ফেলিতে হবে। 
বাহিরের রূপ বর্জিয়া অবহেলে 

বিশ্ব প্রীতির অভিনব অনুভবে 
আয়না গড়িয়া, দেখিলে সুকুর মলে 
সত্য স্বরূপ তখনই দেখে যে সবে। 


৯১৫৬ 


বর - বধু 


স্পাশখত বাসরে শুধু নিরবধি কাল 
বর- বধূ যাপে বুঝি আগ্রহে অধীর, 
প্রেম_তৃষক্রা-দী'্প জ্বালে সৃষ্টির তিমির 
আলোকিয়া পুলকিয়া; সর্ব অস্তরাল 
কোন্‌ শুভ সুখ -জগ্ধে কারি” স্ুরসাল 
অব্যক্ত অতনু ধর্মে সমস্ভ শরীর 
বিগনলিনত বুঝি হয় - ব্রসে বেসামাল ! 


বর-বধূু যাপে কাল শাশত বাসরে; 
সৃষ্টি - সুখোক্সাসও তাই. হেখা সীমাহারা । 
বর বধু হ'তে বর-বধু মুর্তি ধরে; 
চলে ক্রমবিকশ্শিত অ-ব্যাহত ধারা। 
চল -কালোর্মির্র শুভ্র জ্জভ্ভ শিখরে 
অঙ্গময় অনঙ্গের জাগে অন্ষি তারা । 


লবণ - সমুদ্রতীরে 


লবণ - সমুদ্র -তীরে জীবন - বাসর 
আমরা গড়িতে চাই শুধু আজীবন; 
সুর্য- সান করি” নিত্য আমাদের মন 
শুচি- শুভ্র করিবার তৃষন্ত নিরস্তর 
আগ্রত রাখিতে চাই। অনস্ত সুন্দর 


দুরস্ত __ দুর্বার বেগে বালুকার ঘর 
লেহিম্মা লইতে চায় ॥। লবণ -জলধি 
বিস্বাদ করিবে বুঝি জীবন - এনা, 
উর্মিমালা তোলপাড় করে নিরবধি; 
তবুও চলিত্তি থাকে দিব্য আরাধনা; 
সার্থক সমৃদ্ধ হবো প্রীতি লভি যদি,_ 
যদি পাহি কোন ভাবে অমৃতের কণা । 


৯৫৭২ 


পুর্ব স্মৃতি 


এক দিন স্বপ্র-দীপ্ত দুরস্ত যৌবন 

আবুল করিত মোরে, নানা প্রেরণায়; 
চতুদিকে ছুটে যেত চিত ব্যগ্রতায়; 

নানা রসে রোমাঞ্চিত হতো শুগ্ মন। 
সে-দিনের আনন্দের নির্বার -নর্তন 
স্তন্ধ-শাত্তঃ স্মৃতি তার মলে পশ্ড়ে যায়। 
কভু আর ফিরিবার নাহি তো উপায়; 
যাহা যায়, চির তরে করে পলায়ন । 


চলমান সবহ. হেখা,-_ মানব-নিয়তি 
পরিবর্তনের ভবে কোন আশা নাই; 
শিরোধার্ধয করি" তাই মহাকাল - গতি 
জরা-কুণপ্র চাহিবারও করে না বডাই। 
শুধু চেয়ে নবাগত -ঘযৌবনের প্রতি, 
জরা -রুদ্ধ হয় সবহ, জানায় তাহাই । 


বন্ধ প্রেম 


বরুণ মুরতি তার মনে যবে পড়ে 
আমি ভাবি-_-কাহার-ও তো কোন দোষ নাই 
তবু প্রেম রহিল না কভু এক ঠাই, 
বাধিল না এক সাথে সুখ-তৃপ্তড নীড, 
চিরকালই ঢেকন হায় হস্ল গো অথির! 
কেবল গোপন প্রেম দু'জনেরহ প্রাণ 
সর্বদা বাখিল হায় করি” ঘেঘ-লান! 
নিম্ফলহ ব্রাখিল হায় দুশ্টি দ্ধ হিয়া। 
কেন হায় এই মত হয় গো ধরায়, 
বুঝিতে চাহিলে তবু বুঝা কি তা” যায়! 
সব প্রেম হয় না তো মিলনে মধুর; 
সব বীজে কখনও কি গজ্গাবে অক্ষুর! 


১৫৮ 


পক্ষী - দম্পতি 


হেরিতেছি বুক্ষ-শাখে পক্ষী -দম্পতিরে 
চণ্ুওচুন্ষনের সুখে রোমাধি্ত কায়;ঃ 
কৌতুহলী সমীরণ পক্সব - প্রচ্ছায 

মাঝে মাঝে আন্দোলিয়া যায় ধারে-_ বালে 
কিছ্ুতেহ তেন আর থামিতে না চায়; 
পক্ষ দৌহে দুজনার কায়ায় বুলায়; 

প্রেম যেন করে ভর যুগল শরীরে । 


এই প্রেম কোথা নাই£ কার বুকে নাই £ 
এই প্রেমে পরিপ্পুর্ণ নিখিল সংসার; 
আজীবন পথে-ঘাটে হযে দিকেই চাই, 
এই প্রেমহ উচ্ছলিত হেরি অনিবার; 

এই প্রেমে মৃত্তিকায় স্বর্গ-স্বাদ পাই, 

এই প্রেমে মহাসৃচ্চি __সৃষ্টিরও বিস্তার। 


০্রেম 


ধন্য ০ মানিছে শুধু সুখে আপনারে । 
উল্লসিত ০স প্রীতি যে মোরও চিন্তে ভায়; 
প্রেমোচ্ছাস দিবা-রাত্তি মোরেও জাগায়। 
প্রেমে প্রেম জাগিবে তা কে রোধিতে পারে! 
সুক্ধ মত্ত মধুমাস বন - বীথিকারে 

পুষ্পিত ঘযে করিবেহ প্রমক্ত ধরায় । 


এহ প্রেম পলে-পলে আপনারই রসে 
সঞ্জীবিত হস্তে থাকে-__ সম্ভ্ীবিত করে, 
এ ভাবেহ্‌ অলম্ষিতে প্রেম নিজ বশে 
সব কিছু নিয়ে আসে এ বিশ্ব-বাসরে : 
জলময় পারাবার নদী-বুকে পশে, 
জলোচ্ছাসপ্পুরণ নদী মিশায় সাগরে। 


৯৫০৯ 


ভালোবাসা 


ভালোবাসা -___ অফুবজ্ত সুগান্ষের মত 
চিত্ত- লোক গন্ষ _মভ্ত করি” যীরে-_ ধীরে 
বিশ্বে ব্যাপ্ত হস্তে হতে সারা পৃথিবীরে 
রোমাধিতত করে বুবি তোলে অবিরত ! 
ভালোবাসা __ বুনি বিশ্বে সুর আছে যত 
তাহ শুদ্ধ সমন্বয়* তোমাধিরত সীডে 
অশব্বীরী হয়ে সুখে সর্ব তনু-তীরে 
হওঞজরণ তুলি” চলে বুঝি বা সতত! 


ভালোবাসা প্রাণোচ্ছাস __ সমুদ্র তুফান ___ 
অবিশ্রাসম্ত ক্রিশ্ধ গান ___ভউর্মিল উন্শ্রাস -___ 
সুর্যালোকে অজ যেন রৌদ্র - বহিমান ___ 
জীবস্ত প্রানীর নিত্য নিহশ্বাস _প্রম্থাস | 
ভালোবাসা -__ এ প্রাণেরই. অঅ্ত৪ম্ীল প্রাণ ___ 
আকাশেরও ভন্ভাসের উধের্বরব আকাশ । 


বক্পার্ভি 


তব রূপে সুক্ষ আমিঃ তাই অবিরাম 
সঙ্গীতে বাজিতৈ থাকি নুপুরের প্রায় _ 
যে নুপুর পদ-ন্ত্যে উচ্ছসিয়া যায়, 
প্রর্তি পদ-পাতে গায় তব মধু নাম। 
সমীরণে অসংবকৃত তব েস্পদাম 
উন্লসিত উদ্দামতা হে ভাবে জানায়, 
যে ভাবে অসংখ্যবার অঙ্গে চুমা খায়, 
তেমনই উত্তুঙ্গ হয়ে ওঠে মঅনক্ষাম। 


আত্মারই তে বহিবাস কপ মনোরম । 
রূপের মাধ্যমে তাই. আত্মারহ. আবৃতি 
বহুরূপী হয়ে লভে বুঝি উপশম, 
আগায় করোমাথওময় লক্ষ অনুভ্ভতি | 
প্রেমার্তির অভিব্যক্তি রূপে অনুপম 
ব্ূপ-বাসে স্ফুরে প্রিয়, তব প্রেম-দুযুতভি। 


৬৬১৩০ 


দেহ- ভোগা 


দেহ-তোগ-_ ০ কি শুধু দেহেরই সম্ভোগ? 
সর্ব সম্তা স্কুল দেহ অস্তরালে থাকি, 
প্রেম-লাবণ্যের সর্ব-সুধা- গন্ধ মাথি' 

দেষ না কি মহানন্দে একই সাথে যোগ? 
দেহ-ভোগে আর সবই করিলে বিয়োগ, 
স্কুলতার তমিক্রায় যায় না কি ঢাকি, 
আকাশের আলোকের আহাদিত আঁখি ৪ 
স্কুল বস্ত-লাভেচ্ছা যে তাই মহারোগ। 


সম্ভোগ সাধনা -লভ্য কাম্য মহাধন; 
আধার তাহারই দেহ। দেহ-মুখ দিয়া 
নিস্যন্দিত আনন্দের নিত্য -প্রস্রবণ, 
বিচুবিত সে ধারা ওঠে সঞ্জীবিয়া 


দেহে দেহ রাখো, পরাণে মিশাও প্রাণ, 
তবুও প্রেমেরে না-ও তুমি পাবো পেতে। 
অনাদি লহরী-লীলাষিত সাগরেতে 
মিলিবে কখন মুকুতার সন্ধান 

কে কারে কহিবে! সে শুধু ভাগ্যবান 
সাগর যাহারে অপার লীলায় মেতে 
মিলিলেই হিয়া আহ্াদে আটখান। 


তাহার তুল্য কী আছে বিশ্বময়! 
প্রেমে যা"র হিয়া হয়েছে আপন হারা 
সে-ই পেলো প্রেম, অক্ষয় বিস্ময় । 


৯৬৯ 


ল্রেমালোক 


কত মানুষেরা জ্ঞালে কত ভাবে আলো! 
তাস্র শত স্যৃতি-কথা মোর প্রাণে - 
কোথায় লুকানো থাকে কেহ কি তা*.জানে! 
তাই এ জীবনে আর জমিল না কালো । 
নিকতইহ নত প্রাণ পুলকে রসালো 

ভরিয়া উঠিতে থাকে অনিবার গানে; 

০ সব গানের কলি কহে বুঝি কানে: 

এ জীবন ভরে ওঠে বানসিলেইহ. ভালো : 





সধ্হারিয়া সংগোনপনে দুর্বার দুরাশা 

নিয়ে আসে অবশেষে সত্যই সাগরে । 
ভালোবেসে ভালোবাসা করিলে প্রত্যাশা -_ 
অমর প্রণয়ী - প্রেমহ নর-কাম্তি ধবে। 


দাম্পত্য - জীবন 


সীমা _- তেরা প্রত্যহের বাধা- ধরা কাজে-_ 
গণ্ডতীবন্ধ সমাজের নানা চর্ধা মাঝে 
অফুরভ্ত স্বপ্লর-পুর্ণ প্রণয় লীলার 
উল্লাস-মত্ততা যত নাহি থাকে আর । 
শাম -_ ক্লসিগ্ধ সেবা -কম্নাত মাধুর্ব বিরাজে 


সামজ্জস্য -পরিপ্ুর্ণ সংসার - সঙ্গীতে 

ভরি” তোলে শুচি-নৌম্য প্রীত্ি-বছ্ধ প্রাণ; 
সস্ভান-বাশ্ুসল্য সুধা ঢালে পৃথিবীতে । 
স্বাভাবিক পরিণতি বিশ্বেরহ বিধান £-_ 
মহাকাল তারহ স্বাদ চলে দিতে _ দিতে। 


৯৬২ 


সর্ত্য - বাসব্র 


মুগ্ধ মত্ত আলিঙ্গনে সুগম কলেবরে; 
চুম্বনে __ পিপাসা -শাস্তি উষ্ও ওষ্ঠাধরে। 
ধমনীতে উচ্ছবসিত প্রতি বক্তকণা 

এ মিলন লাগি” বুঝি একাস্ত সাধনা 
সংগোকপনে করে শুধু! এ মর্ত্য -বাসবে 
এই. দেহ _বসাস্কাদ মানবেরে কনে 
কালো বাসনায় তযোগায়ে ব্রাসনা ৷ 


সস্তভোগ-সুহুর্ভে লুস্তু কালাকাল জ্জ্ঞান; 
দুটি প্রাণ এক প্রাণে মিশে একাকার । 
একাকি করে আরও দেহ-ব্যবধান, 
ভালোবাসা না থাকিলে এ বস্ত-সংসার 
অআমেয় আনন্পে হতো কত হমান ?£ 
নর-নারী সৃষ্টি- ০্পাতে - রহস্য অস্পার। 


জুলস্ভত যৌবন 


অধর উন্মুখ পেতে উদ্বেল চুন্বন। 
আলস্ত বুগীল দেহ কতক্ষণ জ্বলে! 
মৃত্যু-জল এ অনলে ঢালে যে কখন! 
০বেশ্শি ক্ষণ ভোগাপ্রুত এ যৌবন - মন 
থাকে না তো; বিশ্ুঞক্ষতা জীবন- কমলে 
ঘীরে ধীরে অজানিতে আসে পলে পলে। 
দাও ___দাও বহিহ-দীপ্ত মত্ত আলিহ্ন । 


তিলে তিলে তনু-প্ুম্প বিকিশ্শিত হয়, 
উল্লসিত বসম্তৈর উদ্দাম পবনে 

নে প্ুম্পে রোমাধিও” ওকে অপ্পার বিস্ময়; 
হেলায় হারায় কে বা সে মাহেন্দ্র ক্ষণে! 
পরিপক্ক দেহ হলো প্রেম রসময়, 

ধন্য করো কালোচিত তৃষার্ত লুষঠনে। 


৯৬৩০) 


আইস্‌্খুলোস্্‌ 


ঈগল "পাহীর মত উধের্ব সমাসীন 
সম্মুড্ডীন স্মুজ্জ্ল বল্লনা-পাখায়, ... 
দীপ্তি তা” নাট্যৈ তব বিচ্ছুরিয়া যায় 
প্রতিভার ব্রশ্মি যত । যা, উই বিমিলিন 
বিলীন করিতে চাহে চির -ক্ষমাহীন 
তন্পস্যার হোমানলে হেখা মৃত্তিকায়। 
নিয়তির ত্রুর-চক্র যত ব্যান্তি পায় 
তত প্রাণ হস্তে চায় স্বয়জ্ত স্বাবীন। 


অদৃষ্ট-তেষ্টিত নর-বলতবু ০ মহান, 
মত্য-যুপকাক্তে বলি হস্তে হস্তে, তাস্র 
গেয়ে ওঠে ব্য্থা-বিদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় প্রাণ» 
“অনিবার্ধ বহি-দাহে মানিব না হার”। 
আইস্খুলোস্, তাই তব নাট্যে অনির্বাণ 
গান শুনি মানবের মুর্ত মহিমব্র। 


সোকফোক্রেসেত্র স্ক্তি 


তোমলতা __ বিষণতা-__ মাধুর্য _ সুম্ম্নতা _ 
সংমিশ্রিত নাট্য তব ব্রস-প্রস্র বণ । 
কারুন্যে কখন্‌ জাত হশয়ে ওকে মন। 
মত্য- গেহে প্ুপ্জীভূতত মানবের কথা __ 
অস্সম্পর্ণ ছিন্ন ভিন্ন কত না বারতা, 
মিশানো সবারই মাবঝে নিকুদ্ধ রোদন । 
করোদনেহ জীবনের চলেছে শোধন । 
নিয়তিরই ফাদ পাতা হেখা যথা - তথা । 


কত শক্তি __তবু নর কত না দুর্বল! 
কত জ্রীত্তি-__ তবু হায় সম্প্রীতি দুর্লভ ! 
সবহ্‌ কোন্‌ রাহু-গ্রাসে হয় যে বিফল! 
ব্যর্থ হয় কল্টার্জিত আয়োজনও সব। 
তবু কি অপ্পুর্ব তেখা চিত -সশতদ্দল __ 
কালোভ্তর সৌরভের-ব্রসের তবভব! 


৯৬০ 


এউরিপিদেস্ 


এ বাস্তব জীবনের ক্রেদ-_ ভ্রান্তি যত __ 
বীর্য-_ত্যাগ __ প্রীতি __দম্ত-__ অজ্ঞতা ___বিজ্ততা 
একাকার করি" সব তাই নাটকতা 

উদ্ঘাটিত করিয়াছ; সার্থক- সংহত 

আত্ম-মগ্রঃ হৃদ্য তাই তব নাট্য-কথা । 
বস্ত-সত্যদর্শী কবি, কোন প্রগল্ভতা 

নারিল করিতে নষ্ভঠ সমাহিত ব্রত। 


আত্ম -শোধনের ধারা _ রাষ্টর- শোধনের 
ঝত-পস্থা নির্দেশিলে সৃষ্ট নাট্যচয়ে। 


যে- সত্জ মহান তার সবই যে মহান। 
জন্ম -লগ্র হ'তে তা”র মৃত্যু - মুহুর্তের 
বিদায় অবধি সবই ভাবের -_ কর্মের 
বিচ্ছুরিত বিস্ময়ে যে দীপ্ত অনির্বাণ। 
উচ্চাবচ - পথবাহী প্রবাহের গান 
বার্তা যথা উভ তটে দেয় সমুদ্রের, 
আলোক - বর্তিকা যত জ্বলত্ত সুর্ষের 
জাজ্ৰল্যমানতা যথা করে সপ্রমাণ, 
ঈশ্বরেরও অভিব্যক্তি তেমনই প্রোজ্জ্বল 
মহতেরও মর্ত্য -কর্মে। আনন্দ আত্মার 
তাই স্মৃতিচারণায় ! দীর্ণ চিতল 

স্মৃতি সমুস্তাসে লভে গতি চলিবার। 
কে না জানে, মহাঝক্ষ্কা মাঝেও মঙ্গল 
আমৃত্যু -সাধনা ছিল অদম্য রর্লার। 


৯৬৫ 


শিল্পী অবনীন্দ্র স্মরণে 


পুজ্য তুমি, ভারত-শিল্লের নব -প্রাণ - প্রতিষ্ঠায় । 
শিল্প -রসিকের তরে সাজালে যে আনন্দ- পসরা __ 
সে-সুন্দর শিল্প-স্ুষ্টি রস-ক্লিক্ধ, শাস্ত, মলোহরা। 
বরণের বিরলতা যথাযথ বিরল রেখায়, __ 

শিল্প -রস-গভীরতা -_ মোহনতা ধরা পড়ে তায়। 
অনর্থক এক সাথে বু বর্ণ একাকার করা,__ 
শিল্প -সৃষ্ট অসুন্দর তারল্য যে পড়ে তায় ধরা,__ 
এ পরম বার্তা তুমি দিয়ে গেলে স্জন- প্রভায়। 


বিশ্ব-অস্তটী নিরবধি অনির্বাচ্য শিল্প সৃষ্টি করেঃ 
তারই রস সব্গ্ারিত হ*য়ে চলে মানব -শিক্পীতে। 
যে আনন্দ তরঙ্গিত অবিরত হৃদয় -সাগরে, 
তারই পরিচয় যায় আজীবন শিল্পী দিতে দিতে; 
তাই তারে রসজ্ঞকেরা রক্ষা করে চির- 5 
অবনীন্দ্র, তব রসও রেখে গেলে এ মুগ্ধ মহীতে। 


শিল্পী যামিনী রায় - স্মরণে 


কালীঘাটী পোটোদের লোকায়ত শিল্প-রচনারে 
আয়ত্ত করিলে শিল্পী, আপনার প্রতিভার বলে, 
শক্ত -শৈব-__বৈষ্ঞবীয়-বাউলের রসার্ভি কৌশলে 
মিশালে সরল শিল্পে; না ভুলিয়া বিদেশী বাহারে, 
বঙ্গ -লোক-সংস্কৃতির শিবময় শুভ্র ন্িক্ধতারে 
রূপায়িত করিলে যে অনায়াস-লন্ধ কৌতৃহলে। 
অকৃত্রিম শিল্পে তাহ খুশী হয় রসজ্ঞ সকলে । 
বিদেশীও মুদ্ধ হয় মধুময় শিল্ের সম্ভারে। 


দেশে দেশে-_ যুগে যুগে অলক্ষিতে যে শিল্প -সাধনা 
রূপায়িত হস্তে হস্তে অবিশ্রাস্ত প্রবাহিয়া যায়, 
তারই শত উপাদানে প্রতিভারা করে যে রচনা 
স্থায়ী যত শিল্প-রূপ, স্িতি দিতে কালের বেলায়। 
আজীবন সাধনারে রেখে ' গেলে হে অনন্যমনা, 
কালই জানে কি রাখিবে-_না রাখিবে শ্রেন্ত পরীক্ষায়। 


৯৬৬ 


গালিব স্মরণে 


ভবে দেশ- দেশাস্তর কাল _ কালাস্তর. 
মানবের মে তারা অজন্র অমর 
মনো মুক্তি করে লাভ । মানস -আকাশশ 
জ্যোতিক্ষের মত তা”রা উজ্জ্বল উত্তাস 
বিকীীর্ণ কারিয়া করে দিব্য মনোহর । 
জহ্গম জগতে হায় সবহ 0ষ নশ্বর, 
তবু তার মাঝে নাহ তাদের বিনাম্শ। 


মোরা মুক্ধ ল্িহাতের সৌরভ মধুর; 
মোরা লুক্ধ ভাপি্যর প্র -সুষমায়ঃ 
অভ্তবে ও ৮ যত গজ নলের সুর, 

সে গজল প্রাতি -শীতি কত ভোলা যায়! 
স্যৃত্তি-সুব্রভিত শীতে হসয়ে ভরপুর 

হই তব সঙ্গ -ধন্য তব কবিতায়। 


লালন শাহ ফকির _- স্মরণে 


আম মরমী ০ করে অবস্থান, 
সে-কখাটি গানে গানে করিলে প্রকাশ । 


শ্পাণিত স্ুরেতে দেয় কেটে মোহ -পাশ । 
গীতি-বরসে ভরপুর করে গেলে প্রাণ । 


লালন কব্বিতে হবে আবুল আবেগো 
দিলে দিলে দিল্‌-তোলা অনস্ত দরদ ঃ-__ 
প্রেম বারি, বারি যথা ঢালে ত্যাগী মেঘে, 
আত্রাদে ফুটাবে ভবে লম্ষ কোকনদ। 
মহাবার্তা চিন্তে যার যেই ওকে জেগো 
নে-ই জভে সর্বময় সঁহিয়ের সম্পদ । 


৯৬ 


মতি - সঙ্গহারা 


শারদীয়া মাতৃ - পুজা সমাগত - প্রায় 
রঙ্গ ভরা ব্ঙ্গ-ভুমেঃ তাহ বেসামাল 
মহানগরীর মত্ত জনতা উত্তাল 

বাজ- পথে বাসে -ট্রামে -মোটরে রিক্সায় 
অফুরস্তঃ হলহলা শুধু শোনা যায়! 
আচন্দষিতে ছিন্ন -ভিন্ন করি” মায়া-জাল 
মাতৃ -সহ্গ হারা এক শিশুর কান্নায় । 


বিশাল বিশ্বের জন - স্ফীত নগরীর 
ভিড়ে সে হারায়ে গেছে। মা না পেলে তার 
শিশু - চিত্ত হবে না কি নিওসঙ্গ অধীর £ 
মাতৃ - যোগে মজাদার আনন্দ - বাজার; 
নতুবা সবহ যে ব্যর্থ । বুঝিলাম স্থির __ 

মা হারালে কান্না- ভরা অসার-সংসার। 


স্তন্য - তৃপ্ত 


হ্বষ্ট "পু মসীকৃষ্ত সতৃবও চঞ্চল 
মহিষের শাবকেরে হেরিনু বাথানে 
মাতৃ - দুশ্ধ _ লুন্ধতায় মাতৃ -সন্নিধানে 
ক্রীড়ামোদে আনাগোনা করিছে কেবল । 
লেহন করিছে গাত্র বাসল্য - বিহুল 
মহিবী বিমুদ্ধ সুখে অন্য _ন্সেহ-দালে, 
শুভ্র -দুশ্ধা- ফেনক্পুঞ্জ তৃণ্ত শুন্য পানে 
মুখ - প্রাস্ত - লগ্ন যেন শত শতদল ৷ 


মাতৃ - ন্েহ হেনায়িত উদ্বেল উল্লাসে 
বস বদনাগ্রে বুঝি হয়েছে কহার; 
কিম্বা বুঝি শুভ্র ফেনা উদ্গারিয়া হাসে 
বাছনিি লভিয়া স্পর্শ বশুসলা মাতার; 
শুরা মানুষেরহ মত ভালোবাসে ; -- 
সাদৃশ্যের এই দৃশ্য চির - চমণ্কার। 


৯৬৮ 


শুরু- শিষ্য 


স্াম্ধত মে ছাত্র এক শত জিজ্হাসায় 
আনন্দ -জর্জর হয়ে মোর কাছে আসে। 
শত প্রশ্ন শত ভাবে আমারে জিজ্ভ্ঞাসে ২ 
শাশত শুরুরে মোর সর্বদী জাগায় । 
অতলাভ্ত প্রশ্ন _ সিক্ষু। -চলোর্মি লাগায় 
সর্ব জাড্য তমোভাব সহজে ০ নাশে; 
গুরু শিষ্য নিরস্তর সংশয়ে __ উল্লাসে 
উচ্চাবচ প্রশ্ন - পথে চলে এ ধরায়। 


শিষ্য আছে - শুরু আছে। শিষ্য শুরু হয়, 
ছাত্র - ভাবে শুরু করে শিষ্যেরে জিজ্হাসা। 
প্রশ্ন -সৃত্রে পরস্পর স্থান- বিনিময় 
করিছে যে; মেটে না তো প্রশ্নের পিপাসা । 
এই গুরু - শিষ্য রাখে বিস্ধ বিদ্যালয় 
মুখরিত; কী করিবে কাল সর্বনাশা! 


বদায়ী শিক্ষক - ধারা 


মহাকাল - সব্নীতে একাস্তে নির্জনে 
শিল্ষা লিক্সপু পাস্ছবৃন্দ সাথে তলা যায়; 
শুভ - শুক্র - সাহচর্ধ -স্পূতির প্রভায় 
উজ্জ্রনিত সত্র শুধু হয় ক্ষণে ক্ষণে। 
জ্ঞানানন্দ - সহ্গ _-সুধা দিতে পান্থ - জন 
এলে সত্রে স্দ্ধি-দীপ্ত কিরণ - মালায় 
উল্মনিত হে পথিক! দু দণ্ডে হেখায় 
প্রীতি -ন্িপ্ধ স্থান করে নিলে সর্ব - মন্ষে। 


আবার চলস্তভ - পথে শিক্ষা - সত্রাস্তরে 
স্বেচ্ছা সুখে চলিয়াছ। স্মৃতি পুঞ্জ যত -_ 
ইতিহাস - কথা -কলি নিভৃত প্রহরে 
মর্মরিবে মর্মে শুধু স্মৃতি - ভার নত। 
যারা যায় তারাও কি পূর্ব-স্থৃতি স্মরে £ 
এই চির - চলাচলই হায়, প্রাণ ব্রত £ 


১৯৬০৯ 


বাল্মীকি 


দশ্যু ছিলে, দস্যুতার দুর্দাস্ত হিংস্রতা 
চড়াস্ত মুরত্তি পেলো দুর্বার বরাবণে। 
আবার সীতার মুর্তি অশোক -কাননে, . 
সার্ঘকি যোগী যে হলে ০স মহাবারতা ___ 
দিব্য অহিংসার শুভ্র সৌম্য সাত্তিকতা 
প্রকাশ করিল ধ্যান - লব্ধ রামায়ণে । 
বিপরীত যুগ্ম সত্তা পাঠকের মনে 
প্রতিষ্ঠিত করে সত্যাদর্শেরহ শ্রেষ্ঠতা ৷ 


বিশ্বের অশোক -বনে দিব্য অহিংসার 
আত্মিক মুরত্ি সীতা; নে ভুলিবে তারে! 
রত্বাকর - ব্রাবণের শক্তি চুরমার; 

বাল্মীকি - সীতারইহ জয় হবে এ সংসারে। 
আত্মজীবনীর ভাষ্য এ কী চমশ্কার! 

প্রাণ - ক্রৌঞ্ - বিদ্ধ কাল - তমসার পাবে। 


শবরী 


পন্পার পশ্চিম তীরে মতঙ্গ_- আশ্রম । 
শ্রমনী শবরী ০সথা বার্ধক্য -জর্জর 
যাপে কাল, ইন্ট-নাম জণ্পি” নির্ভর । 
ফি মন্ত্র-সিদ্ধ ক্ষেত্র শাস্ত অনুপম । 
আজীবন ০সবা -শুদ্ধ সাধনা - উদ্যম 


শুহু 


ত্রৌীঞ্ত-হস্তা নিষাদেরে শোকাহত মনে 
প্রতিষ্ঠা দিলে না কবি, অভিশপ্ত করি” 
নিষাদ শুহেরে তবু প্রতিষ্ঠায় গড়ি" 
কর্ম-লব্ধ স্কান দিলে খাষি, বরামায়ণে । 
সঙ্গ তার উপযোগী বাম -বির্তনে। 
সব্য-ধন্য বহিত্রের যোগ্য হাল ধার" 
অফযোধ্যার ব্রামে দিলো বনে ০স উত্তরি ৮ 
সর্ব-সম্পুর্ণতা তার এলো শেষে বনে 
জন -গণ-ধারা সাথে সার্থক সংযোগে, 
সরব্ববিধ বিল্ম সাথে পুর্ণ পরিচয়ে, 

মুক্ত বিশ্ব-প্রকৃতির রসের সম্তভোগে 
পুর্ণ রাম ত্যাগে-বীর্ষেপিরম বিজয়ে । 
আর্য অনার্ধের যোশ শুহের উদ্যোগে, 
শুহেরও প্রতিষ্ঠা তাই হ্দয়ে হৃদয়ে । 


স্ন্থৃক বধ 


প্রশ্ন সুরক্ষা তরে প্রজার সংহার 
৬"শশাক ভাবিলেই, লব্ঘু শুরু-নীতি -__ 
বিচাব আনসিতৈ বাধ্য রক্ষিতে সম্প্রীতি 
সর্ব-রাজ্যে । শম্বুকেরও শৃদ্রত্র বিচাব 
তাহ আসে । ব্যক্তিগত তার সাধনাঝ 
প্রয়োজন, অর্জিত তে স্থান -কাল -ভীতি - 
উত্তরণ চির-তরে লভি” ব্রন্দা স্থিতি ৷ 
পারত্রিকে অধিকার নাহ্‌ যে বাজার । 


রাম-রাজ্যে প্রজ্ঞা -হিতে শম্বুক নিধন 
সীতা- নির্বাসন -__শিকইহ নয় মনে হয়। 
বলীলাদর্শে শিবময় রাম সুশাসন । 
নিরাকার -লীলা সবহ্‌ অচিস্ত্য বিস্ময় 
ভাবিলে, প্রশাস্তি লভে যুক্তিধর্মী মন। 
একাত্মক বাজা __ প্রজা সবহু ব্রন্মাময় । 


৯৭৯৯ 


বৃদ্ধ বৃক্ষের প্রতি 


তুমি কি আক্ষেপ কর যযাতির মত্ত 
হত _ পত্র বুদ্ধ বৃক্ষ, প্রয়াণ - প্রহরে: 
জীবন - বসম্তে কবে মধুর মর্মরে 
সোল্লাসে সঙ্গীত যত বাজিতি সতত, 
০স- সব বসস্ত- মত্ত দিনও হয় গত; 
মরে না আকাঙ্খা তবুঃ বৃন্ষের গহ্বরে 
সম্ভোগ -স্বপ্রের তষণ্তা হাহাকার করে; 
তবু হায় হতে হয় কাল -_ বজ্জাহত | 


পিতৃ - মাতৃ - যৌবনের দুর্বার প্রবাহ 
তবু ভালো সম্ভানে যে সংরক্ষিত হয়। 
শ্শিশু -বৃক্ষে সঞ্জীবিয়া বাসস্তী প্রদাহ, 
লুপ্তি লাভ, ০ তো রিক্ত অবলুপ্তি নয়। 
যযাতির যাচ্ঞলা নয়ঃ হ্বষ্টি ত্যাগে চাহ 
সম্তানাদিক্রমে হোক যৌবন অক্ষয় । 


সাকা পাতার বাতা 


শীতের বাতাস হাহাকার ক'রে বয়, 
পাকা পাত্তা ঝরে ভরিয়া কানন - বীথি । 
কচি পাতা ভাবে, _ঞ্জি কী নিষ্ঠুর নীতি 
পাকা পাতাদের ঢেন হায় হবে লয় £», 
পাকা পাতা বুঝ ঝারিতে ঝরিতে কয়, - 
তোমাদেরই মাঝে ব্রহিল মোদের স্মৃতি _ 
আমাদের ভীতি - শীত্ি আর যত শ্রীতিঃ 
সঙ করে দিতে, মোদের আরিতে হয় । 


“কুচি কিশলয়, জীবনের জয় গাও, 

পরিবেশ হস্তে শুষে লগ রস-ধারা; 

জীবনহ ০ বড়ো,___ মরণেরে ভুলে যাও --- 
তোমাদের মাঝে আমাদেব্হ পাবে সাড়া । 
বরশধারায় যার যাহা দেয় - _ দাও, 

মবণে তা” হ'লে হবে না তো আয়ু হালা), 


৯৭, 


মৈত্রী ভাবনা 


রাষ্ট্রীার্তরে মা কি নাই পিতৃত্বর কি মৃত £ 
ভ্রাতৃত্ব- বন্ধুত্ব মৈত্রী সবই বিদ্যমান । 
সম - ভাবে চলে যত আদান - প্রদান, 
সম - ভাবে প্রাণ - নাট্য হয় অভিনীত । 
প্রকৃতির সম-স্পর্শে চিত্ত হয় প্লীত। 
মানবের উচ্ছসিত উধর্ধগামী গান 

মর্ত্য - তল উল্লভিঘয়া আনান্দে মহান 
অনস্তে সমান ভাবে হয় সংকাহিত | 


তবে কেন ব্রাষ্ট্রপুঞ্জ এত মারমুখী 
হয়ে ওঠে পরস্পর দ্বৃণ্য হিংক্রতায় £ 
শরস্পর পরস্পরে করিবারে সুখী 
উন্মুখ হয় না তেন সাগ্রহে ধরায় £ 
যুদ্ধ - জর্জরিত যত অস্তর্দাহ চুকি” 
শুদ্বা তারা কবে হবে মৈত্রী-ভাবনায় £ 


সমরাস্তক সখ্য 


এবার সংগ্রাম শেষ নীলাভ্রের তলে 
বিশ্ব মাতৃ - হস্তে - পাতা শশস্পের শয্যায় 
এসো বন্ধু, অস্ত -স্ুর্ষে বসি" নিলালায় 
বিশ্ব - প্রকৃতির গ্রন্থ পড়ি” কুতৃহলে 
আবার দুস্জনে হাসি -_ ভানি অশ্রুজদুলে 
বোমাধ্িওিত হহ্‌ এসো আনন্দে ব্যথায়, 
তেমন হতৈম মোরা ভাবোছ্েলতায় 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পুর্বে পচ্চনের পলে। 


ভিন্ন রাষ্ট্রবাসী, তবু সমশ্শিলক্ষালয়ে 
মুঞজ্জরিত তৌবনের যাপিনু জীবন; 
সমপ্পান্টে হেরেছিন্ু সমান স্বপন, 

রাকিল তা" ঝঞ্কা-দ্বন্ছে কৃষ্ত মেঘোদয়ে? 
এবে শাস্তি । বিশ্ব-বাষ্ট হবে না গঠন 


৯০৩ 


বর যেথা মরে শুভ্র সাম্যের অস্কুর, 
নাহি পায় নর সেখা সত্যেরও নাগাল । 


্বান্ভিকতা -সমুস্তূত বস্ত-বাদে ভবে 
হবেহ যথার্থ বম্ত-সত্য নির্ধারণ; 
অসাম্যেরও ভার-সুক্তি বিশ্বে যবে হবে, 
দিনই বুবিবে সবে মার্কসীয় দর্শন 
শিব -সুন্দরেরে যাতে বিশ্ব- লোক লভ্ডে 
তা"রইহ ভিক্তি-সংস্থাপনে মহর্ষি-স্ৃজন । 


লেনিন 


হ্বান্দ্বিকতা - সমাশ্রকিত মার্কসীয় দর্শন 

পরীক্ষিত বস্ত-সত্যে হস্ল সমাসীন 

যার কর্মে মনীষায় সে-ই তো লেনিন ;-_ 
শুধু মাত্র নাম নহে লেনিন এখন । 
কল্লোলিত জন -সিন্ধষু -সমু'খ জীবন 

স্বার্থ দুষ্ট শ্রেণনী-দ্বন্ধ করি" অবলীন 

সমবায়ী সৌম্য-সাম্যে সমৃদ্ধ স্বাধীন 

যার যোশ্য চালনায়, সে যে মহাজন । 


নাম নহে, পথ-স্তস্ত লেনিন এখন । 
ত্রমোন্নত সভ্যতার সে মহাদিশারী, 
উজ্ভ্রীবন -মানদশ্ু, মানব গগন - 
নির্ধারক ধ্রুব-তারা সর্ব-শুভকারী, 
শ্েলীলুগ্য মানবের প্রথম ,ক্পন 7 

কি করে তাহারে আর ভোলে নর-নারী! 


৯৭৪৩ 


দিব্য রহস্য 


সন্তা সমর্পিয়া হও নিত্য অগ্রসর: 
বাহ্য -বিভ্রমের ০েষে পাবে অভ্যম্তর; 
স্ফুর্তি-ফুল্স নেহারিবে সেথা ভমণ্ডল 
সঙ্কুচিত -বিস্ফারিত নিয়ত কেবল । 
সেথা হতে হয় সৃষ্টি অপুর্ব সুন্দর; 
ঝাকে কাকে লাখে লাখে প্রাণ মনোহব 
উৎসারিত হতে থাকে সৃজন - পাগল । 


নিতলের তল খোজা,-_সাধ্য আছে কা"র। 
তলাতৈে তলাতে তাই নিতলেব তলে 
স্বাদ-মত্ত হয়ে ঝোজো মহাপারাবার; 
উর্মিমালা বক্ষে লও নিত্য কুতৃহলে, 
লীলাই. লীলার সুত্র বিরচিয়া চলে। 


প্র্পদী 


হায় হায়, ক্ষীণ ক্ষুদ্র এই আয়ু যদি 
অনস্ত - বিস্তৃত হস্ত চলস্ত সংসারে! 
পধুদস্ত না করিত যদি মৃত্যু তারে! 
বাজিত না গান তবে তারও নিরবধি ? 
এ জঙ্গম ক্ষণ -স্ফুর্ত জীবনের নদী 
আদ্যস্ত - বাহিত কোন্‌ মহা'পারাবাবে 
অস্তিত্ব হারাবে কবে - কে বলিতে পাবে। 
মহাকাল - সিন্ধু - নটইহ শাশ্বত প্রুপদী। 


নিত্য - স্থায়ী সঙ্গীতের অস্থায়ী - অস্তরা __ 
সম্ভারী - আভোগে তার স্ফুর্তি অনিবার। 
প্রাণ - কুস্ত নে ধ্রুপদী গানে যার ভরা 
মৃত্য - রসে অম্ৃতত্ব করায়ত্ত তা র। 
বিন্দুমাত্র শিশিরেও সুর্ধ পড়ে ধরা; 
ধ্রুপদী হবারও তরে নহে কি সংসার! 


৯১০৫ 


মহাভারত - ভারতী 


বিশ্বে শ্রেষ্ট মহাকাব্য মহাভারতের 
যুধিষ্ঠির ধর্ম বৃক্ষ, কৃষঝও তাশ্র মুল, 
কান্ড পার্থ, শাখা ভীম, পল্সপব নকুল, 
সহ্দেব ফুল, ্রোণ -বিদুর -ভীম্মের 
সদা-সমাদৃত; তবু বিরুদ্ধ পক্ষের 
দুর্বোধন _- শকুনির আরা চস্ফু-খুল। 
ঈর্বা-শাঠ্য -অধর্মের ব্যাস্ত্ি তে বিপ্পুলঃ 
দুর্ণাসন -কণ্শ যে পক্ষে সমরের। 


বুরুক্ষেত্র ধর্ম ক্ষেত্র, ধর্মাধর্ম- বলে 
ধর্ম - বৃক্ষ _ ছত্র ছায়ে মহাভারতের 
সকলের চতুবর্শ- সাফল্য অজনে; 
তবু সবই সীমিত যে ক্থানের-কালের 
বিবর্তনে, স্বার্থ-দ্বন্দব প্রশাস্তি ভুবনে 
নষ্ট করে; ভারতী যে সর্বজ্ঞ ব্যাসের। 


সুধিষ্ঠির 


জীবনের জয় রখ চলিতৈ চলিতে 
মহাপ্রস্থানের দেশে অবশেষে এনে 
খামিবেই সন্ধ্যাগমে । সেথা সবহ্‌ মেশে 
অনস্ত গহন দিব্য মহাপ্রশাস্তিতে, 

যত দ্বন্ব - বিপর্যয় হেখা চারিভিতভ্তে 
বুস্রুক্ষেত্র রণ-রোল, যত হিংসা - দ্বেষে 
সমুখ্িত আর্তনাদ সবই. যায় ভেসে 
অনসীম প্রশাস্ত ক্রিদ্ধ শুন্যে যে চকিতে! 


এ মহা সত্্যেরহ বাপ ধরেছে অভ্তরে। 
অভ্যতস্তর সম্বাতভ তার শুভ্র সূর্য -করে। 
বিশ্ব বুদুক্ষেত্র বলে তে নহে অধির। 
সে-ই শুধু শাস্তি _স্র্গে নির্থন্হ বিচরে। 


৯০৬৩ 


সওম 


দিব্য-দৃষ্টি-লব্দ মন্ত্রী,.-_ হে সত সঞ্জয়, 
“হেথা ধর্ম ০েথা জয়*__-এ বালী তোমার 
ধৃতরাক্ত্রী শুনিলে কি হয় কক আর 
বুস্রুক্ষেত্র - মহাযুদছ্ধ __ বিপর্যয় -ক্ষয় 

এ জগতে হায়-_ হায়, এমনই যে হয়: 
বুঝিলেও মায়া-বশো নানা ব্যভিচার 
করিবার প্রবৃত্তির নাহি হয় লয়। 








ধৃতরাদ্্রী - রাষ্ত্রী নহে ভূখণ্ড ভারত; 

বাষ্ী তার অস্তরেরহ ব্রাজ্য সনাতন । 
স্থিত - প্রজ্ঞ -দৃষ্টি-বলে নির্দোশিলে পথ । 
রাষ্ট্র তার ধৃত তবু অন্ধ বিপুগন 
কবিল হযে সহজেই। ঘে হারাবে সহ, 
নে জন্মানহ্ধ -জৈব- জন্মে আমৃত্যু ক্রন্দন । 


ধৃতরাষ্ট্র 


কনি্ত পাণ্ডর তাই রাজ্য -প্রান্তি ঘটে। 
নিয়তি নির্মম ভবে; শক্তি তা রহ বটে 
চিরদিন দুর্নিবারঃ অতি-লৌল্যে তাই 
অন্ধ ক্ষেহে সংগোপনে চেয়েছি সদাই, 
ছঘটনা-সংঘঘউ্ট-দীর্ণ ০স্বাত-তৃুর্ণ তরে 
পক্ষপাত -প্রক্ট ভিল্ষা । বিনন্চি বড়াইহ। 


কৃষও সুদর্শন - চক্র- চালিত সংসারে, 

“হযেখা ধর্ম ০নথ্থা জয়” নিয়তি -নিয়মঃ 
অন্যথা কি কভু তার হেখা হস্তে পারে! 
ঈর্ধান্ধ বিক্রুমে হবে সত্য অতিত্রম ! 

চন্ষু উন্মীলক রম্য রুক্ষ শিক্ষা যারে 

দেয় ধর্ম- কুরুক্ষেত্র, থাকে তাশ্র ভ্রম! 


১৭৭ 


দুযোধন 

িতৃব্য -দেহাত্তে তাহ রাজত্ব আমার । 
আীকৃষও মন্ত্রণা লন্ধ পাশুবেরা তাস্র 
অধিকার নিতে চায় সমর করিয়া । 
আমিও স্ুচ্যগ্র ভুমি ভুলেও দানিয়া 
করিব না প্রশমিত অগ্নির উদ্গার ;- 
কালানল -__জ্ক্ালানল জ্বলুক হিংসার; 
বুরনক্ষেত্র সর্ব-দাহ দিবে নির্বাপিয়া । 


বলাজধর্ম-__ জয়-লাভ, বলল বা কৌশলে; 
হিংসাশ্রয়ী ক্ষত্রিয়ত্রে কোন পাপ নাইঃ 
আমারণ চলো রণ তুেখা শ্মণ্ু লে । 

₹সা আছে প্রাণে প্রাণে, প্রাণ বাঁচে তাহ । 
নিয়স্তা দেয়ন্নি জ্ছালা কাব বক্ষতলে ? 
দুর্যোধন -ও জ্বলে তাই »- ছড়ায় জ্ৰালাই। 


হিডিম্বা 


আর্য-অনার্ষের ত্রেম হেরি নিবেদিত 
হিডিন্বা- ভীমের গল্পে । হিডিন্ব ভ্রাতালে 
ধর্মস্কান দিল যাচি” দাম্পত্য বিহিত । 
সুত্র ক্ষেহপুর্ণ কুত্তী সুম্ষ্ল নারী-চিত 
জ্ঞাত বলি”, পুত্র -বধূু করি” হিড়িম্বারে 
যোগ্য স্থান দানি” ক্ষাত্র-ন্পতি-সংসাবে 
নিলে, তার সুনীতিই হল হে স্বীকৃত! 


ভীম -হিডিন্বার পুত্র ঘটোশুকচ বীর 
বুুক্ষেত্র _ধর্ম-রণে বিসরি্ছিলে প্রাণ $ 
কীর্ভি ধন্য লভ্ভে শ্রদ্ধা শাশ্বত হিভীর। 
গাহহ্য আশ্রমাশ্রিত এ গল্ষস অলান, 
দম্পতি - পুত্রের, সৃষ্টি কবি মহর্ষির, 
রস-ক্ষুধা- নিবৃক্তিতে সুধা করে দান। 


৯৭২৮৮ 


গান্ধারী 


পদা-ফুল্ল নেত্র কছ্ক রাখিবার কান প্রয়োজন 
ছিল তব সুকল্যানী বধু -ভার্ষা - জননী গান্দারী ! 
জন্মান্ধেব ভার নিতে শুদ্ধ মতি, অস্তঃপুরচারী 
অরুদ্ধ লোচনই লাগে; শুভ্র দৃষ্টি দানে হযে তপন; 
এ দর্শনে ভ্রান্তি হবে; সর্ব-শুদ্ধা হয় বিলোকন। 
গাহৃঙ্থ্যে সন্্যাস-দৃষ্চি সম্ভবতঃ নহে হিতকাবী; 
অস্পত্য অবাধ্য হয়, ভর্তা হয় ধর্মধবজাধারী:-- 
নেত্র নিয়ে তাই চাই অব্যাহত দিব্য সম্পর্শন। 


হস্তিনাপুরের ভাগ্য সুনির্ভর দৃষ্টি দানে যার, 

নেত্র রুদ্ধ থাকি” তার, অহৈতুক সংক্ষারের ফলে, 
আত্যর্তিক অন্ধতায় জ্বলে পুড়ে গেল যে সংসার। 
দিবসে নামিল রাত্রি, দাবাগ্সি যে রম্য বনে জ্বলে । 
চক্ষুক্মান-ও অন্ধ থাকে । অনিবার্ধ নিযতি সবার 
ধর্মময়ী নর্ম নারী, অধর্মে যে জ্বলিলে ভূতলে। 


শিখত্ডী 


নপুংসকও ভালবাসে, সৃজন -অন্ষম 
যদিও সস প্রাকৃতিক সুচি -ব্নায়। 
অদৃষ্ত-সংশুপগ্ু-লীলা বুঝা তো না যায়, 
সৃষ্টি-প্রবাহেই ঘটে নানা ব্যতিক্রম; 
প্রেম-বৃত্তি লঞ্সি” তবু শত অনিয়ম 
বিকশিত হয়ে যত প্ুম্পার্থ্য ফুটায়, 
তা-ও গ্রাহ্য সমাদৃত হয় সভ্যতায়; 
অক্ষমণ্ ভুলিতে ভীম্ম শিখন্ডী-বিভ্রম। 


প্রতিহিংসা- প্রতিজ্ঞাই লক্ষ্য -মূল নহে, 
রংসা-উত্তীর্ণ প্রেমই স্ু্ট শিখক্ডীতে; 
ভালোবাসা নপুংসকও নর্ম মর্মে বহে। 
ধৃ্টদ্যুন্দন - দ্রৌপদীর - পাগুবের হিতে 
ধর্মক্ষেত্র -কুরুক্ষেত্রে একনিষ্ঠ রহে 
শিখক্ডী যে; দ্বৈপায়নও ভোলেনি বর্ণিতে। 


৯৭০৯ 


বিশ্বমাতা 


সৃষ্টি - বশে সৃষ্টিরসে হয়ে আত্ম-হারা 
সর্ব -স্পক্তি স্বপ্র- প্রেম প্ুঞ্জীভৃত করি” - 
তম্ময় উল্লাসে তাসরে তুললে যে গড়ি”; 
গড়িয়া বিস্ময়ে শেষে হস্লে মত্ত - পারা । 
মানুষে মিলিল তব সর্ব - সৃস্টি - ধারা; 
তাই তাস্ত্র এত শর্ব; দিবা_ বাত্র ধরি” 
উচ্ছুন্িত উদ্বেলতা চতুর্দিকে ঝরি' 


পড়ে শুধু, যেন এক উদ্দাম ফোয়ারা । 


পাছে ০ তোমারে ভোলে গতিমত্তায় 
পক্ষ তার চলিবার হস্ল চিরসাথী; 

আত্ম - সৃস্টি ক্ষতি স্ষয় হস্ল অস্তরায়; 
ব্যাপ্তি বাড়ে - পক্ক বাড়ে । হয়ে আত্মঘাতী 
তুমি জানো খুঁজিবে সে অস্তিমে তোমায়; 
রাখিলে যে তাই মহামায়া জাল পাতি” । 


মহালীলা 


পুস্পা হেরি না, আমে হযে পুম্প - বাসঃ 
নাসার সে বাসে নয়নহ প্রম্পাতুর্র ৷ 
অন্ধা ছাড়া তে করিবে অবিশ্বাস 

লীলা - বরহস্য এত সব বন্ধুর! 

কায়া তো হেরি না, ভেসে আসে তবু সুর; 
কর্ণ - কুহরে তোলে শুধু কল-ভাষ 
শ্রবণে নয়ন দর্শনে ভরপুর ঃ - 
লীলা - ব্রহস্য শএ্রহ তার বারো মাস। 


সিদ্ধ - সাধক - দেবতা - যক্ষ যত, 
আমি কোন্‌ হার লীলায় মত্ত সবে। 
ইক্দ্িয়গ্রাম একাকার অবিরুত;ঃ 

লীলার প্রসার চলে তার শুধু ভবে। 
প্রেম ছাড়া আর কী আছে জীবন - ব্রত! 
এ মহালীলার খহ পাবে কেবা কবে! 


৯১৮৭৪ 


মহাসত্য 


বীজে বৃক্ষ-__বৃক্ষে বীজ সমুস্তৃত হয় 

০োন্‌ বিবর্তনে ভবে -__কী ভাবে-_ কেমনে! 
জড়ে জীবে আত্্ীয়তা- নিত্য সংগোশ্পনে 
যত যোগাযোগ সবহ্‌ জাগায় বিস্ময় । 
মানবের জীবলের পুর্ণ পরিচয় 

উদ্দাটিত হবে কক বিচিত্র ভুবনে £ 

এ ব্রহ্কা্ডে বাচ্যাতীত লীলা -বিলসনে 

সবই কি অচিস্ত্য সুত্রে বিজড়িত নয়£ 


বস্তবাদ, ভাববাদ, কস্ত-ভাববাদ __ 

সরল কি বিসর্পিতি -_ দ্বান্দ্িক -শঙ্কিল 

সত পখে পেতে চাহ মুল-সত্য স্বাদ, 
আস্বাদিতে পারি তবু কত এক তিল! 
মীন-মনুষ্যেরে ঘিরে উদধি অগাধ, 

সামিল কে হবে তা র- নিত্য ০স উর্মিল! 


শ্ন্যের প্রেরণা 


যদি নভ না থাকিত মাথার উপর, 

ধন -ধান্য- পুর্ণ এই ধরিত্রী মোদের 
এত কি করিত মুপ্ধ! রুক্ষ বাস্তবের 

. স্কুলতার ভারে হায় হেথা নিরস্তর 
হস্তো না কি ক্ষণিকের জীবনও দুর্ভর ” 
নিরুদ্ধ অস্তর কভু চির-সুন্দরের 
অনির্বাচ্য রোমাধ্ধিত পরম স্পর্শের 
সুধা-স্বাদ লভিত কি? তুলিত মর্মর £ 


সীমাবদ্ধ মোরা তাই সীমা ভুলে যাহ; 
শুন্যের সংস্পর্শে লভি প্রীতি- প্রফুল্রতা, 
হ্বন্দে-মিলে রহস্যের অবধি না পাই। 
শুন্য যে সংযোগ-স্ুত্রঃ গুড় আত্মীয়তা 
অনুভব করিব না-_ হেন সাধ্য নাহ্‌। 


৯৮৯ 


পক্ষী - প্রবাহ 


শাহা-শাশখে পাহী তার বাসা বেধে খাবে, 
এ-ও কি বিস্ময় নয়! যখন খুমায় 
ভুলেও তো কখনও দে পশস্ডে নাহি "য়ায়, 
ডিম প্পাড়েঃ ভা দিয়া ০ে ফুটায় বাচ্চাকে 
প্রাণের গোপন কথা অন্যেরে বুঝায়» 

যত ভাবি চিত মোর খই. নাহি পায়ঃ 
বিস্ময়ে প্লাবিত শুধু করে যে আমাকে। 


এ ভাবেই সব কিচু অপার বিস্ময়ে 
দুলিতেছে ভুলোকের মালঞ্ও ভরিয়া; 
কালের চলস্ত ধারা, প্রবাহ - নিয়ে 
প্রতিবিম্ব পড়ে যত, তত এ্রহ হিয়া 
আবেগাকুলিত হ'য়ে এই বিশ্বীলয়ে 
অশ্রাস্ত সংগীতে ত9ধু ওকে উন্দ্রসিয়া। 


এক বাক পাহী 


এক বাক শুভ্র পাখী নিশীখ-অন্বরে 
হেরিলাম গোল হয়ে চশলেছে উড়িয়া । 
কোন্‌ পাখী, এলো কোন্‌ মধু-বার্তা নিয়া 
কোথা হস্তে কে কহিবে?হ বুকের ভিতরে 
ডানার তরঙ্গ শুধু তোলপাড় করে। 

যত জ্যো্ক্া ঝরে দিব্য আকাশ বাহিয়া 
নাহিয়াইহ ওঠে সবেঃ মর্ম নেত্র দিয়া 

এ অপ্পুর্ব দৃশ্যটিরে হেরি লীলা-ভরে। 


বাপে-রূপে রূপময় এ বিশ্ব-সংসার। 
কত বূপ কত ভাবে এ মন মাতায়। 
এ বূপার্তি কিছুতে যে নহে ঘুচিবার; 
দিন নাই-_বাত নাই শুধু ভশ্রে যায় 
রূপে-রূপে চারি ধার। এ নেশা যে কার! 
কোন্‌ সর্বনাশা প্রেম রূপে মুর্তি পায়! 


"৬৯৮২ 


মসুর 


মযুর পেখম তৃলে অরণ্য -নিবাসে 
নৃতাপর হয় যবে কেকা -ধবনি করি”, 
রোমাধ্িত চিত্ত কার নাহি ওঠে ভরি" 
আহানন্দে! অআকস্যা অনামা উচ্ছাসে 
উল্লসিত শিহরন জাগো না কি ঘাসে? 
পুলকিত হয় না কি প্ুম্সপিত বলবী! 
অনুরাগে পরানোরা যায় না কি ঝারি”! 
থমকিয়া হেঘেরা কি থামে না আকাশে! 


শুড-শুড-ভাষে শেষে করে না বন্দনা! 
বাপের শ্র আকর্ষণ চির-দুর্নিবার, 

অলক্ষিতভে অস্তরে হে জাগায় শ্রেরণা,__ 
শিখায় বাসিতে ভালো এ বিশ্ব সংসার । 
রূপে -- কাপে প্রকাশিয়া কোটি শণপনা 

০ অবুপহ্‌ টানে না কি নিত্য কাছে তা"র। 


বলাকা 


দলবদ্ধ বলাকারা দৃপ্ত তেগ-ভরে 
উড়িয়া যেতেছে. কোন্‌ দুরে দৃরাস্তরে । 
পক্ষ তাড়নায় শুন্য যায় আকুলিয়া । 
শুভ্র শব্দ ব্যাকুলিত কশরে তোলে হিয়া । 
দলবদ্ধতার গুলে উদার অন্রে 

কী অশ্রাস্ত গতি -€বগী! যত বারি ঝলে, 
পক্ষ -শব্দে তত শুন্য ওঠে রোমাধিওয়া । 


স্বার্থপর ভিন্ন তায় নাহ কোন সুখ । 
আম্পায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে সব বুক, 
দলবদ্ধ বলাকারা দৃষ্ঠার্ত যে তা”র। 
সাময়িক মরে যদি ঢাকেও সম্মুখ, 
দুসদশ্ উবিয়া যায় এক্যে অন্ধকার । 


৯৮৩) 


হায় যল্ষ - যক্ষ - অষ্ঠা, সহিল না দেরি। 
আসিবে শ্রাবণ - মেঘ শ্লিপ্ধ শুন্য তেরি”, 
শ্যাম - কাস্ত - অনুদত্রাস্ত - সম্ভ্রীত্তি _ সন্ত - 
পরিপক্ষ- সেবা - দক্ষ, ০ নহে উদ্ধত 
নাহি তার আবাদের প্রচারের ভেরি। 


বিদন্ধ দৌত্যের ০ে যে যোশ্য অধিকারী; 
বার্তা ভার - প্রেমিকের প্রিয়ার সাস্তনা । 
প্রগল্ভ আযাড় - €ম্ঘ আড়ম্বর ছাড়ি” 
দৌত্য কি করিতে পারে £ দৌত্য যে সাধনা । 
শ্রাবণের মেখহ পারে হস্তে মর্মভচারী। 
“মমঘদুতে" দৌত্য কোথা, সবই তো কল্সনা। 


কুয়াশার আবৃতি 


কুয়াশার আবরণে আকাশ - উদধি, 
সমাবৃত; শীত - শেষ বড লোভনীয়; 
এ কুয়াশা এ ভাবেহ থেকে যেতো যদি 
গগান - মণ্ডল ব্যান্সি” সুর্ধাস্ত অবধি 
বিলায়ে প্রশাস্তি _ন্িপ্ধ বিশ্রাম - অমিয়! 
স্বপ্রালস জাগরণ কার নহে প্রিয়! 
ঘীরে বহে কুয়াশায় চেতনার নদী । 


ধ্যানহ্থ নিখিল বিশ্ব; ধ্যান - মগ্ন মনে 
বস্তু - বিশ্ব - বিবিক্ততা স্বত2ই বিরাজ্ে; 


শত - জন্ম - ছায়া পড়ে মর্মের দর্পণে। 


৯৮৩৬ 


আলোক - কেজ্ঞ্ 


চিরকাল কেহ দেহ নিয়ে নাহি রবে, _ 
দুদিনের আয়ু দু'দিনেই লীন হবে 
অনাদি অতল মহাকাল _ পারাবারে; 
আলোক - কেন্দ্র করো তাহ্‌ আপনারে, 
জ্বলিয়া -__ জ্বালাও পৃথিবীর পবিবেশ 
স্পেব হসলে তবু নাহি হও যেন শেষ। 
ঝল্মল্‌ - করা শিশির শুকায়ে যায় 

০মঘ - ভার ৫স কি হয় না আকাশ-গায় ? 
০্োত - পারা এসে ?স্কাত - পারা যানে ভেসে; 
তবু এসেছিলে ভেসে যে এ মর - দেশে 
চিহু, তাহার প্রীতি - ভরে বাখা চাহ; 
আলোক - কেন্দ্র আপনাবে করো তাহ। 


কৃপা-রহস্য 


ঘাসেব আগায় ক্ষুদ্র নীহাব - বিন্দু 

ভাবে কোতুকে, - আমি তো নহি শো সিন্ধু, 
তবু সুর্যের উদার আলোর স্ফুতি 
কিরশোৌজ্জ্বল করিল যে মোর মুর্তি; 

সজল শিশিরে মাখালো অবভ্র - দীপ্তি, 

বন্য বনেণ্ড ছিল না যে কত্ত গণ্য 
সহ্সা হশ্ল ০ে সুর্য বিত্ত ধন্য। 


এমনহ কি হয়প কে জানে উচ্চ ধর্ম! 
তুচ্ছ কি করে ধরিবে সুর্ধ - মর্ম! 
বিস্মিত- প্রীত নে শুধু ফুটিল মর্তট্যে! 
মরমী - লীলার কি ভাবে কে পায় অস্ত! 
কে জানে কখন্‌ কে হবে ভাগ্যবস্ত! 


৯৮. 


সুন্দর - স্মরণে 


দেখেনি তে পদযাত্রী চলত্ভত পান্ছেবে 
চলিতে আনন্দ -ভরে বন্ধুর “হ্ছায় £ 
চতুর্দিকে নিসগেরি অপ্প্যাপ্ততায় 

সহ্ক্স সহ প্রাণ হতস্ততঃ ফেরে, 

তা”রা তারে প্রীতি - ভলে পদে পদে ঘেরে; 
সুর্ধ তার অঙ্গে রঙ্গে আনন্দ মাখায়ঃ 
ভালো ০ বাসিয়া গেছে হেখা মানুষেরে। 


সে পথিকে মত্্য -পখথে হেরিবে না আর; 
তবু তার ভাব - মূর্তি অহরহ মনে 
পড়িবে এ মৃত্যু - লোকে বান্ধব সবার; 
তারপরে তাহারাও পরম লশানে 

একে একে মহাযাত্রা করিয়া ধরার 

বস্তু - বাধা পার হবে; মিলিবে নন্দনে। 


ঝোড়ো পাখা 


ওরে পাখি, বজ - শব্দে বক্ষ কেপে ওকে, 
বাহিরে উন্মত্ত ঝঞ্কা তুলিছে তান্ডব, 

দুর্বার বর্ষার বন্যা ভাসালো যে সব, 
্ভ্ডভভ্ড চতুর্দিক ম্বক্ডিকায় লোটে। 

তবু তো নিক বানী তোরই ঠোটে ফোটে; 
নহিলে নিষ্ঠুর ঝড়ে ওডা কি সম্ভব” 
ত্রস্তর্তা স্বভাবে তোর নাহি বুঝি £মাটে £ 


ওই তোর ভীতিহীন গত্তি অবিশ্রাম 

বক্ষ বক্ষে উদ্দামতা করে যে সথন্ারঃ 
জীবন নহে তো শুধু নির্থন্ধ আরাম, 
পথে ঝঞ্ষা গর্জিবেহ - নামিবে আধার, 
রৌদ্র ফিরে ঘৌত করি” দেয় ধরা - ধাম; 
অগ্রগতি নিত্য ধর্ম স্বাধীন সম্ভার! 


৯৮৮৮ 


“শাঙা - হবি” 


রহেদগ_ভিঙে নৃত্যানন্দে তরহ্গ উদ্দাম 
মৌসুমী সধভ্রারি' সাল সর্ব-প্রাণাবাম' 
চারিধার স্ফতি ফুল বর্ধন -সুখব; 

শরণ করো গাঙ্গা-হ্দি বহ্গ -মলক্ষাম । 
শাশ্বত সুষমা-ভবা ক্সিপ্ধা শাস্তি ধাম 
সুন্দরবনের ব্যাপ্তি রম্য -_ মনোহর । 


বঙ্গ হ্দদি-__গাহ্মা-হ্বদি মুগ্ধ মোহানায় 
ভাঙা -গড়া-লীলা- খেলা বিশ্বপ্রপরধেতর 
অনাদ্যত্ত, নিরবধি সবারে দেখাহ্‌, 
বিশ্ব -তোধ উদ্বোধিত হয় সকলেব। 

₹খ্য-_ শৈব-_ বৌদ্ধ--শাক্ত _-_ বৈষ্ডব-ধারায় 
নিরাকারে েদাভেদও লুপ্ত সাকারের। 


নদী 


লি, জল, প্রবাহের প্রাণ- বন্যা -ঢালি' 
চসলেছে সে প্রতি দিন চেতায়ে দুপাব, 
হছভ্ডায়ে চ'লেছে শ্১ধু আনন্দ দেদার ২ 
জ্যোতি -ক্বাত করে তা'রে তাই অবশুমালী, 
চন্দ্র- তারা ঢেলে দেয় নীলাভ্রেল ডালি । 
ক্বহ-ভরা উদাসীন চল-মুর্তি তা"ল 
অলক্ষিতে ভরে তোলে এ কক্ষ সংসাব, 


পাছে মায়াবন্ধনের আন্ুবশে জড়ায় 

নিত্য -গাতি তাই বুঝি নৃত্যানন্দময় ! 

সালিত পুম্পিত বীথি পিছে রেখে যায়। 
কত (বা -উ-পকাবে দু্গমিতা জয 

করে ক'রে চগলেছে চে অসীম কোথায়! 
তারই সঙ্গ_ধন্য হখলে সাঙকি হৃদয় । 


৯ ৮৮০৯ 


মঙ্গল '- কাব্য 


গল্প শুনিবার ল্কুখধা শাশ্বত ধরায় 
প্রাণাবেগে গীক্প তাহ ব্রছে গল্লকারঃ 
সমৃদ্ধ হস্তে খাকে মানব -সংসার 
গক্ল-লন্ নব নব ভাব কক্ললায়। 
মঙ্গল -কাব্যের গকল্ষ যাস্বা দল্ষতায় 
স্জিল প্রথম বঙ্গে, তাদের কথার 
মৌলিক মাধুর্ষ কক নহে হারাবার । 
এ গাহুহ্য-বিবরণে বক্ষ ভরে যায় । 


মধ্যযুগ - মধ্যমণি বঙ্গ -কবিদল 

হস্ল আর্য পুরাণের (দোসর মঙ্গল, __ 
জনতার জীবনের আলেব্য মহান । 
নর-নারী-__ দেব- দেবী- কল - ্েলাহল 
ভেসে আনে কাব্যে লভি” মৃতুতঞ্জয় প্রাণ। 


আনা - মজলল 


সন্পাকীর্ণ বহগ রঙ্গে সর্প - পুজা করে 
বিসার্পল আ্রাবনণের অসশ্রাস্ত ধারায় । 

সর্ব - সর্প -ক্রুর শক্তি মৃতর্ত মনসায়ঃ 
মানব _ মহিমা মুর্ত দৃণ্ চন্দ্রধরে; 

লম্ষ্ীত্র বিষেতে মরে এ বিশ্ব - বাসরে,- 
হায় -_ হায়, যত নবি কত অসহায় । 
মৃত্যুঞ্জয় €্রাম - শক্তি মৃর্ভ বেহুলায়, 
মনসা - মানব - দ্বন্ব প্রাণ - পণে হবে। 


মনসা হযে হিংসা - হিংস্র ত্ররতা - কুটিল 
বিষময়ী - সর্বনাম্পী । চিত্ত - বেহুলার 

প্রেম _ সঞ্জীবনে বাছে বিষার্ত নিখিল; 
সন্ষি ০ করায় চন্দ্রধর মনসার। 

স্বর্গে মর্ত্যে বেহুলাই, করে দেয় মিল 
প্রেমেতে প্রশাস্তি ভবে শ্রতিদ্বন্হিতার । 


৯০৯০৯ 


মনসামঙগলোের কবি 


চন্ত্রধরে __ বেক্ছুলারে ধ্যান ধারণায় 
ধন্য তা"সা চিরদিন বঙ্গ_-সমতলে। 
প্রতিষ্ঠিত করিবার দীপ্ত প্রতিভায় 
প্রত্যয় -বলিম্ত তারা কল্পনার বলে। 
সপ্ত ভিডিউা - মধুকব্র ডুবিলেও জলে, 
চজ্দ্রধর সমুতীর্ণ সর্ব পত্রীক্ষায়্‌। 


সুন্ধা বর্গ বেহ্লার অনিন্দ্য চরিতে। 
কাল -নাগ ভযঙ্কর কী করিবে তার! 
লব্ধ হয় মৃত্যুঞ্জয় প্রেম সর্ব-সার। 
মহ্দগল কাব্যের কবি দুর্লভ প্রীতিতে 
আঁকিলি আনন্দে মৃতি যুগ্ম সাধনাব। 


বেহুলা! 


সাাড়ি দিয়ে মহাকাল - গাঙুড় বিশাল 
সপতির প্ৃতাহ্ছি-সহ বেহুলা হেদিন 
উত্ভতরিল মর্্য -লোক প্রেমে অমলিন, 
সেদিন সহসা স্বর্ণ হয়নি উত্তাল । 
হটনা যা” অবিশ্বাস্য ছিল এত কাল, 
সাধিল তা” ভাব-মগ্ন প্রেম শক্ষাহীন । 
তারও পরে মহাপ্রেমে হয়ে সমাসীন 
মহান্ত্যে বিদুরিত হল ইন্দ্রজাল । 


বেহুলার এ নৃত্যের তুলনা কোথায় ! 
একাকার শিল্ষপ- প্রেম হস্ল মৃত্যুঞ্জয় । 
উর্ব্পীর শিল্প-লাস্য লজ্জা বুকি পায়। 
চিরতরে নর-নারী লভিল অভয় । 
সর্বাত্মক ্রেম-ভাবহ্‌ বিষন্ব ধরায় ৮ 
বাধিকা- বেহুলা এরহ দেয় পরিচয় । 


৯০৯৯ 


প্রতিমা - প্রতীক 


দশ্শভুজ্জা -লম্্পী - কালী - জগাদ্ধাত্রী ঘত 
সাধনার রাঁপি-কক্পস বিশ্বে নানা মত 
মানবে মানন্লের মুন্সি তরে ং 
জন্ত্ডা সাগরে জাগে একত্ মহান: 
একস্তের মহাসুত্রে ভিন্ন ভিন প্রাণ 
অভিন্ন প্রীতির শুভ্র পুর্িমা -প্লাবনে 
বিভিন্ন তা ভুলে যাষ নানা শুভ ক্ষণে । 


চলভ্ত মানব -ধারা চেন পথে ধায়। 
"পুজার বিশ্বাসে প্রেমে ভর্লিলে সংসার 
প্রতীকের প্রয়োজন কিচু থাকে আর! 


অপ্পর্বা 


চি্তা- শক্তি, ভাব - শক্তি, ইচ্হা-শক্তি যত -__ 
সর্প শক্তি যেখা হাতি সমুজ্তৃত হয়, 

খায় আবার শোতে তাদের বিলয়, 
মহাশক্তি অভিধায় তাবরেহ সতত 
ধ্যান - ধারণায় চাই । বিশ্বে অবিরত 

সর্পত'ল করিতে থাকে । সে-ই সর্বময় 

৮য় অআবাচ্যে সর্ব-সমর্পণহ ব্রত। 


বিন্দু বারি __ সিন্ধু -বারি বারিরহ বিস্তার; 
শিশিরে শিহরে তাই শ্ন্য সিন্ধুরূপ ; 
শিশির -সমুকুর তাই মহাশুন্য চায় । 

এ কোন্‌ উৎসার তার! রহস্যে নিশ্চুপ 
করে খনরবধি কাল; গ্রহ কে বা পাড়, 


৯০৯২ 


অসপ্তশতী 


সস্তুশতী চন্ডী আর সপ্তশতী গীতা 
অমর সমর কথা কহিছ্ে সবানে 
হিংসা হেথা মদ-মত্ত আন্পন বিকারে 
স্রীতিরে কবিতৈে চাষ ক্রান ভুলুষ্চিভা, 
প্রজ্ঞা ০েন সেথা লয় কৃত্ো অবহিতা। 
সত্যের প্রতিষ্ঠা তভতর্রে সর্বদা সংসারে 
প্রাণ যেন পরি প্রেমে সল্পে আন্পনাবে। 
1বিজয়াস্তে আমে হেন কুকণা অস্তা ৷ 


জীবন-যজ্তের ফল : পরম কল্যাণ -_- 
সম্স্্রীত্তি - সৌহার্য -সাম্য __-সর্ব-সমবায় _ 
বিশ্বভাবাত্মকতার আদর মহান __- 

০েহ্‌ কাম্যফল লাভে শার্তি এ ধরায় 
শরিপ্ুর্ণ করে দিক সকলেরই প্রাণ +- 
অমল যুগাল-_গশ্রস্ছু এ বার্তা শুলায়। 


চণ্ডী - পা 


শুন্বিছো না চণ্ভী- পাঠ মন্দিরে মন্দিবে। 
মন্দির মানব-কায়া-__ পারত প্রাণ । 
ধ্বনি -মতেদ্র অন্ির্লাণ উদাতু আহ্ুাান 
ব্রহ্মাণ্ড মুখর করে; উল্মোল সমীলে 
মাতৃ -কর্ণ উচ্চকিত কবিছে না বিশ লো? 
মা-মা ডাকে চুল নিতা চন্ডীব সন্ধান । 
গাণ্ডিবদ্দধ লত্ভ-বিশ্ঘ দলদ্ধ _ স্পল্দমান্ন ৮ 
মায়া-যবনিক্া -ভ্বাল আন্দ্রে যায় হির্ড। 


সক্তানের প্রর্তি শব্দ _ শ্রত্যিক স্পন্দন 

মাতৃ লীলা বিবর্ধিত করিতেই খাকে। 

সবই সেই চণ্ডী অতি, _ চিজ্ভা অকারণ - 

মাতৃ -লুক্ধ সম্ভতান কি লভে না মাতানেছ 

মা-হ করে মাতৃরোহী অসুর দলনঃ 

খক্ডনীয় খণ্ডে মাতা মণ্ডিতে বাছাকে। 
১৯৩০ 


সার্কণডেরে খধকষি- সমাচার 


শক্তি-তভ্ত জানো তুমি মুনি ভভ্ানময় ! 
শক্তির সাধনা যারা বিশ্বে নাহি কলর 
কী ভাবে লভিবে তারা অন্ত অভয় ! 
কী ভাবে কত্রিবে ভারা মোহ-_ মৃত্যু জয়! 
মহাশক্তি সৃষ্টি - লয় করে লীলা -ভরে। 
মহাসত্যে__ অনির্বাচ্ত মঙ্গলে - সুন্দরে 
০ে-ও চায় সৃষ্টি তাস্বর যেন ধন্য হয়' 


এ বিশ্ব-চালিনকা-শক্তি নিত্য বিবর্তনে 
চল্িিয়াছে অস্তগূে উদ্দেশ্য সাধিয়া। 
যতক্ষণ আয়ু আছে, তাই স্ষণে ক্ষণে 
উ-্পলন্ধষি করা চাই সর্ব-সত্তা দিয়া 
তারহ সাথে একাত্মতা জীবনে -মরনে। 
যত বৈপরীত্য যাবে কখন উবিয়া। 


মেধা আষির কথা 


মহাত্ভানী হধা মুনি । তার মর্ম মাঝে 
বিরাজে পরম শাস্তি__ আনন্দ অমেয়। 
প্রেয় নহে, যাহা কিছু নর -জন্মে 2শ্রয় 
তাহারহ্‌ মাধুরী তার অস্তরে বিরাজে। 
মাতৃ-তক্তে অনভিজ্ঞ মোরা বুঝি না যে__ 
লীলা-ক্ষেত্র বিশ্ব মার। যারে যাই দেয়, 
মাহ দেয়, নিজে থেকে দুর্রেয় _অজ্ভ্েয় 
সর্ব-রূপ-অভ্তরালে অস্তলীনি সাজে। 


যথা-যুক্ত ঝছ্ধি আর মোক্ষ - প্রাপ্তি পথ 
নির্দোশিল মহাসুনি । কাল -সিন্ধু তীরে 
ধর্মক্ষেত্র এ ধরলী-__সাধনা- সৈকত । 

মাতৃ লীলা আস্বাদিতে আসি ফিবে__ফিরে 
হেথা মোবা, মিশে যাই চলচ্চিত্রবহু। 


৯০৯2 


সুরথ রাজার উক্তি - 


ব্াজ্য হারা __ হের্য-ধের্ধ বীর্য হারা হয়ে 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে শেষে মেধা -সন্স্যাসীরে 
জিত্ভাসিয়া জানিলাম : স্ৃষ্টি- সিন্ধু তীরে 
ব্রক্ষাময়ী মহাশক্তি সকলেরে লশয়ে 

বলীলা- খেলা করে চলে । চলোর্মিরা বশ*য়ে 
চস্লেছেই অবিরাম, শুভ্র শোভা নীরবে 
বিকশিত হস্তে থাকে? ছায়া-তরৌছ্ে ধীবে 
যেখা যায়, ইঙ্গিতে তা” যায় নাকি কয়ে! 


সকলেই মাতৃ -ক্সেহে__ বাসল্যে বিভোব; 
মাতৃ -মন্ত্রে-ব মাতৃ তম্বে সবারই উল্মাস। 
মা-ই দ্বন্দ সৃষ্টি করে, গড়ে সুকক্োর 
বন্ধনের মায়া-রজ্জু, খুলে দেয় পাশ। 
শরণাগতি যে কাম্য। সে লীলার ওর 

কে বা পাবে! তা" রহ হাতে সৃজন বিনাশ । 


বেশ্য সমাধি 


বেশ্যের বাণিজ্য বৃত্তি। ধন -কামনারে 
বাড়াতে বাড়াতে শেষে জাগে মোহ-ভার। 
তখন মনুক্য-জন্ম __উদ্দেশ্য তাহার 
ভুলে যায়; মায়াচ্ছনন বিকারে -_বিকাবে 
নঙ্জ করে মাতৃ দত্ত সহজ সম্তভারে। 

মাতৃ -নাম-জপা ভিন্ন তখন নিস্তার 
পাবার তো পহ্থা নাই। মাতার কৃপার 
কণাও লভ্িলে হয় বিমুক্তি সংসারে । 


সৃষ্টি-চক্রে সস্তানেরে মাতা -ইহ খুরায়,_ 
মোম্ষ -ফল -প্রদানেরহ ছল বুঝি তার! 
মানবের অস্তরের দৈত্য - দেবতায় 
দ্বন্বায়িত করি”, তাশর অপার কৃপার 
মাধূর্মে অশাস্ত বুকে শাস্তি ঢেলে যায়। 
চরণে শরণ তাই চাই নিত্য মার। 


৯০৯৫১ 


জীবন স্বপ্নের মত লাগে সুমধুর । __ 
ঘাসের হহার বেশী কী বা চাই আর! 
শ্যাম-রাগে তুচ্ছততা যে প্রেম করে দুূর। 


প্রভাত - শিখা 


যে প্রভাত -শিখা অসীম উডধর্ব বেয়ে 
প্রতিদিন তব প্রাঙ্গণ ফেলে হোয়ে, 

বহিয়া ০ে আনে অন্ধ আধার পথে, 
তোমারে রাখিতে পরম প্রেমের ব্রতে 
উদার আবেগে সে শুধু তোমার তরে 
অসীম উধের্ব জাগিয়া নীরবে থাকে; 
প্রেমের আলোকে পুলকিত আপনাকে 
অমেয় অশেষে মুসাফির দাও করি? 

মুসাফিরতায় পরাণ উঠিবে ভরি” । 

কখন্‌ দেখিবে হয়ে গেলে তুমি পার! 


৯৯৯৮৮ 


আলোর সাধনা 


্লীত্তি -ভরে তম অপ্পসারি” তাড়াতাড়ি 
প্রতিদিন সুখে তোমার __ আমার ঘরে; 
অনায়াসে তাই "খে যে চলিতে পারি । 
বিট'ী-লতাও পখথ-পাশে সারি সারি 
পু্প-পাত্র আলোক লভ্িতে ধরে; 
তটিনীও বুঝি আলো পেয়ে গান করে; 
পশ্ড __পাখীরেও আলো করে পথচারী । 


এতো €য মরমী __ মধুর -_ তুলনাহারা 
তারই পিয়াসায় পরাণ পাগল হোক; 
উন্মুখ হয়ে মর্ম-নযন-তারা 

ভুলুক ভুবনে সকল দুঃখ - শোক । 
আর তম নয়, অ-বারিত আলোধারা 
লভিয়া ধন্য হোক এ বিশ্বলোক। 


৯৫ 


সাকো 


তটিনীর দু'টি তীরে জল - ধারা যত 
ব্যবধান রচে, তা”র প্রতিকার তরে 
নীরব সাঁকোটি শাস্ত যোগসুত্র গড়ে; 
পারাপার চলে তাই শহরে সততঃ 
সম্ভার উভয় পারে আসে -_ল যায় কত; 


মিলন - প্রেরণা গতি দেয় অবিরত । 


সীকো ---শুভ্র কল্যাণের সুন্দর প্রতীক; 


যত দুরে দূরে থাক এদিক-ওদিক 
সহযোগ - কেন্দ্র-বিন্দু সাঁকো যে সবের। 


৯০৯০৯ 


অরফিউস্-ইউরিডিসী-প্রেম-কথা 


অরফিউস্ -ইউরিডিসী চিরস্তন প্রেমে বাঁধা। 

শ্রেষ্ঠ বীণা- বাদনেতে সর্ব-দমী যমে -মুদ্ধ করি? 

অমত্য -মত্যের যোগ সুর- ধ্বনি -রস'” সেতু গড়ি 
স্থাপিল যে বীণাবিদ্‌। অরফিউসের শোকে কাদা 

রুদ্ধ তবু হ'ল না যে। জৈব মৃত্যু প্রেমে রচে ধাধা; 
বূপ-কথা-_ লোক-র্পাথা জন-মন তোলে তাই ভরি" । 
দেহ নয়, ম্বেহ-স্মৃতি স্থায়ী রয় চির দিন ধরি”। 
কিংবদস্তী দিয়ে হয় অনবদ্য প্রেম-কথা ফাদা। 


অরফিউস্-ইউরিডিসী-_ দম্পতিরা মুলে সবে; 
স্মৃতিই শাম্ধতী বীণা, সুর তার কালোত্তর রয়। 
সৌরাণিকতার স্পর্শ যাই লভে, স্মৃতির গৌরবে 
কাল -ধর্মে কালোত্তর প্রীতি-লাভে করে মন জয়। 
আগে-পরে মিথুনের স্বাভাবিক মৃত্যু যেখা হবে, 
বাচিবে যে, প্রেম-শোকে বুঝিবেই-_ প্রণয় অক্ষয় । 


টান্টালাস 


এ কী শাস্তি স্বর্গরাজ পাষন্ড পিতার! 
আমি রাজা টান্টালাস পাতালে শীতল 
নিঃসঙ্গ জীবন যাপি হয়ে হতবল, 
অক্ষম শিকার হয়ে ক্ষুধা  পিপাসার। 
ফলবতী শাখীও যে স্বাদু ফল-ভার 
দেয় না সুযোগ কভু করে ধরিবার। 
ক্ষুধার্ত বন্দীর দম্ভ একাস্ত নিম্ফল। 


তুচ্ছ করি” ঘৃণ্য শাস্তি থাকি উচ্চ-শির। 
উপযুক্ত নহে সে যে পিতৃত্ব দাবির। 
প্রতিষ্ঠা না থাকে যদি আত্ম - মর্যাদার 
মৃত্যুরও অধিক মৃত্যু তা” যে বিবেকীর। 
বন্দী দেহ, মর্ম কোষে বিদ্রোহ আত্মার। 


২০০ 


প্রমিথিউস 


গিবি-শৃঙ্গে শৃঙ্খলিত প্রমিথখিউসেবে 

বন্দী করবো হাকুলিজ্জ' নির্দোষ মহান, 
মানশ্ববে দিনা বহি সে কবিল দান 

সভাতাব সমুতৎকথখে । চৌর্য বলি এনে 

যে শৃুশংস অর্পণ বাজ ল/যেব দ্ডেশে 

ভস্ড ভাবে ব্যবহাব কবি” অআসন্যানা 

স্বগেলিণ সাধিছে ৩) হে শিদ্রোহী প্রাণ, 
পাজা। চ্যত বর্শবা স্কাপো শাযেছে সিভিল 


প্রচিথিউসেব এই শ)াব নিষ্টা ৬ 
সমদৃষ্টি প্রীতি ভাব আনিবে অচিবে 
হারক্কলিজ, তোমাবও “ুষ প্রতিষ্টাহ হবে। 
আনলুলাক অুভ্তেব মত ভাতি' ধবিতরীবে 
বিদ্রোহ - যুগল শর্ঘে অনির্পাণল বশলে। 
বিবি শিবাটিত হবে খুুুপা শিবে। 


ফস্ট 


'০1শ্ডিব ভাত শাশ্র পর্দ চা হলি? 
বুঝেছি আাশল ভা আভি মাহাঙ্ছাকা? 

যম দওাবাতে কা বণ নিত্তালহে [বি শাহ | 
কুযুক্তিশু শাবতান দিবস শর্ববা 

দিতে বাগ্র, বিপু সব বিজশেহ গাড়ি? 
ভাগ-বৃশ ব্যস্ত বন দিতে ধা গাই । 
শঘতানা প্রলোভন বেমসিলে এএডাহু। 

শত পালি ভাঙা হা অআলিললে বলি” 


ক্রি  ক্রিস্ছ ভোগো- ভোগে কবি শিবেবেলে 
ফস্ট স্পচ্গু বুঝিল যে, অগ্ুল্য শ্রণষ 
আত্বা-দানে উদ্বুদ্ধ যে কবে মানবেবে,। 

অশ্তিমে থে মানবতা লভেই বিজষ, 

কহ্দাবরাত শাবভানত বাঘ শোঘে ছেডে, 

শর্ত -ভঙ্গে মনুষ্যত্ব পাপ মুক্ত হয। 





২০৯ 


একক প্রত্যয় 


দু'যুগেব হুজ্জুগের হাটে হউগোলে 

জনতার মুখখরতা যেথা হেটে পড়ে, 
সেখানেও কী আশ্চর্য প্রশাস্তির ভরে 

একক বিটন্পী _ বৃত্তে গুচ্ছ _ পু্প দোলে; 
অভ্র - শুভ্র _দীণ্ড সুর্য ঝরে তা কোলে। 
০ - বিটশ্ী স্বপ্র -সুম্ষ্ব বিন্র মর্মরে 

স্পত শত পান্থ - চিত্ত রোমাধ্িতিত করে। 
কুসুম - বিকাশ বৃক্ষ কিছুতে না ভোলে । 


যুগের হুজ্ুগ জমে, ক্রমে কেটে যায়; 
হাটের মিছিল বাটে ছত্রভঙ্গ হয়ে 

জঙ্গম কালের কোলে কোথায় মিলায়; 
একক বিটবসী শুধু পু্প -স্বপ্র লয়ে 
মন্থর মঅলয়ে মুখ সুগন্ধা হভ্ডায় । 

বহু চিত্ত লভে বল একক প্রত্যয়ে । 


জীবস্ত শহীদ 


অসীমের আলো বুকে তাশ্র ভাতি পায়; 
পামীর - চূড়া তে প্রাণপণে শুধু চায়, -__ 
প্রেমের আলোকে এ পৃথিবী যেন ভরে । 


পামীর - চূড়া হে সাধারণ চূড়া নয়, 
ভাঙে না টলে না কিছুতেই কোনদিন; 
সমানে না জীবনে কোন ভাবে পরাজয়; 
করিতে পারে না তেহ তারে পরাধীন । 
বুকে ধরে তারে শারবিত হিমালয়. 
দেশ - ভেদে তবু পামীরই হয় না ভিন্। 


স্২৫ ২, 


নপুংসকের ব্যথা 


কাস্র পাপে _ অভিশাপে ওরা নপুংসক, __ 
উপেক্ষার - বিদ্রুপের পাত্র সমাজের 

সর্ব স্বাদ - বিবর্জিত মনুষ্য - জন্মেব £ 
লোকে বলে - বিশ্ব - অচ্টা সবারই পালক; 
যদি থাকে আক্টা কেহ সাম্য - নিয়ামক, 
তবে তেন নিসর্গের নানা বন্ধনের 
বেড়াজালে বিপর্যস্ত জীবন শ দের £ 
আহাম্মক নহে কি সে - তারও যে স্তাবক £ 
জনতার উপেক্ষার ভাণ্ডারহ ব্লীবেবা ;_ 
অবহেলা কবে নি কি ভীম্ম শিখক্ডীরে £ 
কী নিম্ফষল -_ ব্যথা - বিদ্ধ - ভাগ্য - হত একা! 
সম - জীতি - ভাব - দীপু হয়ে পৃত্বী - তীরে 
ব্লীবদেরও বক্ষে লশবে কবে মানবেরা 
নিয়তি - চত্রণস্ত - দুষ্ট দুত্তর তিমিরে ? 


আড্ডা 


চলস্ভ পথের পাশে শ্যাম-কাস্ত বাঁকে 
অফুরস্ত স্ফুর্তি ফুল্পর আড্ডায় আড্ডায় 
তারা সব ভিড় করে সবাই হেথায়; 
হাসে - ভাবে, উচ্ছলিত প্রাণ - বস চাখে। 
উদ্বেলিয়া অতলাস্ত অস্তব - সত্তাকে 
আবার পথের স্কাতে কোথায় মিলায়, 
সম্ভর্পণ স্পর্শ তারা প্রাণে রেখে যায়। 
তা”রা যায়, তবু কত স্মৃতি পিছে থাকে । 


সহ্স্্ সে স্মৃতি - মুর্তি __ ছায়া - সহচর 
পদে পদে অনির্বাচ্য যোগ - সুত্র গড়ে, 
আনন্দে বিষাদে ভরে গহন অভ্তভরঃ 
কত না রহস্য বোনে পথের ভিতরে । 
আজীবন জীবনেরে কী সুস্বাদু করে! 


২০৩ 


সঙ্গম --্লান 


যুগ যুগাস্তর ধরে ছুটে ধেয়ে আহে 
ভারতের চিব্রাগত অধ্যাত্থা বিশ্বাসে, 
সঙ্গমের প্রণ্য-ক্সানে তাপিত আত্মার 
শাভ্তি-তৃশ্তি খুঁজে পায় হেখা সাধনার । 
সুর্য - ীস্তি উত্জ্রলিয়া উধর্বগ আকাশে 
সহ্দীত বাজায়ে যায়, -- ০ কি জভুলিবার! 


জনতার স্পর্শ-ফুল্ল অস্ত হিল্লোল 
প্রাণ - কুম্তে ভসরে নিতে সঙ্গমে সবাই 
তুলি এক অনির্বাচ্য আনন্দের রোল; 
বিশ্বাস কুডায়ে শেষে ফিরি গৃহ -ঠাই। 
চতুর্দিকে বস্ত-বিদ্বধা যত হ্রগোল 
সঙ্গমের কান -স্বপ্জে মোরা ভুলে যাহ । 


দীঘিটিরে ভালোবাদি 


সাগরে যাবো নাঃ সাশগবর হেব্রিলে হায় 
নিজেরে হারাই সীমাহারা পাবরাবারে। 
ছুটে আসে ঢেউ বারে বারে নিরুপায় । 
শত্ছ শুক্তি ফেলিয়া চলিয়া যায় 
প্রবাহের টানে কোথা ০ বলিতে পালে! 
সাগর আবার শ্ুন্যের নিরাকারে 

মিশে একাকার হয় কোন্‌ অজ্ঞানায় £ 


সাস্ত শীতল দীশ্ঘিটিরে ভালোবাসি । 
বস্ষ- গাগরি তার নীরে ভরি সুখে, 
অবকাশ তেলে লাবণি লেহিতভে আনি; 
কলালাপ তার ছাপ রেখে যায় বুকে। 
সাগরে যাবো না, সন্ত সে ফেলে গশ্রাসি”; 
নিরালার দীঘি চেয়ে খাকে স্মিত মুখে । 


২০৪ 


গণেশের সকভ্তোষ 


হু - শৌবী-দাম্পত্যের গাড়ে শুঢতায় 
অভিভুত্ত-_- আনন্দিত গণেশের চিত; 
বর-প্পুুত্র বলি” তাসরে করি অভিহিত, 
লিন্ি দাতা রূপে তার ফছ্ধ প্রতিষ্ঠায় 
ম্পনি শাপ _ করী- সুখ আমল না পাষ। 
যুস্মম মাতৃ পিতৃ -ক্সেহ হ্সয়ে এক্াত্রত 
কট্িল তে তারে শ্রেন্ঠ স্থানে সংক্কারপসিত, 
প্রতিবন্ধী পুজ্য তাহ মত্যে __স্সমত্রায়। 


বরনীয় দম্পতির আঅপপত্য সফল 
পিতৃ -মাতৃ - ধারা -বহ্‌ স্ষতহইহ €ষ হয়, 
শুভ্ডধর _সম্ুত্ড- সুখ কুরাপ, অবল 
মুষিক বাহন, তবু দানে বরাভয়; 
শিব - শক্তি _শ্ডভ্াশিসে উতপাজে মঙ্গল; 
জনক - জননী - প্রীতি জাত শাণ্য বয় । 


“পকুস্তলায় "ময় কক্চ 


দীপকষ্ঠ শার্দরব সাবধান-বাণনী . 

বাণ -বিদ্ধ করিয়ো না আশ্রম -সুগীবে, 
দুষ্যস্তের শ্রুতি রম্য বাণীর ধবনিকবে, 
অনস্গুয়া __প্রিয়ন্বদা কথা _কানাকানি,_ 
কে জুলিবে! শশকুত্তলা” শ্রেক্ত নাট্যখানি 
শুনায় বিচিত্র কণ্ঠ -__কখা যে মহীরে। 
কদ্র-ক্চ দুর্বাসার অভিশাপোক্তিরে 
মনে হয়, -_ অদৃক্চই 2শোল বজ্ব হানি”। 


শ্িতা-মাতা পরিত্যত্ক্রা পালিতা বন্যারে 
পত্তি_-শৃহে প্রেরণের পরম প্রহবে, 
0বদ-কঞ্ঠ কথ কথা কে ভোলে সংসারে! 
স্পকুত্তলা অর্মে মর্মে স্মত সমাদরে। 
শাম্তী হভানবতী বরে শ্রেষ্ঠ প্রতিত্ঞারে : 
বাণী -ব্রম্লা কালিদাসে চির -স্মর কদরে। 


২০৫৫ 


অভিনব বেপাত্বীত্য 


প্রথম চুম্বনাবেশে সলজ্জ সোহাগে 

থর-তর রোমাধিওতত তারুণ্যের ভরে 
কুমারীত্ব -গুহারত্র বলদৃণ্ত করে 

হরিল যে ছায়াচ্ছনন গুপ্ত পুশ্পবাগে, 

তারই আলিঙ্গনাবন্ধ গাড় অনুরাশে, 

তবু তেন পুর্ব কথা শুধু মনে পড়েছ 

তবু কেন নে লুষ্ঠন সহিতে আদরে 

ইচ্ছা করে£ ০ রোমাঞ্চ কেন ভালো লাগে! 


০ দিনের সে দয়িত এবে মোর স্বামী, 
দাম্পত্যের মাঝে নাই. কিছু যে অল্লান, 
কুমারীত্ব-কলক্ষিত তবু সেই আমি 

এ আমি হয় না কেন! -__- কেদে কয় প্রাণ। 
অনুরাগ এত কেন-_ কে দিবে সন্ধান! 


শুন্য শষ্যা 


প্রিয়া-হারা শুন্য-ঘরে শুন্য-শয্যা "পরে 
নিঃসঙ্গ রজনী যায়। চন্দ্র তারকায় 


প্রিয়াতুর শুন্য -শব্যা, শুন্য তবু নয়ঃ 
একদা যে প্রিয় ছিল, স্মৃত্তি-সুর্তি তা”র 
সঙ্গ দেয়, ভসবে বাখে বিলাসী -হ্দদয়, 
সমুভ্জ্বল ক'রে তোলে বাড অন্ধকার; 
মাঝে-মাঝে মনে হয় সবহ্‌ প্রিয়াময়, 
মিশে আছে মানিনী যে 'সর্বাঙ্গে শয্যার । 


২২০৬ 


প্রেম-কথা 


আরও ভালোবাসো __ আরও ভালোবাসো বানী, 
তোমাময় করো সর্ব সভ্ভাখানি। 
প্রেমের সুবাসে বিমুদ্ধ হ*য়ে হিয়া, 
ুগধুগাস্ত সঞ্চিত কানাকানি __ 

যত প্রেমিকের প্রেমিকার প্রিয় বাণী 
শুনে __ শুনে হোক একাস্ত আকুলিয়া। 


দেহ দিতে পারে এত সুধা-_ এত প্রীতি 
বিশ্ব মাতানো এমন উচ্ছলতা ! 

কে জানিত আগে লক্ষ প্রাণের গীতি 
মুখর করিবে এ বুকেরও নীরবতা! 
ভালোবাসো আরও -_ না রাখিয়া পরিমিতি 
শুনা শ্রের়সী নিরবধি প্রেম -কথা। 


স্মৃতি-স্বপ্্ 


প্রথম চুশ্বনাবেগে যে নারী আমার 
সর্ব- দেহে সধ্লরর্িল আনন্দ -কম্পন, 
তারই স্মৃতি-স্বপ্র আজও করি” রোমন্থন 
সমুদ্র-চুন্বিত এই পৃথ্বী বার বার 
সুখাপ্রত হ*য়ে ওঠে । কত কল্পনার 
উদ্দাম আকৃতভি-ভারে বিপ্লাবিত মন 

সে রোমাঞ্চময় লগ্ন করিয়া স্মরণ 
ভাটায় ফিরিয়া খোজে আবার জোয়ার । 


যাহা যায় ফেরে না তো, তাহ বুবি তা"র 
দুর্নিবার আকর্ষণ মানবের প্রানে! 

আত্মার সৌরভ প্রেম, তারে ধরিবার 
অস্তহারা আকুলতা;ঃ তারই টানে -টানে 
যে তরঙ্গ দেহ-তটে একদা আছাড় 
খেয়েছিলো, ফিরি হায় তাহারহ সন্ধানে । 


২০৭ 


স্মর- গলা 


স্মর গালের জ্দ্রালা এখনও তোমার 
স্মরণে কি জাগে সখি? এখনও কি হায় 
অত্তীত সহসা আছি” বক্ষ -দরজায় 

আঘ্বাত হাঁনিতে থাকে শুধু বার বার 
স্মৃতি বুঝবি অবশেষে হয়ে স্মৃতি-সার 
যত দিন আমু আছে অবরিতৈ না চায় £ 
আনল হে তাাল্লোবাসা, তা হযে ত্ডোলা দায়, 
ভুলিলে জীবনে বলো, কি বা থাকে আর! 


কেশে পাক ধরিলেও প্রেম নে কেসশ্ণেরে 
খানে যারা, তাহাদেরও ব্যর্থ ব্যবধান 

স্ুচায় নিতে প্রেম । মরণও কি হেডে 
নিতে পারে প্রেম-স্যৃতি অমেয় অল্ান ! 


ক্বাত৩৩ 


মাতাও -__ মাতা মোরে, আরও মত্ত করো । 
ওই দেহ-লত্াটিনরে অতি -লালসায় 

মিশায়ে মদির সুখে জড়াহয়া ধরো । 

এক স্বপ্তী ভেিডে গেলে, ফিরে স্বপ্ন গড়ো। 
কামনা- পুম্সপিত এ্রহ্‌ পৃশ্বী-বীথিকায় 
সৌন্দর্যষে__ স্বপনে যেন এ জীবন যায়। 
দুর্বারিত কাল -ভয় লহমায় হবো । 


ভিারীর মত মৃত্যু তাস্রহ দেহ দ্বারে 
উচ্িুষ্ট-পিয়াসী থাকে সশঙ্ষকিত মনে। 


যতক্ষণ আয়ু আহ্ছে ০প্রম -কামনারে 
উজ্জীবিত রাখো -সখ্ি, ভণ্তড-আলিঙহ্গনে । 


১৫৮৮ 


অবিস্স্ত প্রেম 


হয়তো বা তাশ্রা ০ কথা গিয়েছে জলে, 
যে কথায় প্রাণ উত্তলা নঙ্গাব মত 

কল -কক্ষ্রোল তুলিতত উভয় কুলে । 
হয়তো বা তারা গোপন মর্ম-মুলে 
এখনও বত্ন করে ০স প্পেমেরহ ব্রত, 
বিগতের তবে ব্যাকুলতা জাগে কত, 
ফিবে যেতে চায় অলিরা সাক্ডে ফুলে । 


শুধু মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান; 

কারও মন কাশ্রও জানিবার পথ নাহ 
ফিরে _ ফিরে তাহ অতীতেরে পেতে চাই। 
আসল তে প্রেম, স্মতি-রস করি” পান 
স্মৃতি দিয়ে ভরে পৃথিবীর সব ফাই। 


পুন্নরাত্ীন্ন 


ওগো তুমি ফিরে এসো যৌবন-নিবাসেঃ 
আয়ু আর জীবনের আছে কত ক্ষণ! 
বিদায় নেবার আগে সোনালী স্পন 
সম্ভোগ করিতে চাই আলস্যে-বিলাসে। 
সপালভ্ব্র আয়ু শুধু পদ্বধা- পত্রে হাসে; 
হাসিতে হাসিতে পড়ে গড়ায়ে জীবন্ন। 
শো, তুমি ফিরে এসো, ক্ষণ -আকঙ্কাদন 
পুর্ণ হোক এখনও ছে বর্শ আছে ঘাসে! 


শ্পিশ্পির শুকায়ে গেছে, তবু তাস্র দাগ 
এখনও লাগিয়া আছে ঘাসের আগায়; 
যুগলের অভ্তরেরে এখনও সজাগ 
সলংগোপনে ক'রে তোলে প্রেম যে ধরায়; 
ফিরে এসো, ফিরে এসো, পুর্বঅনুরাগ 
ভুঞ্জিতে-_ _ভুঞ্জিতে যেন মরণ ঘনায়। 


২৫১০৯ 


কাছে থাকো 


আরও কিছু শ্ষণ কাছে থাকো -_কাছে থাকো। 
যে বারতা তব না বলে পারো .না আর, 
সে কথা কহিয়া এ সাধের নিরালার 

সোনার সময় কথায় ভরিয়া রাখো । 

এ কাল রবে না; কথা দিয়ে তবু ঢাকো 
কালের ফাঁকিরেঃ অসহ সে বেদনার 

ভার হরিবার কী উপায় আছে কা"র! 
প্রয়-নামে তব ডাকো সখি, মোরে ডাকো । 


কাছে থাকো সখি, কাছে থাকো -_কাছে মোর। 
কাছে থাকিবার অপরুপ আগ্রহে 

এ হাদয় হোক আপন বযপনে ভোর; 

সে-ও তার কথা তব কাছে যেন কহে। 
মহাকাল সাথে খাটে কি কাহারও জোর! 
কথা ছাড়া সে তো কিছুতেই বশ নহে। 


প্েম-পলাশ 


চলিতৈ চলিতে পথে সে দিন দুস্জনে 
হেরিনি কি অকস্মাৎ আরক্ত পলাশ 
অরণ্যের ডউধর্বভাগে £ আর অবিশ্বাস-_ 
মাটি হোক্‌, তবু মত্যে করিব কেমনে £ 
পব্নব ঝরিয়া গেলে দুরস্ত পবনে 

তবু যে উজ্জ্বল থাকে পুম্পিত বিকাশ ;-_ 
এই প্রেম সহজে কি হতে পারে নাশ 
আগলি” থাকিলে তারে দৌহে প্রাণপণে! 


এই প্রেম-__ এ পলাশ ফুটাবারহ তরে 

কী উৎসাহ -__-উদ্দীপনা-__ উচ্ছাস-__ উল্লাস ! 
তাই যবে কাল-বাম়ু সব কিন্ছু হরে, 
তখনও অরণ্য-শীর্ষে উদ্ভাসি” আকাশ 
পলাশ ফুটিয়া থাকে দীপ্ত সুর্ব-করে 
অন্রহাস্যে উপেক্ষিয়া দস্যু কাল-গ্রাস। 


অকালের ফুল 


অকালের ফুল যবে দিলে উপহার, 
বুঝিলাম এই ফুল অভ্ভবে - অভ্ভরে 
ফুটিয়াছে সংগোপনে আনন্দের ভরে ঃ-_ 
এ আনন্দ -মধুরিমা একাস্ত তোমার । 
প্রকাশ্যে শাখাগ্রভাগে যে প্ুস্প-সস্তভার 

নে ফুল সবারই তনে। তবু তার পরে 
ফোটে যদি কেন কুল, জুড়ি চোখা তার! 


আমারও আনন্দ তাহ উখলিয়া ওকে। 
জীবনের লেনা- দেনা সমাপ্তির মুখে, 
এবার আবার যদি ৩ পু্প জোটে, 
তোলপাড় জাগিবে না তখন কি বুকে! 
মায়ামর়ী, তুমি শুধু হাসো পুশ্প-োটে । 
সত্ত চিত অকালের এ সুশন্ধ সুখে । 


পণয় - পরিণাম 


যাস্র সাথে পরিচয় _ প্রণয় বন্ধন -_ 
বহস্য-_ বোমার যত তার উচ্ছাস, 
যার সঙ্গ বহ্গ _বসে নিত্য অভিলাষ, 
বুকক্ষা ভুঞ্জিতে যার তণ্তড আলিঙ্গন, 
স্বামীত্রে তারেই সুখে করিব বরণ 
তাস্রহ্‌ শুভ লপ্ এলো, মিটিল তিয়াষ । 
সারা হেলা বিবাহের ওঠে কলভাষ 

বর হয়ে এলো প্রিয়-- ধন্য এ জীবন । 


এত পরিচিত, তবু এ বরেণ্য দিনে 
নুতন লাগিছে এরে বিবাহ-বাসরে; 
প্রেমালোকে এলো যেন পথ চিনে চিনে; 
পরিণয় সব কিছু অভিনব করে। 

বাশরী বাজছে, শুধু জীবন-প্রুলিনে 
অমৃত উনি” ওতে অস্তরে __ অভ্তরে। 


স্২০৯ ৯৯ 


“অভ্তিম অশন' 


“ঈষৎ -উত্কোচ -লন্ধ ভশু -ভক্ত কেহ 
দ্বাদশ জনের মাঝে নিত্য-সহচর - . 
শত্রু- হস্তে সমর্পিবে মোরে অতহপনক, 
ক্রশশবিদ্ধ হবে শেষে মর-মত্্য- দেহ। 
তারপরে যীরে বীরে পৃশ্বী-পিতৃ -গেহ 
নন্দন নন্দিত হবে, বন্দিত __ সুন্দর, 
পাণ্প -সুক্ত, পুর্ণ -ভাবে ঈশ্বর -নিভর 
পরম পিতার লভি” কৃপাপ্রুত ন্মেহ। 


হের্য-ধের্য হারায়ো নাঃ একাদশ জন, 
০েবা-শুদ্ধা সর্ব ত্যাগে-__ প্রেমে --জঅহিৎসায় 
ত্রুশময় বর্সে কোরো নিত্য বিচরণ ৮ 
তা,উই সাধ্য-_সাধনীয়।”” শিল্পী- তুলিকায় 
সুর্ত এই মহাবার্তা। “অস্তিম অশন, 

যীশু -ভাবে কার চিত্ত ভরে না ধরায়! 


অনুবাদ - সাহিত্য 


যুগ-সুগ-প্রবাহিত মানব - ধারার 

বিচিত্র প্রকাশ ভহ্গী বিবিধ ভাষায় 

দেশে দেশে নানা ভাবে নানা মুর্তি পায়; 
স্পর্শ করে বিদক্ষের বক্ষের সেতার; 
সম-অনুসূত্ি আনন চিন্তে বার বার, 
তাহ তাশ্বর অনিবার শুধু ইচ্ছা যায় 
ভাষাস্তর-মাধুরীর আনন্দ-সুধায় 
ভরিবারে আপনার ভাষার ভাণ্ডার । 


নানা ভাষা-ভাব-চচ্চা জাতিতে জাতিতে 
আত্বীয়তা দিনে দিনে বিবর্ধিত করে; 
মানবেরা একই জাতি; তাহ বিশ্ব-হিতে 
অনুবাদ-সাহিত্য হযে যোগ-০্তু গড়ে 
বিশ্ব -মানবিকতার পরম প্রীতিতে 
ব্যবধান ঘুচে যায় শশ- দেশাজ্তরে। 


হও 


দেস্দিমোনা 


উদ্ভ্রান্ত তারুণ্য - তীব্র রোমাঞ্তনাময় 

সে দুরস্ত দিনগুলি আজও মনে পড়ে; 
সাহিত্য - কাননে - কুঞ্জে ফুল্প নেশা-ভরে 
মকরন্দ - লুব্ধ মত্ত ভ্রমর - হৃদয় 
করিয়াছে আনাগোনা । অহো কী বিস্ময়, 
উত্তাল "ওথেলো”_ মহাকাস্তার - মর্মবে 
যে-দিন আনিল আতি এ ভঙ্গ - অস্তরে! 
সে রস - রোমা্ -মুচ্ছা বিস্মৃতিরও নয়। 


“ওথেলো;- কাস্তার - কাস্তি অমৃত - মন্দার 
“দেস্দিমোনা”র মুর্তি, দাম্পত্য - প্রেমের 
ক্রুশ - বিদ্ধ - ত্রীষ্ট - সত্তা । সাহিত্য - সংসার 
স্বর্গের সমৃদ্ধি পেলো হেন সৃজনের 
অচিস্ত্য দীধিতি লাভে । সে কি ভুলিবার! 
“দেস্দিমোনা" যে পুম্প অনিন্দ্য স্বর্ণের! 


পাপের ফুল 


€ফেব্রাসী-কবি শার্ল বোদলেবের পফ্রাব দ্য মাল'-স্মবণে) 


পাপ-জাত ফুল মুলে, পাপেরই ফসল 
হাসি-__বাস-__মধু প্রলুন্ধ করিবারে; 
এড়ায়ে না গেলে মায়াময় সংসারে 
অচিরে যে করে প্রণয়ীরে হতবল। 
নিকষিত প্রেমই ক্ষণায়ুর স্থিতি-স্থল। 
সহানুস্তিতে গেহে বারবনিতারে 
স্সেহে ঠাই দিলে, সাধকও এড়াতে নারে 
প্রলোভন যত, আয়ু হয় নিম্ফল। 


পঙ্কজ তার দিব্য সাধনা-বলে 
অভ্র-শুভ্র-সুষমা মরতে লভে; 
পুণ্যময়তা প্রণয়ের হিয়াতলে 


শ্যশশান 


শ্যম্পণানের শিক্ষা লগ জন্মাহ্গ মানব,-_ 
প্রভ্ভ্রলস্ত চিতা -বহিত বস্তু করে ছাইও . 
ভস্ম- পরিণাম হস্তে নিস্তার হযে নাই. 
শ্শিব-ভাব না এলে যে নর- দেহ শব। 
বৃথা বিশুত-বসুধার রূপের বৈভবঃ 

বৃথা গর্বঃ চিতাপ্রি যে জ্বলে সর্ব ঠাই; 
পুর্ণ কি কখনও হবে যাহা সবে চাই? 
শুধু হায়, প্রমভ্তভের চলে কলরব। 


স্ম্শান কহিছে বুঝি, কান পেতে শোনো, 
পরম পরাণ -প্রিয়ে লভিবার তরে, 
সমন্টি-মঙহ্গল-ব্রতে মোহ-বশে কোনো 
ভ্রার্ত- বাধা নাহি যেন পথ- বোধ করে। 
দেহ-পাত করি” শুধু শিব-ভাব তবোনো; 
শ্শিবতায় শিব-ভাব বাড়ে মত্য "পরে। 


কা'পালিক 


অমাবস্যা - পরিব্যাপ্ত ব্রহ্ষাণ্ড - শ্মশান । 
সর্ব - রূপ সমাচ্হন্র গাড়ে তঙিস্রায় ৷ 
ধিকি - ধিকি - প্রজ্ঘলস্ত চিতার আভ্ায় 
ধ্যানমপ্ন কাপালিক । সর্ব - বাহ্যভ্ভ্ঞান 
দিসি চিতা বহিমান । 
- বিভতিতে নেত্র - ভারকায় 
9 সুর্তি ঝলকিয়া যায়; 
স্নেহামৃতে সঞপ্জীবিত করে মৃত প্রাণ । 


যোগমপ্র কাপালিক আশ্চর্য আবেশে 
শবাচ্ছনন শ্মশানের সর্ব - জ্বালা - হরা 
অপপরুপ বাপ - হেরে । সহসা নিমেষে 
লু হস্ল জন্ম-চক্রু, স্ৃত্যু, ব্যাধি, জরা । 
লক্ষ - মায়া ছায়া সুর্তি কোথা "গেল 2ভেসে,- 
ব্রন্মাণ্ড - জননী হেসে বক্ষে দিল ধরা। 


২৯৪ 


সহাকাক 


সম্মার্জনী নিয়ে কাল অপেক্ষাই করেঃ 
অপ্রয়োজনের বোকা সহে না তাহার । 
নুতনের পদ-পাত পথে ফিরে পড়ে । 
আবার তরুণ বৃক্ষে শ্যাম পত্র ধরে, 

বেজে ওতে কলগান বাতাসে আবার; 
সধুপপ-ঝআক্কার বুঝি থামিবে না আব» 
চিরদিন যৌবনেরহ ব্রাজ্য পৃশ্বীঘরে। 


তারপরে একদিন ০ে যৌবনও শেষে 
বার্ধক্য -জজ্জরি হসয়ে কালগ্রস্ত হয়। 
আবার নুতন আসে উল্লসিত বশে 
ঘোষণা করিতে মত্যে যৌবন-বিজয় । 
বর্জন -বিজ্গপ্তি দিলে কাল পক্ষ- শে 
ভাবিয়ো না বন্ধু, তাই এ মর্ত্য নির্দয়ি। 


যোনী 


পুর্ণ-ভ্ঞানে মায়াময় কায়া - মন্দিরের, 
যোগ-কৃচ্ছু সাধি” যোগী ষট-চক্রু- ভেদে 
বড় রিপ্ু-জয় -লন্ধ ধ্যানের নির্বেদে, 
শ্িিবোস্কিতভ সহ্স্কার-পন্মঙ্ছ শিবের 
সঙ্গ-প্রাণ্ড থাকি” স্বাদ নিতে অম্মতৈব 
সগ্প রয় স্কান-কাল ভি” অবিচ্ছেদে। 
আচ্ছন্ন হয় না আর দেহ-কুট- ক্রেদে, 
এ নিন্িইহ. দিব্য দান তন্দ্েব- যোগোর। 


প্রন্তাদ 


হিরণ্যকশ্পিপপু হতে জম্ম প্রহাদের। 
দেত্য শক্তি দেব - হ্বেবী দম্ভ - দামামায় 
বিবর্তন - বিস্রকর আত্ম - ঘোষণায় 
উচ্চকিত; বিরোধী দে বিশ্বের ধর্মের, 


বোঝে না যে আবির্ভাব হবে নৃসিংহের। 


ধর্ম _ চক্র - সুদর্শন পরিপ্পুর্ণতার 

প্রহাদের আদর্শের শহীদ - সাধনা । 
হিরশ্যকশিন্পু যেথা বিশ্বের বিকার 
হিরণ্যকশ্পিপু - জাত প্রসাদ তাহার 

সর্ব -সমর্পগে রোধে ০ - বিশ্ব - লাঙ্ছনা। 


ত্রিশঙ্কু 


দ্যাবা- পৃথিবীর মাঝে অবঙ্থিতি তাস্র 
বিস্ময় সধ্লারে মনে । হরিশ্চন্দ্র পিতা 


পরিণামে, বিশ্বামিত্র - তপোশক্ত্ি - ধৃতা 
বিভতিতে যোশ্য স্থান লভে ন্ৃপ-মিতা । 


অসামান্য দানে সে যে হস্ল মৃত্যুঞ্জয় । 
কিংবদস্তী এ কাহিনী প্পুরাণে কীর্ভিত 
অশ্ক্ক ভ্রিশক্কু শুন্যে তারা -নিভ রয়। 


২২৯৮৮ 


যযাতিব্র উল্কি 


ভোগাকাম্থধা বার্ধক্যেণ্ হেরি” বর্ধমান 
পুত্র পুরু কাছে যাচে যযাতি যৌবন । 
ভক্তি-খ্ছ। পুত্র দানি” তৌবন আবন্পন 
নৃপ-পিতি-তৃত্তি সাধে । পুরাণ - আখ্যান 
উপাদেয়; মৃত্যুজিৎ হবার সন্ধান 

করে দানঃ সংষমেই. মঙ্গল -সাধন 
সম্ভব এ মর-মত্যেঃ এড়ায়ে মরণ 
ত্যাগে- প্রেমে কালোক্তর হয় নবর-প্রাণ। 


সভ্যতায় __ সংস্কৃতিতে অস্তিত্ব সবাব 
পুপ্জীভূত থাকি” করে অলক্ষ্যে সবাবে 
লয়োস্তর মর-লোকে। সন্বুদ্ধ সত্তাব 

মৈত্রী -শ্রীতি ত্যাগ -ব্রতে জহ্গম সংসারে 
কালোভীর্ণ হয় নর কায়ার মায়ার 

গণ্ডি লঙ্ঘি”। স্মৃতি- মুর্তি বিশ্ব দৃষ্টি কাড়ে। 


সাবিভ্রীর মুতুযু-জয় 


সাবিত্রীর সত্যবানে সমর্পসিতি -চিত 

বর্ধাস্তে জেনেও মৃত্যু বনবাসী তা”র। 
সত্য - প্রেম সম্ভর্পণে নিশ্ঠায় রক্ষার 

নিভীকতা সবারেহ করে ষে স্তম্তিত। 
যমও হয় সংকল্সের হর্ষে সংযমিত। 
কালের আয়ু -গত অখিল সংসাবঃ 
পথও বর-লন্ধা হয়ে সাবিশ্রী এবার 
আত্ম-হিতে সুচর্ধায় সাধে সর্ব-হিত। 


যুধিষ্ঠির_-নারদের কথোপকথনে 
মহিমা বর্ধক হয়ে বিশ্বজনমনে 
দানে বিদিশায় দিশা মৃত্যু বিজয়ের । 
জন্ম মৃত্যু -সমাধান -প্রয়াসই জীবনে 
০মীল কৃত্য বিশ্বযাত্রী সব মানবের । 


২৯০৯ 


নচিকেতার মরণ - বিজয় 


কর্ম ভক্তি জ্ঞান - যোশা- সমন্বিত হলে, 
সর্ব-প্রাণই এক প্রাণ উপলব্ধ হুমম. 

আসে বলি”, স্থান -কাল -গক্ডি যায় চস্লে; 
জড় - চেতনের ভেদ-২ওও প্রেমে যায় গন্লেঃ 
বপাস্ভর- ব্রোাধ- বোধহু্‌ মরণ - বিজয় । 

প্রাঙ্ঞক কালোত্ীর্ণ হয়ে ব্রম্মাবিৎ বয়; 
তবোঁধি-লন্ধ কাল - দোলে মায়াতে না ত্োলে। 


উদ্দালক -বংশোস্তুত নচিকেতা তাই 
মহাকাল -সাক্ষাতেহ ব্রন্মা-লন্ধ হয়। 
মহাকাল-বর-প্রাপ্ত অজর সদাই, 
নিরাকার সাকারতা হবে সমুদয় । 
জন্মাক্তরে __ রবূপাস্তরে অস্তভিমে সবাহ্‌ 
একাত্মক হবেহ্‌ তে, স্ৃতুত তা”ই কয়। 


কথাআ্রমে শকুক্তলা 


সাদরে ০সোহাগে - পালা হরিনী আমার, 
চর্বগে ০ষ সুখময় তৃপ স্ুকোমল । 

শান করো -__ পান করো সছিল শীত _-__ 
বুষ্টি- ধোয়া মালিনীর মিষ্টি বারি-ধার। 
অভ্তে যায়-বায় হ'ল তন্পন সোনার; 
এখনহ আশ্রম -শজ্ধে বাজিবে মঙ্গল । 


সমুদিত হবে শশী নভে ক্ষণ-পরেঃ 
ঢজ-ঢ্ল নেত্র তব চঢুলিবে তন্দ্রায়, 

পান করো -_ পান করো বারি তশ্তি- ভবে, 
চিবাও শ্যামাকতৃণ নআ্র নিরালায় |” 
শুনিলাম শকুস্তলা কহে সমাদবে 

স্মৃতি -সঞ্জীবিত শুক্র আশ্রম - ছায়ায় । 


স২স২৫১ 


যাত্ভববক্ষ 


অর্র্িতি এম্বর্ষ যত বাটি” সমভাবে 
যাভভ্বন্ক্য দিল দুই সহধর্মিলীরে। 
কাত্যায়নী শিরোধার্য করিল তা” ধীরে। 
যাজ্ভ্রবন্ষ্য কহে তাবে, সুখ ভবে পাবেো?। 
মৈত্রেয়ী সম্ভন্চট নহে শুধু প্রেয় লাভে, 
বর্ঞজিতি ০স পারে না তো হেথা শ্রেয়টিবে; 
মৃত্যু বাজে মানবের বিভ্ত-_ চিত্ত ছিরে; 
কাল - ধর্মে ধর্ম ছাড়া সবই .ভিসে যাবে। 


স্বার্থ সাথে বিশ্বে তাহ পরমার্থ চাই, 
বিভ্ত সাথে চিত্ত যাছে বিশ্তাতীত ধন । 
যাজ্ভবক্ক্য মেত্রেয়ীবে নির্দেশে যে ভাই; 
স০্পোনে বিশ্ব মে অমৃত আরশ্য কথন । 
সৃত্যু উত্তরিতে আর অন্য পস্ছা নাই। 
মৈত্রেয়ীর মত হোক কাভ্যায়নী -মন । 


বুদ্রপ্রয়াগের খধমষি-বাক্ত 


উদাত্ত মধুর রবে, “খুঁজিয়া জীবন 
মিলিবে কি কভু তার রহস্য গোপন ! 
জীবন যাপন করো আনন্দে সংসারে । 
তরঙ্গে তরঙ্গে নদী তাস্র দুই ধারে 
ছেলে ঢেলে চলে তাস্র যত আহরণ, 
শুনাতে শগলাতে সুখে সুম্মত্র সংকীর্তন; 
প্রশ্মাকীর্ণ করে না তো সহজ ধারাবে। 
অসম্ভব যে রহস্য উদ্ঘাটন ভবে, 
তাহ তরে সংশয়ের দোলাচলতায় 
আবর্ত রচনা করা কেন বৃথা তবে! 
আগে পিছে জীবনেরই ধারা বয়ে যায়। 
প্রবাহের যোগ রাখি” চলো কলরবে,-_ 
সব দ্বন্বধ মিটে যাবে অজানা জানায় 1”, 


সস ৯ 


কেন মুল 


কেন মুল £- ক্লে ফুল” ফুলে কুন ফল, 








মুলেরই মাধুর্য সুক্ষ এই ভূমণ্ডল। 
অমুল্য মলের মুল্য এ ভুবলে কান্র 
সভুলিবার সাধ্য আছে! জঙ্গ্ম সংসার 
স্বলেরব হায়ারও তরে সতত পাগল । 


মলের মহিমা মহীমশ্ুডলে মানব 

বিসুহ্ধধ মানসে ম্বোষে সব সাধনায় । 
বক্ষ ভভ্ঞান -বিজ্ঞানের বিস্ুুল বিভব 
জগা-জনে কি ভণে-_ মুলে লক্ষ সবঃ 
মসুলের নির্মিতি সৃষ্টি, ম্ুলইহ পেতে চায়। 


কেন সর্প? 


কেন সর্প*£গ তেন ব্যাত্র £ মশশকাদি যত 
হিতস্য ভ্রুর প্রাণী -__ কীট -___পতঙ্গনিচয় ___ 
নরঘাতী সংখ্যাতীত শত্রু সমুদয় 
বিশ্বময় বিচরণ করে অবিরত £ 

নিহীহ্‌ মানব- মিত্র জীব শত শত 

এ ভুবনে অধিক্িত তেন ত্ু$ধু নয় £ 
সহসা অস্তবে শুনি হেন কেহ কয়: 
বহস্য €ষ থাকা চাহ তেখা অব্যাহত । 
কোটি কোটি বিপলীতে এ ব্রন্মাণ্ুময় 
অফুরস্ত স্ফুতি ফুল প্রাণ লীলা কত 
হিংসা- প্রেমে হ্বন্হে-মিলে অভিনীত হয়ঃ 
থামিতে পানে কি তাহ কক জ্ব-ব্রত ! 
তব্রহ্দগ -বিভহ্গ সম উদয় -বিলম 

ত্রম _বেপরীত্যে থাকে চল্জ্ত সতত । 


২২২ 


এব ১এব। 


বুস্দ -্পু্প-শুজ্র নেন হজ না ভুবন? 
কন্টকাহ্ী স্ৃজ্নের কোন্‌ প্রয়োজন £ 

এই প্রশ্মে দিশাহারা মানবের মন। 
সর্বত্র বৃহৎ-ক্কুদ্র বৃক্ষ অহাণন 

সৃজন কল্পনা সার, তাহার স্বপন 

নে বুবিবেঃ তে করিবে সত্য উদ্ঘাটন গ 
মানবের দৃষ্টি হায় হেখা অন্ুম্ষশ 
সীমাচ্ছন্ন; তাই শুল্মে ঘণা কী ভীষণ! 


কন্টকারী স্জনের প্রয়োজন নাই, ___ 
মানুষ বলিতে পারে । সৃষ্টি-লীলা খাঁর 
তার রহস্যের মল জানিতে যে চাই, 
তবু তা” কি যাবে জানা! প্রশ্ন করিবার 
ইচ্ছাশক্তি নিয়ে বৃথা চলে হযে বড়াহ। 
সম-ধন্য কাটা- গাছ আম্ীর্বাদে তাশ্র। 


সমন্বয় কেন্ন নয়? 


কোটি বৈপহীত্যে তার সৃষ্টি যে অনেয়। 
মিলিবে না কোন দিনঃ অভ্তভর বিহ্ল 

কি ভাবে জানিবে, যাহা জগতে অজ্ভ্ে । 
যাস্র যাহা কাম্য হেখা-_ যার যাহা ধ্যেয়, 
তাহারে তা” মত্ত -ম্বুক্ধ রাখে অবিবর্ল; 
তবু তার সব জানা করিয়া বিফল 
নিবিড় রহস্যে রছে প্রেয় আর শশ্রয়। 


সমন্বয় কেন নয়£ কেন বিপরীত £- 
লীলার চর্রিতই এহঃ অস্তরালে তাস্র 
একাকার করিবার গোপন ইঙ্গিত 
বহন করিয়া চলে দ্বন্বধ অনিবার। 
ক্রম _চর্রিতার্থতায় প্রেমের সংবিহু 
হারাবার ভয় কক নাহি খাকে আর! 


২২৩০ 


বাঘ 


বাঘে তার রুদ্র সৃষ্টি দীপু বহি-সম 
ঘন ঘোর অবরশণ্যেরে করে না উজ্জ্বল 2. 
হয় না কি শব্দে তার সর্ব-বনতল 

প্রকম্পিত ? শক্তি তাস্র নহে ভীমতম £ 
হিস্স বটে, তবু ০ কি নহে অনুপম £ 


পার হয়ে চলে যায় বালু-ঝক্ষাবাতে; 
বল-দৃণ্তড নির্বারিত দৃঢ় পদাঘাতে 

সুদক্ষ ০স লম্ষ্য- লাভে । বিপদনিচয়ে 
সক্ষাকুল, করে না সে ্রুক্ষেপও তাহাতে। 
নক্ষত্রনিকরে দীপ্ত অন্ধকার রাতে 
চলিললেও, প্রশমিত হয় তা” যে জয়ে। 


খঙ্জুরের কুঞ্জভরা শাস্ত মরূদ্যান 

সম্মুখে ০ দেখে যবে নিশাস্ত-লগনে, 
স্োোনে যবে আহ্থাদিত বিহঙ্গের গান 

ধন্য মানে আপনারে সেই শুভ ক্ষণে । 
বুঝেছে সে, খর্ব লক্ষ্যে সঁপিলে পরাণ, 
সে তৃপ্তিরও তুলনা যে £মেলে না জীবনে। 


স্২২৪ 


জলহস্তী 


নাসা-রন্ নির্বিবাদে সলিললোধের্ব রাখি” 
অতি-স্কুল দেহ-গিরি নিমজ্জিত করি, 
জলহস্তী রহিয়াছে বহু ক্ষণ ধরি” । 

রৌদ্র ঝরে স্বর্ণ স্বপ্র রশ্মি-রাগ মাখি”। 
জল-বিন্বে অপরূপ শোভা থাকি” থাকি" 
বিস্তার করিরা চলে । বৃক্ষ -পত্র ঝরি' 
প্রশাস্তির্ পরিবেশ তোলে আবর্রও শাড়ি । 
এ সংশুপ্তি হ্স্তী যত ভালোবাস না কি! 


নিরবধি-সজনের অপুর্ব খেয়ালে 
কোন্‌ মহাক্স্ঞা সুখে ধ্যান -মগ্্ রয়! 
বিস্ময়ের পরে রচে আবার বিস্যয়। 
হস্তী- কীট-বিরচন রসে একই কালে 
কোন্‌ রসমগ্রতায় সাধ্যায়স্ত হয়! 


গাভী 


সুকৃষ্ত গভীর নোত্র ওই গাভীটির 

বড় মুগ্ধ করে মন স্বিদ্ধ সুষমায়। 
শাস্তি__-তৃপ্তি এক সাথে অশ্ষি-তারকায় 
স্ফুর্তি পায় ফুল্পতায় __ মাধুর্ধে নিবিড় । 
ধবল সহাস্য কাস্তি, নেত্র সুগভীর, 
স্রীর্তি-ভাব উচ্ছলিত সজল মোভায় । 
আত্ম-মগ্র দিঘি হেন নিভৃত মায়ায় 
সমাচ্ছন্ন,-__ দীর্ঘথায়ত প্রশাস্তির নীড়। 


আরণ্যক ভারতের ধ্যানের প্রতীক 

এই গাভী,-_ সুসমৃদ্ধ কৃষি-সভ্যতার 
ব্যাপ্ত তাই করিয়াছে; ধেনু চরাবার 
আীকৃঝ গোপাল-মুর্তি। ক'ব কি অধিক 
গাভীর প্রতীকহ প্রাচ্যে সর্ব-সাধ্য -সার। 


২৯২৫ 


সুপ -স্পাহ্ী 


স্পাম্থা- বাহ স্ুুথে শুন্যে তুলিয়া ধরি... 
ফুলে ফুলে চাই নিজ্জেরে তুলিতে ভর্রিঃ 
পরিবেশ-ভরা সক আধাব্র নাশ” 
সকলের মুখে এনে দিতে চাহ হাসি । 
ছোট- পরিবেশ হাসিমুখে আলো করি । 
এ ক্ষণ-_জীবন তোলে শুধু উদ্তানি”। 


ছোট পতব্রিবেশে অটল অচল থাকি" 
আনন্দ যত বারে বিলাতে চাই, 
আশ্রয় লভে কত পতঙ্গ পাখী ১ 
প্লীত্তি বিলাবার সুখেরও তুলনা নাইহ। 
যার বসে ভবে হসয়েছি পু-্প-শাী, 
তাহ রসে ফুল ফুটায়ে - বিলায়ে যাহ । 


মেখ্য- সন্পেশশে 


আকাশ সাজাই সুখে __বাজাই বাজনা; 
মহাশুন্যে করি বটে উহ্সুক ভ্রমণ, 
অভবু যে মাটির মাতে ঘোর সারাক্ষণ 
হ্বদয় পডিয়া থাকে । হুহ অন্যমনা 
হেরি যবে চষা ক্ষেতে বীজের সাধনা 
ঘউধের্ব উঠিবার তরে করে অন্বেষণ 
আমার উদাস মুর্তি । রসের শোন্পন 
সশরশনে বিদুরিতে চাহি সে বেদনা । 


সাধক সাধকে বোকে খোজে সাধকেরে। 
বুঝিবে তে মে-ও প্রাণহ্‌ ছেলে দিতে ফেরে! 
প্রেম শুধু দেয়- তয় পরই দুনিয়ায় । 

যে- চর্ধা শিখায় সুখে মাটি যেতে ছেড়ে, 
সে - চর্যা-হ আনে ফিরে প্রেমে মৃক্তিকায় । 


স্২স্২৩ 


ভোরের পাষী 


০বের পাখীর আমার দুয়ারে ভাট, 
ঠাঁট -৬মকেরণও অস্ত তা'দের নাই 
তারা গাহিবেই, না-ও যদি আমি চাই; 
শুধু বাড়ী নয়, ভর্রিবেই মাঠ -বাট। 
গ্রীষ্মে কি শীতে তাদের মিলন হাটি 
মানা-মানিবে না,__ভব্বিবে উঠান -ঠাইহ। 
এত আহাদ কোথাও কি কেহ পাই! 
থামে না প্রভাতে দুয়ারে পাহ্টার নাট। 


গীতি হুন্ত্োরে না জাশিয়া কেহ পারে! 
এত উন্সাসে আহাদ হবে না কি! 
কেহ কারও কাছে উহ্সাহে নাহি হারে; 
করিবেহ ওরা অবিরাম ডাকাভাকি। 
০স গানের রেশ বাজে যে প্রাণের তারে 
প্লীত্ভি-ভাব যায় ০স গান পরাণে বাখি”। 


ভোবের বাতাস 


ভোরের বাতাস প্রত € সুরভি - প্রর্ণ__ 
বহিয়া আনিছে প্ুম্প-প্প্রাগ -চুর্ণ 
সংগোপনের বন্ধুর শোেহ থেকে 

নিশীথ বরাতের রহস্য যত মেখে। 
ভোরের বাতাস বহিছে চপল তৃর্ণ 
তারই. সন্দেশে - সুরভিত - সুখ-প্পুর্ণ। 
কী এক আবেগে যায় যে ভরিয়া দিয়া! 
পৃথিবীর পথে প্রত্যহ তোর বেলা 
আলগা আবেশে মোর সাথে করে খেলা; 
ভোরের বাতাস পরশিয়া বুঝি কয় : 
বন্ধু তোমার ঘোষিতে বিবিধ জয় 
ভুবন ভরিয়া তুলিছে হাজার দানে; 
ছড়াও (সপ দান ০সবা-প্রীতিময় প্রাণে । 


২৯২৭ 


আকাশ কাছে 


আকাশ কহিছে তার উজ্জ্বল বার্তা 
স্বর্ণ-সুর্ধে দিবারস্তে আনন্দের ভরেঃ 
ওতো -_ জাগো, বিশ্ব-ব্যাণ্ত অনিন্দ্য সুন্দরে 
সাগ্রহে স্বীকার করি” সে রম্যময়তাা 
আবেগে গ্রহণ করোঃ তমিকস্ার কথা 
সম্পুর্ণ ভুলিয়া যাও; ধব্িত্রী ভিতরে 
শ্রাণ--পদ্ধ পুর্ণ কাপ যদি নাহি ধরে, 

কি করিয়া প্রকাশিবে তব অনন্যত্তা! 


অনন্য মানব-জনম্মঃ প্রতি পল তা"র 

সূর্য -ক্সাত __ সুর্ষময় - সৌন্দর্য-আধার--- 
প্রীতি ফুল; মোহাবৃতি তাহ তমিস্সার 
অপস্ৃত করিবার বার্তা অনিবার 

নক্ষত্রে নক্ষত্রে চন্দ্রে সুর্ধে পরিক্ষার 

দিষে যাই ওতো -জাগো, খোলো ক্ধ দ্বাব। 


পৃথিবী কহিছে 


পৃথিবী কহিছে. তার কথা মমতার 

লম্ষ কোটি বীজ্োত্তৃত অঙ্কষুরে - অঙ্কুরে 
সন্মুখের মুক্ত মাঠে -বাটে বহুদূরে : 

ওতো -__জাগো, আলস্যের তন্দ্রা নহে আর । 
বিহহ্গ উড়িছ্ে মত্ত মুহ্ধা আত্ম-সুে, 
নদী-তরঙ্গেরা ধায়, জন-পপদ জুড়ে 

ধ্বনি -মন্দ্র মুখরিত হয় অনিবার। 


পৃঙ্িবীর সম্ভর্পনণ ্বহ-সিক্ত বানী 
অভ্তরে অভ্তন্ে তব তুন্মুক উল্লাস; | 
দেয় যাহা -__- শ্রেয় যাহা; জডত্ব বিনাশ 
মুহুর্তে করিয়া হও সত্যের সন্ধানী; 
স্পর্শ করো অনির্বাচ্য অনস্ত আকাশ । 


স২৯২৮৮ 


নিশীঘ্খ -তারার বার্তা 


এ ব্রাত রবে না -__ প্রভাত হবেহ হবে; 
মিছে কেন হয় তিমিরের ভয় তবে! 
চলিতৈ চলিতে তিমিরেরও হয় ক্ষয়। 
অনল -লিখনে লিখি তা”রই পরিচয়: 
জাগি দূর নভে _ গাহি” পথিকের জয়। 


এ বরাত রবে না -_- জানে তা” পথিক -প্রাণ। 
নিশি-তিমিরে কি প্রবাহ থামায় নদী ? 
আধার ছাপায়ে বহে না ফুলের শম্রাণ£ 
বায়ু কি বহে না পথে পথে নিরবধি £ 
আধারে লুকানো থাকে হযে দিনের দান ₹- 
হ্যা কি অতৃল -- তিমির না থাকে যদি। 


নীলার উল 


ব্রক্ষ কহে, “আমি তার সঙ্গীত বাজাহ; 
মর্মর খামে না তাই এ জন্মে আমার ১, 
সাগরও কহিহে, “আমি গান গাই তার, 
তাই মোর নবৃত্যেরও তে শেষ আর নাহ্‌ 1 
[মব্ঘ কহে, “তারই তলে আনন্দে ভাসহি 
মোর ভেলা সীমাহারা অন্বনুলে উদ্ালি।?, 

এমন যে মরুভূমি -__ সেও আনশিবা 

জ্রলিয়া জ্ৰলিয়া কহে, আমি তবে চাই 1? 


বিশ্ব-প্রকৃতিরহ যদি হেন ধারা হয়, 
মানুষ উন্মস্ত হবে-_কি আশ্চর্য তায়! 
যতক্ষল দেহ-সত্ভা না হয বিলয়, 
উদ্দাম আবেগে শুধু তারহ পানে পায় 
সর্ব সত্তা; লীলাতে যে সবই লীলাময়, 
লীলা-ই লীলার উহ্সে শেষে নিয়ে যায়। 


২২০১ 


চকু 


দুটি চল লি” যদি চল্ফু বুভে থাকি, 
ভাবি যি চম্ক্ু আছে. আমারহ্‌ কেন্বলি 


অসংখ্য অক্ষিতে ভরা অপ্পুর্ব ভতল. 
তে কবে শগণিতে পাবে নয়ন সকল' 
সৃষ্টি-লীলা রহস্য এই পাবো না চি 


অগাণ্য উন্দ্রিয়পুঞ্জ নয়নেরই মভ্জ, 

অশাণ্য যে অবয়ব মহাবিশ্ব মাকে, 
অভিত্ভত -__ রোমাপ্তিত করেহ্‌ নিয়ত; 
হায় মুড মত্ত গর্ব, গর্ব কভু সাজে! 
সব নিয়ে চলে যাশ্র সৃষ্টি-লীলা যত, 
ওরে দৃষ্তিহারা, দেখু কোথা ০স বিরাজ্জে! 


কর্ণ 


শুধু মারহু্‌ কর্ণ নহে, কর্ণ অআশাণিত্ত 

এক সাথে শুন্বিতেছে ধ্বনি _মন্দ্র যত 
স্ৃক্চিত্তে বাজিয়া যায় উল্লাসে সতত; 

সব শব্দ কে শুনিবে,-- শক্তি যে সীমিত! 
যখখা শক্তি ধ্বনি সুরে সবে হহু প্রীত । 
সব ধবনি সৃজনের _  শ্রবগণের ব্রত 

যে "পালিছে অলম্ষিতে শুধু অবিরত, __ 
স্র্শ-স্ক্কি অ্র্চা-__০স কি করে না স্তস্তিত! 


স্ু'গ -যুগাস্তরবাহী ধ্বনি -পারাবার, -- 
ভ্ঞাবিতেও কর্শ-যুগ্ম হয় না বধিল! 

সবই হযে অসীম; তাই সাধ্য আহে কার 
দু” দণ্ডের আযুক্ষালে ব্রহে হেখা হিরা! 
কর্শ- যোগে যে জানিল একই. কর্শধার 
সবহ্‌ শোনে, সে-ই পায় শব্দ-সিক্ষু_তীর। 


স্২৩) ৫১ 


বিদ্যাসাগরের প্রতি মহাবিদ্যালয় 


ঈশ্বরের কথা হেথা কে ভুলিতে পারে! 
নির্বিকার সস্তা তার সংবেগে কখন 
আমারে করিল মূর্ত! জ্যোতি -বিচ্ছু রণ 
প্রতিষ্তা যে দিল মোরে হেথা চারিধারে। 
মহাসত্ত মনীবীরা আসিয়া সংসারে 
বহন-_বপন করে আদর্শ-স্বপন,_ 
সমৃদ্ধ সম্পদে তাস্র সৃষ্টি অতুলন,-__ 
বীজে বৃক্ষ ব্যাপ্তি লভে শ্যামাভ্রবিস্তারে। 


লক্ষ শিক্ষালাভেচ্ছুর সাহচর্য -সুখে 
নন্দিত -বন্দিত আমি মহাবিদ্যালয়। 
ঈশ্বরের মহাধ্বনি মন্দ্রে মোর বুকে; 
মোর জয়ে মূর্ত সেই অমুর্তেরহ জয়। 
পশ্চাতে অজস্র স্মৃতি __স্বঘ্েরা সম্মুখে 
টানে নিত্য, বক্ষে রাজে জম্বঘর অক্ষয় । 


নিশীথে জাতীয় গ্রন্থাগার 


হে জাতীয় গ্রন্থাগার, গভীর নিশীথে 


তখন গ্রচ্েরা তব রহি” চারি ভিতে 

ধীরে ধীরে চুপে চুপে কোন্‌ কথা কয় £ 
লম্ষ লক্ষ গ্রচ্থে ফোটে কোন্‌ পরিচয় £- 
সাধ জাগে একবার শুধু তা” জানিতে। 


বাদানুবাদের তাপে সারা দিন ধরি" 

দিশাহারা হতো না কি! এখন কেবল 
ঘুমে ঘুমে চারিধার ওঠে বুঝি ভরি”! 
নিশীথের রহস্য যে নিবিড় -নিতিল,__ 
গ্রস্থাতীত লোকে দেয় কখন্‌ উত্তরি”। 


২৩১ 


মোহেন্-জো-দড়োর সান-বাশী-স্মৃতি 


খনন-নসৌকর্ষে শেষে এ কোন্‌ বিস্ময়__ 
এ কী দৃশ্য আচম্বিতে হস্ল উদ্ঘাটিত! 

এ প্রশস্ত স্নান-গেহ ইঞ্ঠক-নির্মিত, *.. 

এই বাপী, আবিষ্কৃত বস্তু সমুদূয়-_ 

প্রাগার্য ভারত-কথা ঘোষে বিশ্বময়। 

কত শত রূপসীর স্নান-লীলা -প্রীত 
হিল্লোলিত হোতো বারি-_ হোতো উচ্ছলিত! 
কালে কালে কালগ্রাসে সবহ হল লয়। 


ষাট শত বর্ষ-পুর্ব জীবন-জোয়ার-__ 
উচ্ছাস, উল্লাস তা"'র-___ রোমাঞ্চ-কল্পোল 
ঠেলিয়া মোহেঞ্সো -দড়ো__কবরের ভার 
রূপ ধ”রে কল্পনায়, চিত্তে দেয় দোল। 
কত রত্র আচ্ছাদনে থাকে মৃত্তিকার !-_ 
শুনি যেন স্নান-তৃপ্ত দীপ্ত-কণ্ঠ - রোল! 


মোহেন্-জো-দড়োর নর্তকী - মূর্তি - দর্শনে 


কাদের করিতে মুগ্ধ নৃত্য -পটীয়সী 
রাগ-রঙ্গে রূপময় অঙ্গ-সঞ্ভতালনে 
লাবণ্য-ললিত লাস্যে অনিন্দ্য নর্তনে! 
হেরিত তাহারা যবে রঙ্গমঞ্চে বসি, 
ভাবিত কি নাট-নভে উদিল ডষসী 
তৃপ্তি-ভরা দীপ্তি তা”র শুধু ক্ষণে ক্ষণে 
বিচ্ছুরিয়া! নৃত্য-স্নাত শত শত মনে 
কত ভাব-ম্বপ্র-রস উঠিত উচ্ছুসি”! 


তারা সব বিস্মৃতির তমিস্রার তলে 

কোথায় হারায়ে গেছে! মুর্তি-রূপে তুমি, 
নিস্পন্দ হলেও, আজও নৃত্য -শিল্প-বলে 
চলমান মানবের মৌন মনোভূমি 

অধিকার ক'রে আছো। ভাবি কৌতৃহলে,__ 
অমর ০ হবে, যারে শিল্প যাবে চুমি?। 


২৩২ 


মোহেন্জো-দড়োর চিত্রিত মৃৎ্পাত্র-দর্শনে 


মৃত্তিকা-নির্মিত পাত্র বিচিত্র চিত্রণে 
চির-নিদ্রা-মগ্ন দেশে বহি" নীরবতা 
মোহেঞ্জো-দড়োর শিল্প-সমৃদ্ধির কথা 
নিয়ত জাগ্রত করে মুগ্ধ পাস্থ-মনে। 
কবে কারা জীবনের আনন্দ-লগনে 
উচ্ছলিত হয়েছিল, তাহারই বারতা 
পাত্রে কে আকিয়া গেছে! এ শিল্প প্রাণতা 
সঞ্জীবিয়া সভ্যতারে রাখিছে ভুবনে । 


সন্দ্ম শিল্প -রস-ধারা দেশ দেশাভ্তরে -- 
যুগ-যুগাস্তরে শুধু চলে প্রবাহিয়া। 

লভি যেহ নিদর্শন, কৌতুহল ভরে 
আনন্দে কল্পনা বোনা চলে তারে নিয়া । 
ব্যক্তি-নর জনমিয়া যদিও বা মরে, 
শিল্প -ধারা স্মৃতি রাখে শাশ্শত করিয়া। 


মোহেন্-জোৌ-দড়ো-_হ্রপঞ্পা-বারতা 


হব্রপ্লা-(মোহেজৌ পড়ো কহে কি বারতা : 
মৃত মাটি না খুঁড়িলে মোদেরও সন্ধান 
মিলিত কি কোন ভাবে শুধু আর্যখদান, 
গড়িয়াছে ভাবিতে না, ভারত - সভ্যতা £ 
জানিতে পারিতে সিন্ধু সমৃদ্ধির কথা? 
মহাকাল করে ধীরে সবই যে নিষ্প্রাণ - 
চির-নিদ্রা-সমাচ্ছম্ন । জীবনের গান 

তবু তো ধ্বনিয়া ওঠে ভেদি” নীলবতা। 


মানবেরই মহাপ্রেম_ব্যগ্র কৌতৃহল 
বর্তমান সুত্র ধরি” খোজে অতীতেরে। 
হেরো, তাই প্রীতি -ক্লি্ধ খননের ফল, 
কাল-গ্রাস হ'তে আনে সুপ্ত স্মৃতি কেড়ে। 
সিন্ধু-সভ্যতায় সবই হয়নি উজ্জ্বল! 


২৩৩ 


স্বাধীনতা -দিবসের শত্খ- ধ্বনি 


প্রতি বর্ষে একবার তার অভ্ঞ্যদয় 

চুপে চুপে কানে কানে প্রাণে প্রাণে বুঝি, 
কহিবার তরে শুধু, প্রতি পল বুঝি” 
মানুষেরে দিতে হয় আত্ম পরিচয় । 
জীবনের উজ্জীবনে স্ব- দেশের জয় 
বিঘোষিত হয় বিশ্বে। সভ্যতার পুঁজি 
বাড়ে, যদি সত্য-শিব-সুন্দরেরে খুঁজি, 
প্রতি নর - প্রতি নারী অগ্রসর হয়। 


মহার্ধবনি শুনি” তার সহসা দু'ধারে 
চাহিতেইহ হেরিলাম, পথে সারে সারে 
আক্মো্কর্ষে বৃক্ষ সব পুস্প -গন্ধ ভারে 
পরিপ্ুর্ণ, প্রস্ষুটিত করেছে সম্ভরে। 
শপথ করিনু ভাবি'-_ বৃক্ষ যদি পারে, 


পুম্পিত হস্তেহ হবে আমৃত্যু সবারে। 


উপপলন্কি 


শারদ শেফালী শুভ্র কে ছড়ায়ে রাখে £ 
স্যুম ভাঙে ভোর -তেলা বহজ্ের ভাকে; 
সুর্ধযালোক ঝরে ধীরে বিস্মিত নয়নে £7 
অজকজ্র শুভ্রতা আনি” চপে চুপে মনে 
বাসা বাধে; আনন্দের গন্ধে আপনাকে 
মনে হয় বিহঙজগম বিশ্ব বৃক্ষ -শাতে 
আত্ম-অগ্র গাহি গান নর নিবেদনে। 


এই. যে প্রকৃতি-স্পর্শে শুভ্রতা -নঅতা-_ 
আত্ম -তম্ময়তা -লাভ নিত্য অতুলন, 
ক্ষুদ্র জীবনের মাঝে অন্ত বারতা-_ 
ব্রন্মাণ্ড মাধুর্য সুখে শুধু আস্বাদন, 
ভাবা-হারবা অব্যক্তের আলাপন -কখা,__ 
সর্বধন্য হস্তে ০ কি দেয়নি জীবন! 


২৩০৩৪ 


জীবস্ত জাপান 


মহাপসিক্ষু- মেখলিত জীবস্ত জাপান; 
উর্মিল প্রবাহে রচছে একাত্মতা কত! 
সহযোগে দ্বীপপুঞ্জ সংশ্লিষ্ট সতত 
ক্বুচে শিয়ে রঙ্গময় বারি-ব্যবধান । 
উচ্ছসিত ০েথা সিক্ধু-শকুনের গান, 
বৌদ্বোজ্জ্বল নীলাম্বর দিগস্তে সন্গত, 
সংক্ষুবন্ষ চর্লোমি চতুর্দিকে অবিরত, 
উন্নত করে তোলে উদ্বেলিত প্রাণ। 


প্রকৃতি-মানব সেথা কর্মে অনলসঃ; 
সহজ ৌন্দর্যে সলাত শুভ্র চারিধার; 
কলা-কানব্যে সেথা চিত্ত সুন্িক্ধ সরস। 
ফুজিয়ামা" অগ্নি-গিরি দীপ্ত দেবতার 
মহিমায় ঘোষে বুঝি, সবহ কাল বশ; 
গানে -প্রাণে পুর্ণ করো ক্ষণিক সংসার" । 


সাফল্য 


যার যাহা সাধ্য-সাধ অতি চুপে চুপে 
কখন্-কী ভাবে তা” যে পরিপুর্ণ হয়, 
ভাবিতেও চিন্তে জাগে রোমাঞ্ত-বিস্বয়ঃ 
পুজার মশুপ ভরে দীপ্পে, গন্ধ -ধুপে, 
পুষ্পে, পত্রে, নেবেদ্যের উপচার-স্তুপে, 
বাদ্য-ভাণ্ডে শব্দে মন্ত্রে নিবেদনময়য 
ধীরে ধীরে ধ্যান-ধন্য মহাভাবোদয় 
একাকার করে শেষে সর্বিধ রূপে । 


জীবনের সাধ্য-সাধ অনির্দেশ্য কাস্র 
ল্লীতি-নিয়স্্রণে বুকি সুন্দর-মধুর ! 
যবনিকা উত্তোলিয়া তারে হেরিবার 
সমাগত সুসময়, ০স সঙ্ষেত-সুর 
বাজিয়া বাজিয়া ওতে; ভয় নাই আর; 
বুঝি ক্রার্তি এতদিনে হস্ল বন্ধু, দূর! 


২২৩৫৫ 


মৃত্যু নহে সৃষ্ভি-রোধী 


জানি তুমি এ কেশেরে পলিত করিবে, 
দৃষ্টিকৃচ্ছৃতায় হায় এ নেত্র ধরিবে; 
জরাজীর্ণতায় যত শক্তিও হরিবে। 
বিশ্বের নিয়ন্ত্রীশক্তি তবু যে কল্যানী 
এ বিশ্বাসে ভর করে ক্ষীণজীবী প্রাণী 
পথ চলি; স্বেচ্হাসুখে মৃত্যু নেয়, নিবে। 


মৃত্যু নহে সৃচ্টিরোধীঃ সৃজন -সহায় 

নব সৃষ্টি-নিয়ামক সে যে বিশ্ব "পরে; 
অপ্রয়োজনীয় যাহা তা-ই লয় পায়; 
সৃষ্টি নিত্য সেজে ওঠে নব কলেবরে; 
হে মৃত্যু, তোমারে তাই চলত্ভত পস্থায় 
সুন্দর বলিতে আর অমিচহা না করে। 


বানপ্রহ্থ 


ডেকো না-_ ডেকো না-__ ডেকো না অমন ভাবে, 
বনের বিহগ, ডেকো না-_ ডেকো না তুমি, 
তুমি ডাকিলেহ মন মোর চ'লে যাবে 
যেথায় শ্যামল আরণ্যকের ভূমি, 

যেখায় শুন্য অরণ্য-শির চুমি, 

পত্রে পুষ্পে অবিরাম বেহিসাবে 

বাজায় বাতাস, বিহ্ল গীতে পাবে 
পতঙ্গে যেথা, নৃত্য-রঙ্গে যায় 

আরণ্য নদী যেথায় সুক্তিসুখে। 

দেহের দুর্গে মন কি থাকিতে চায়! 
জৈব-ধর্ম ত্যজি তবু কোন্‌ মুখে ? 

ফেলো না বিহগ, ডেকে আর দোটানায়; 
সন্াসইহ সার গৃহ-ভার গেলে চুকে। 


২২০৬৩ 


সবভুক মহাকাল 
তাহার নিকটে নাই কাহারও নিস্তার; 
উদর সবার ভরে, ভরে না তাহার; 
চর্বণ- চোষণ তার চলে অনিমিখ। 
গোগ্রাসে সে গিলিবেহঃ হিহস্র নির্বিচার 
সুচনা -সমাপ্তিহারা দুর্বার ক্ষুধার 
নিত্য-জঠরাগ্নি তার জ্রলিবেহ ঠিক । 


নিষ্কৃতি যেথায় নাই, নিভভীকতা ভালো। 
দেহ-ভোজ-গৃহ তাই হ্বেচ্ছাবৃত -সুখে 
সাজাও; মশাল সেথা মহানন্পে আ্বালো; 
তুলে দাও সর্ব সম্তা মহাকাল-মুখে । 
দণ্ডেকও সে ভাবে যদি এ ভোজ্য রসালো, 
অমৃত-আস্বাদে তার মৃত্যু যাবে চুকে। 


অপাবৃণু, 
হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্‌। 
তত্তৎ পুযন্পাবৃণু সত্যধর্শায় দৃষ্চয়ে ॥ ঈশোপনিষন্, ১৫ 


অপাবৃণু-_ অপাবৃণু”- মন্ত্র মন্দ্র- রবে 
অকস্মাৎ অন্বরের পাত্র হিরণ্ময় 
ব্রন্ম-মধু-__সুধা-স্বাদে মাতায় যে সবে। 
সভ্যতায় _-সংস্কৃতিতে এ ভাবেই হয় 
বিঘোষিত সত্য সদা; পুষন্‌ অভয় 
দানে, বরে প্রার্ধী যত কৃতার্থভা লভে। 


“অপাবৃণু__অপাবৃণু”_ অংশুমালী ভণে 
প্রার্থিতের প্রার্থনার প্রতুযু্তরে বুঝি; 
আদান -প্রদানে সদা ভুবনে - গগনে 
চলিছেই চিরস্তন দিব্য যুঝাযুঝি | 
“অপাবৃণু -অপাবৃণু'-প্রণব-প্লাবনে 
শাস্ত হয় অস্তিমে যে যত খোঁজার্খুজি। 


২৩৭ 


দেসাল 


দেয়াল দিয়ো না আর থরে খবরে তুলে; 
আকাশের আলোকের পথ -রোধ করি”, 
ঘনায়ে তুলো না আর হেখায় শর্বরীঃ 
দরজা জানালা যত দাও - দাও খুলে । 
প্রচলিত পুরাতন নিয়মেতে ভুলে 
প্রাচীর কেবলহ শুধু তুনলিবে কি গড়ি”? 
অন্ধ অহমিকা আছে বন্ধনের মুলে । 


ভাডো -ভাডো -ভাঙো যত প্রাটীর - েষ্টন, 
আকাশের অনির্বাণ আলোক আসুক; 
দেহ-দুর্গ-মুক্ত হোক মুক্তিকামী মন; 
উদার আলোর ধারে এ বিশ্ব হাসুক্ঃ 
প্রেমের প্রত্যয়ে ধন্য হোক সর্ব জন 
সাম্য -সমুৎ্ফুল্ল হোক সকলের মুখ। 


'ববে ফেরা 


দিনাস্তের আলো ধীরে ল্লান হয়ে আসে; 
মন্্র বাতাসে কান পাতিলে সন্ধ্যায় 
ছবরে-কফেরা পাখীদের শব্দ শোনা যায়; 


নেমে আসে চুপে _চুপে। বিশ্ব বুঝি চায় __ 
অমে- বিশ্রামেতে মিলে জীবন - ধারায় 
আসুক পরম শাস্তি অধ্যাত্স -বিশ্বাসে । 


উষার গোধূলি আর সন্ধ্যার ছোধুনি __ 
পরতে-নামা-_ ঘরে ফেরা যুগল নিয়ম; 
নিসর্গ যায় না কভু এ নিয়ম ভুলি”; 
মানবও করে না যেন এর ব্যতিভ্রম। 
ঈশ্বর তেরেখেছে তার বিশ্ব গ্রন্থ খুলি”; 
শুজ জীবনাস্তে মৃত্যু প্রসাদ পরম । 


স২২৩১৮৮ 


সরণ - মিলন 


জীবন -প্রকোস্ত -প্রাস্তে মৃত্যু এসে কয় 
সহসা সুহীরে তারে, “অস্ত মন্দিরে 


সতত সময় রাখে ভুবন ভবিয়া।”, 
নেত্র তার মহাপ্রেমে হস্ল কি সম্ত! 
সে কি আছে£ ০ে কি নাই £৪--_ভাবে মুদ্ধ হিয়া । 


িহাস্ত -রেখা 


দিশস্ত রেখা গোল হসয়ে বুঝবি নামে; 
ধরা তো কখনও কিছুতেই নাহি যায়; 
তবু মনে হয় ধরিবারে যেন পার্রিঃ- 
এ কেমন লীলা -__যাই শুধু বলিহারি! 
ধরা দিতে দিতে ধরা যে দিবে না কভু, 
সে-ও তাস্রই টানে টানিবে আমারে তবু। 
কিচু নাহি হোক্‌-_ মশগুল হয়ে থাকি। 
চলিতে চলিতৈ জীবন -রজনী নামে, 
আধারে আধার সবই হয় ডানে বামে; 
দিশম্ত রেখা দেখা তো যায় না আর, 
নয়নে সহসা বুঝি হয় একাকার । 


স্২৩০ ৯৯ 


শ্পহ্কর মত 


জ্যোতিমঠি - গোবর্ধন - শৃঙ্গেরি - সারদা 
অদ্বৈত - বেদাস্ত - দীপ্ত কেন্দ্র চতুষ্টয় 
মহাভারতীয় ভাবে নিত্য মগ্ন রয়, 
সোহ্হং - সামের মস্থে মন্দ্রময় সদা । 
ধ্যান-ধন্য অগ্রগণ্য শক্ষর একদা 
ঘোষণা করার তরে সবহ ব্রন্মাময়, 
বিদুরিতে বিশ্বব্যাপ্ত স্থান-কাল-ভয় 
অঠ-শজ্ঘখ মুখরিল প্রাণদা __ মোক্ষদা। 


হিমাদ্রির তুঙগ শে _ সিন্ধু -চলোর্মিতে 
চতৃর্ঠি-শত্খ -শব্দ এখনও মুখর । 

শাশ্বত ভারত বিশ্বে চাহে যে কহিতে : 
সবহ্‌ ব্রন্মা _ ব্রহ্দমাময়_ কেহ নয় পর; 
আত্ম- নোপে আত্ম প্রাপ্তি লব্ধ পৃথিবীতে, 
ব্রন্মা-যজ্কে হুত হোল জন্ম-জন্মাস্তর। 


আবু পাহাড়ের ডাক 


পর্থত জৈন মন্দিরের মাধুর্ষে মণ্ডিত 
আবু পাহাড়ের শুরু শিখরের ডাক 
করে না কি তোমাবেও বিস্মিত অবাক €% 
মৈত্রী- তীর্থ-স্পর্শাতুর হয় না কি চিত 
চলো তবে-_ল চলো পান্থ, হসয়ে আনন্দিত 
বাজাইয়া পথে পথে মিলনের শাখ; 
জুটুক তোমার সাথে যাত্রী লাখে লাখ 
পরিপুর্ণ প্রীতি -যোগে হয়ে উল্লসিত। 


আরত্ির ধ্বনি-মন্দ্রে বিহ্ল বাতাস 

বাজিয়া বুঝি বা কহে,-_£হেখা প্ৃগ্বী-তীরে 
ব্যক্তি মরিলেও নাহ প্রাণের বিনাশ; 
ভালোবাসো প্র্ণ-ভাবে শ্রই পুথিবীরে; 
ভালোবাসো শুভ্র শুন্যে উদার উদাস |”, 


- »২৪৪ ২ 


সাকার মাধ্যমে তক্রমে হয়ে সম্পূজিত 
প্রজ্ঞা পুর্ণ করে শেষে সাধকের চিত; 
অধিকারী- ভেদে আসে দিব্য ব্রহ্মাজ্ঞান। 


যথাবিধি মুতি -পুজা -_-সাকারে বিশ্বাস 
অজ্ঞঞেরা নিম্ষল ভাবে, নিম্ষল তা" নয়। 


দার ব্রহ্ম 


মানবের প্রেমার্তির অবধি কে পায়! 
দারু-ব্রহ্ম- জগনাথে শ্রীক্ষেত্র পুরীতে 
নব কলেবর দান করি” মুগ্ধ চিতে 
মন্দিরে আনন্দে মাতে ভক্তি বন্দনায়। 
সুসজ্জিত করি” দিব্য দারু -ব্রন্ম-কায়, 
রথে তুলি” উচ্ছুসিত মহানৃত্য গীতে 

লক্ষ জন জয়ধ্বনি পথে দিতে দিতে 
গুন্ডিচা- বাড়ীতে সুখে তারে নিয়ে যায়। 


আবার সে মহারথ হর্ষে টেনে আনে। 
ত্রিমুর্তিরে শ্রামন্দিরে করি” সংস্থাপন 
পুজে নিত্য ভক্তি-ভরে শত ভোজ্য দানে; 
বেদীমুলে লক্ষ দ্রব্য করে নিবেদন। 
জগন্নাথে সমর্পিতি এ কী প্রেম প্রানে 
লীলা-সিক্ষু-উর্মি-রঙ্গ তোলে অনুক্ষণ ! 


২৪৩০ 


ইদুজ্জোহা 


সার্থক ভুবনে হয় যাদের জীবন, 
কালোত্তর হয় তারা “সেবার ভিতরে । 
০সবা-শুভ্র স্বার্থ ত্যাগ যারা হেথা করে, 
তারাই পরমানন্দ লভে অনুক্ষণ; 

খোদাব প্রসাদে পুর্ণ তাহাদের মন 

লীলা -রহ্‌স্যেবও মর্ম বোঝে মর্ত্য 'পরে। 


এ পরম বার্তাটিরে বর্ষ বর্ষ ধরি" 
“ইদুজ্জোহা” মুর্ত করে সবার সমুখে; 
মোরাও অপুর্ব বল লভি না কি বুকে! 
কেটে যায় লহমায় সংশয় -শর্বরী 

সেবা -ভাবে, সর্ব পাশও যায় না কি চুকে' 


মহাজন স্তস্ত 


জনসিন্ষু-সমুহ্খিত দিব্য অবদান 
তুহ্গ-শীর্ষ তরঙ্গেরে রে ভুলিতে পাবে! 
জলস্তস্ত -মহিমাত্র মাধুর্ব ংসাবে 

কে ভুলিবে! সুদুর্লভ স্মৃতি সুমহান 
যোগায় জীবস্ত বেগ নিশি- দিনমান 
গতি -মম্ত ভর্মি মাঝে সহস্র প্রকারে। 
জন -তরঙ্গেতি করে সধ্লারিত প্রাণ । 


জল -স্তম্ত নিসর্গের দীপ্ত মহোল্লাস। 
জন-স্তসম্ত বিধাতার অব্যক্ত লীলার 
আচন্দিত স্ফুর্তি ফুল অচিত্ত্য প্রকাশ; 
নির্দেশক __ নিয়ামক মুর্ত ইতিহাস; 

মৃত মত্য -লোকে তাই মৃত্যু নাই তাস্র। 


২৪৪ 


মহাসমাধির মহাদর্শ 


(আদর্শের জন্য আততায়ীর গুলিতে নিহত আমেরিকা -যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি 
জন.এফ.কেনেডি ও তীর ভ্রাতা সেনেটর রবার্ট কেনেডি -স্মরণে) 


ঘুমাও __ ঘুমাও পাশাপাশি দুই জনে 
সম-স্বপনের সমান অংশীদার, 

ঘুমের মাঝেও আততায়ী-আত্মার 
আত্মিক বোধ যাচি' ক্ষমাময় মনে। 
সমাধি-বাহিত সুমন্দ সমীরণে 

স্বপ্ন ছড়াক ভুবনে অহিংসার, * 
মানুষেরা পাক মানুষের অধিকার,-- 
যার লাগি" দৌহে যুঝিলে পরাণ-পণে। 
ঘুমাও -_ ঘুমাও, জাগিয়া রহিল যা'রা 
আদর্শ তা'রা ছড়াবেই অক্ষয়, 

লুপ্ত হবে না যুগলের ওই ধারা; 
মর-মানবের ঘুচালে মৃত্যু -ভয়। 
আদর্শবাদ হয় না জগতে হারা, 
চির- ঘুমে তারই রেখে গেলে পরিচয়। 


মরণ-বিজয়িনী 


(১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতা -যুদ্ধে রোশেনারা শহীদ হন) 


দেশ- প্রেমানন্দে মৃত্যু বরিয়া নির্ভয়ে 
অমর হয়েছে যারা অবনী-মণ্ডলে, 
লভিল সুযোগ্য স্থান। সবে সবিস্ময়ে 
হেরিল হোমাগ্নি-দীপ্তি তরুণী-হৃদায়ে; 
সে দীপ্তি সহজে দেখা দেয় না ভূতলে। 
অকম্পিত সংকল্পের অনিবার্য বলে 
লভিল সে মহাকীর্তি মরণ-বিজয়ে। 
জ্বলস্ত স্বদেশ- প্রেমে পুষ্পিত জীবন 
অনায়াসে বিসর্জন সংকল্প সাধিয়া 
করিতে জগতে পারে বীর্যে কয়জন! 
মহামৃত্যু চিরকাল কাদিয়া-_কীদিয়া 
কহিবে, “পেয়েছি তা'র পুণ্য পরশন; 
অমৃতত্ব রোশেনারা গেলো যে দানিয়া।” 


২৪৫ 


খুনুচি 
ধুনুচিতে ধুপ- ধুনা পুড়িয়া পুড়িয়া 


গন্ধামোদে ভরপুর ক'রে রাখে ঘর। 
বাতাস আনন্দ-ভরে সুগন্ধ -লহর 
উড়িয়া উড়িয়া সুখে । আলয় জ্ুুড়িয়া 
পুজা-পুজা-ভাব শুধু বাজে নিরস্তরঃ 
গৃহস্থালি হয়ে ওঠে সুবাসে সুন্দর; 
দুষ্ট গন্ধ জঞ্জালের যায় বিদুরিয়া । 


ধুনুচিতে ধুপ-ধুনা পড়িতে পড়িতে 
ইঙ্গিতে কি কহিছে না-_অস্তর-সুবাস 
সেবাময়তায় শুধু বিলাইয়া দিতে! 
প্রাণ-বাস যে বিলায় সকলের হিতে 
ধন্য তাহ নর-জন্ম___নি2শ্বাস-- প্রশ্থীস। 


৮ন্দন 


দেবতারে পুজিবারে ঘষিলে চন্দন 
কর্কশ পাটাও পায় মসৃণ মূরতি। 
চন্দন-চচিত রূপে মধুর মিনতি __ 
শাস্ত সুরভিত ভাব ফোটে অতুলন ;-_ 
সে - মাধুর্ষে মুহূর্তেই সুদ্ধ হয় মন। 
কত কুক্ষ পথ ধরি” জীবনের গতি; 
পথেরে ভাবিলে পাটা নাহি আর ক্ষতি; 
চন্দন -সন্নিভ করি" তোলে না জীবন! 


রুক্ষ পাটা, ঘধিবারে জীবন চন্দন; 

যে ঘষিতে পারে তার সকলই সুন্দর; 
দেবী কৃপা-ধন্য সে যে-_ সৌরভে মোহন । 
অপূর্ব ন্লি্ধিতা নিত্য সে করে ভুঞ্জন। 


২৪৬ 


গোলক 


তোলকের ধ্বনি - মন্দ্রে মশ্ুপ মুখর 
মভ্ত-পারা মানবের জাগে কোলাহল ; 
পুজার প্রাঙ্গণে পল্লী-বালকেব দল 
আনন্দ-চথ্ওল সবে শব্দে নিবস্তব ৷ 
সশ্ব্দ-মস্ত্র বাদ্য- ভাণ্ডে করিল কি ভর! 
দেন্যাতুর জনতারে আনন্দ -বিহ্ল 
করিল উচ্ছল শব্দ; ধরনি -পরিমল 
অবাধে সুহ্র্ত মাত্রে ভরিল অস্বর। 


মৃত ছাগ -চর্মাবৃত শুক্ষ কাশ্তাধারে 

এত স্ফুর্তি_কফুল্প শব্দ কোথা হ'তে আসে £ 
শব্দে শব্দে উদ্বেলিত করে জনতাবে। 
আত্ম-নিবেদিত যাহা, খা কি প্রকাশে 
অভিনব রহস্যের দ্যুতি বারে বারে! 
তাঁ"রহ রাগ-রঙ্গ বুঝি তরঙ্গে বাতাসে ! 


মধুকপক 


পঞ্েওত্দ্রিয় লব্ধ মতি অভিজ্ঞতা _জ্হ্ঞান _ 
অনুস্ভৃতি -ভাবাবেগ সুমিশ্রিত করি”, 

সর্ব ব্ুস-সার তা"র প্রাণ-পাত্র ভরি; 
মহানন্দে মানবের দেবতারে দান 

যেন করি,__ যেন ব্রাখি আত্মার সম্মান । 
প্রেম- মধুপর্ক শুধু আহ্াদে আহরি” 
সবার পরাণে যেন মিশাই পরাণ । 


দুল্ভি মানব-জন্ম; সাধনা তাহার 
-ুদুললভ- স্কিন; ইন্ড্রিয়াদি যত 
বিশ্ব - মৈত্রী মধু-ব্রতে হেখা অনিবার 
হয় যেন, ধর্ম তাহঃ তাই সাধ্য-সারঃ 
মধুপর্কে পুজা হোল্ড সম্পূর্ণ সতত । 


স২৪০ 


কুলীবরক 


শকগা কুলীরক, অসীম সাশার-তীতে 
স্বর্ণ বালুতে গতি গড়িছ সুখে; 

0ফলিল সাব মতে ওতে সম্মুহেত 
আনসে-যায় জল অবিরল ফির ফিরে। 
বিবর হাপায় লবণান্ুধি নাবে। 

অতনু উচসাসি মরে না তোমার বুকে, 
গর্তে ০ষমনইহ খেলা -জল যায় ঢকে, 
আবার বিবর শখুর্ড়ে চলো বারে বানে। 


তুশি বুঝবি বোঝো হার্ত হীভডাব ছল !-_ 
বালু সৈকতে আলো - আঁধারের খেলা! 
সাশগারের তোলে তাহ বুবি অবিরিল 
খেলার লীলায় কেটে যায় তব বেলা! 
হাতের ও তব মিলিবে কি তবু তল! 
ছলে ন্িতলের জল কি মিলন - মেলা 


সিক্ষু - বেলা 


এই বেলা ভি সাগাক শাহিলে কারে 
মানবে এমন! বালুব্শীর সমাহার - 
অভশু-হারানো আভিনাব বিশুার 
ম্ব্রীচিক্া- ভার শবে আর ল্রচিতে পালে! 
উর্মি শুখব হেল ফণা চারি ধালেং 
বম্ম” ভঙ্গ নৃত্য বঙ্গ আর 

থামিবে না বুবি -- অআঅপবরেপি অনিবার, 
প্রদীশ্য করে কেবলই কল্সনাবে। 


বিশ্ুল তলায় বালু-কর-রচনায় 
শি সভ্য কুড়াবার নেশা ভরে 

সময় কখন - কী আাবে উবিয়া যায় । 
সসাশগাবা তবলা হাদেযু আবুসল বঙগাবে। 
সাগর ততো নয়, - মহাক্ালোর্মি ধায় ঃ 
বহস্য তাল কাহাব সাধ্য খবে! 
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সমুদ্র-সম্পদ 


অতল সমুদ্র-তলে যে রহস্য রয়েছে লুকানো, 
কতটুকু জানা তার অদ্যাবধি আছে মানবেব' 

অনস্ত ভাণগ্ডারে তা'র সরীসৃপ-কুর্মের-মৎস্যেব 
শজ্ঘের-__কীটেব কত অভিব্যক্তি রয়েছে ছডানো । 
অহঙস্কৃত হে মানব, তুমি তাহা জানো বা না জানো, 
কী তাহাতে আসে যায় অত্যাশ্চর্য এই ব্রঙ্গাণ্ডের! 
ব্রম-বিবর্তিত এই কালবাহী বিচিত্র প্রাণের 

অস্তহারা কৌতুহলে যাই জানো, তা" শুধু বাখানো। 


ধীর-স্থির হয়ে করো, তুমি ছাড়া অন্য সবাকার 
অদৃশ্য অনধিগম্য রহস্যের ব্যাখ্যান ভুবনে । 

সর্ব দিক-পরিব্যাপ্ত সর্বত্রই রহস্য অপার,__ 
লীলারও যে শেষ নাই; তারই স্পর্শ অনিবার মনে 
জাগায জানাবও স্পৃহা; নত্রতার না হ'লে সধ্ভার 
মৌল মূল্যে একাত্মতা লভিবে না কোন শুভ ক্ষণে । 


ওর্ব 


অমাবস্যা - সমাচ্ছন্ন সিন্ধু তমিস্রায়।. 
জগন্নাথ -পুরীধাম সমুদ্ধের তীর 

গাঢ় -গুঢ অন্ধকারে রহস্য-নিবিড়। 
নৃত্য-মত্ত উর্মিদল বিপুল বেলায় 
ফেন-ফুল্ল শুভ্র হাস্য বিস্তারিয়া যায়; 
দলে দলে কোলাহলে করে তা"রা ভিড়; 
তরঙ্গ-মৃদঙ্গ বাজে অশ্রাস্ত অধীর; 
শীকর- প্রসাদ -বৃষ্টি পরাণ জুড়ায। 


অকস্মাৎ উদ্ভাসিত উর্মিল সাগর 
দিক্চক্রবালে হেরি যেন বহিমান; 

সে মহাবাড়বানল জ্বলি” নিরস্তর 
চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত দীপ্তি করে দান। 
আহা! সেই উর্বে কৃষ্ণ শর্বরী সুন্দর;__ 
অনস্ত উদধি-লীলা অপুর্ব-_ মহান। 


২৪৯১ 


সম্বদ্রের খড়ি 


শাস্ত ভাব ধরিয়াছেঃ তীর-ভাগে ধীরে 
তবঙ্গেরা জল-জাত গুল্মদের ঘিরে 
নৃত্য করে প্রবাহের লহরে __লহরে। 
মাছেবরাও লক্ঘু জলে তেলে লীলা ভরে; 
ঝল্ল সূর্য সাবা বেলা শুল্সশুচ্ছ- শিবে, 
দি পবে বিচ্ছুবিত শীকবে-শীকবে। 


কু সমুদ্র যে প্রত শাত্ত হতে “পালে _ 
্খাঙ্টি না হেবিলে কত্ত হবে কি প্রত্যয় ? 
সমুদ্রেব শখাঁভি মুগ্ধ বাঁঝবে না কাস্রে! 

কে যাচে না জীবনেও হেন সমন্বয় ! 
পাশাপাশি সিক্ধু__র্খাড়ি বিরাজে সংসাবে,__ 
নে ভুলিবে মহাদৃশ্য বৈপরীত্যময় ! 


শুধু ঢেউ 


শুধু ঢেউ-_শুধু ঢটেউ-_ ঢেউ শুধু ওঠে, 
অনস্ত তরঙ্গ তোড়ে রঙ্গে ভেসে চলে। 
সূর্ধ বাগে -বিবজ্তরিত আনন্দ- কমলে 

বাপ খবে কখনও বা। ঘ্র্ণি যেথা ফোটে 
নব লীলা- খেলাচ্ছলে ০সথা মাথা কোটে। 
“এ দান্ধ ছোটে কভুঃ কভু দলে দলে 

₹৫ন কুলে কল্লোলিয়া আহ্াদে সকলে 

** লথা শুনাতে থাকে; থামে না তো মোটে। 
১ ০উ-- শুধু ঢিড -_-অনস্ভ প্রবাহ 

7, বহুত কেন ঢেভ। কেন ভর্মি-বোল' 

»২ বা উল্লাস স্ফুর্তি, গতি-মত্ত দাহ, 
ভিতরে ভিভরে বুঝি হিন্দোলের দোল 
নিয়ত জাগাতে থাকো গাহ- গান গাহ, 
উর্মি-রূপে হও ভর্মি- মিছিল - পাগোল। 
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ভারতীয় সংস্ফাতি 


ইতিহাস -প্ররাশের বহু ধারা ধরি”, 
অতীতের ভারতের বহু পথ বেয়ে, 
সাগ্রহে জরমিনু কত কল্সনায় নেয়ে 
অগণিত তথ্যাবলী আনন্দে আহরি*! 
বৈশিষ্চ্য হেরিনু যত নেত্র-যুগ্ম ভরি” ই 
আশ্রমে আশ্রমে গেছে বত সন ছেয়ে; 
শাস্ত-_ অ্িগ্ধ তপোবনে শুধু চেয়ে চেয়ে 
এ মাধুর্ষে মর্ম ওঠে পুণ্য -স্বান করি? । 


সিন্ধু - গঙ্গা _ যমুনার বারি- ঘৌতি দেশে 
পারত্রিক -__ এহিকের কী সৌম্য সঙ্গম! 
মেত্রী-ভাবে সভ্যতারে সবে ভালোবেসে 
ভারতীয় সংস্কৃতির সুধা অনুপম 

সবারে বিলায় সুখে । সকলেই এসে 
লভে শেষে শাশত যা" দিব্য সর্বোত্তম । 


সংস্কৃতি -সমন্বয় 


আর্য আর ইসলামী সংস্কৃতি সংঘাতে 
বঙ্গ-ধর্ম-সাহিত্যের নব অভ্যুদয় 

মধ্য যুগে এনে দিলো অনন্য বিস্ময়। 
মঙ্গলকাব্যের গল্পে, পদাবলী খাতে, 
অনুবাদে, জীবনীতে নব দীত্তি- পাতে 
বিকশ্শিল সভ্যতার শুভ্র সমন্বয়। 

সাহিত্য সহসা হস্ল স্বাদ- গন্ধময়। 
ভাতিল -_-মাভতিল সবে স্বপ্ন __কল্পনাতে। 


বিগত শতাব্দে ফিরে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের 
সভ্যতার -সবংস্কৃতির সমন্বয় হসলে, 
উর্বরতা-বিবর্ধিত নিখিল বঙ্গের 

সর্ব ক্ষেত্রে উঠিল যে বর্ণ শস্য ফ*লে। 
শাপে বর এ ভাবেহ আসে সকলের; 
গত্ঙিবদ্ধতভাও যায় যুগে যুগে চসলে। 


২৫৮৯ 


সন্দির 


অসংখ্য মন্দিরে গাঁথা চিন্ময় ভারত । 
মৌন মহিমায় তারা ভধের্ব তুছি” শির 
কহিছে ভারত -কখা গভ্ভীর-গভীর। 
নিত্য সমন্বিত কার” ভিন্ন ভিন্ন মত 
নির্দেশিছে সবে তারা অনম্বতের পথ । 
ভারতের সমুর্ড বালী __ স্তম্ভিত মন্দির, 
সর্ব অস্থিরতা হীনে কলে দেয় সিরি। 
অন্দিরে -- মন্দিরে ধন্য অরশণ্য-পর্বত | 


ভ্ঞারত মন্দিরময় । সাধনা তাহার 
সহজেই সর্বজন অন্দির _ প্রসাদে 
ভে তাই । সমাহিত ভাবত - আত্মার 
ওদার্ষের অমেঘতা বাদে-প্রতিবাদে 
প্রকাশিত -_ প্রচারিত হেখা অনিবার। 
ক্ষার -মন্দ্রিত মত্য মন্দির নিনাদে। 


ভারত --শিল্স 


ইলোন্া -অজভ্ভা _শুহা, আাৌঁচী, খাজ্ররাহ্‌ 
কোণাবক, চিদাম্বর, মহাবলিক্পুর, 
মাদুরা, হিমাড্রি - তীর্থনিচয় মসুর, 
অপ্পুর্ব ভুবনেশ্বর, যেদিকেহ চাহ, 
তুমি কি ভাবত-শিল্লে নাহি অবগাহ! 
তরঙ্গ -বিভঙ্গময় শিশল্প -সিক্ষ সুর 
ভরপুর কবে না কি! মত্য -ছ্বন্ভাতুর 
চিত্তে কি বহে না মহারসের প্রবাহ ! 


বিচিত্র সুষমা -ক্রিপ্ধ, চরম পরম, 
মনোরম শিশক্ষ -স্ফুর্তি মহাভারতের 
শুহা -শুম্ফ -চৈত্য -মচ্টে নিত্য অনুপম 
ঝলকিচ্ছে অনিন্দিত চির আনন্ের। 
সর্ব সৌন্দর্যের সার শিল্প র্বোত্ম ___ 
অন্যক্তের অভিব্যক্তি বিস্ময় বিশ্বের । 


২২৫ ২. 


খাজুরাহো - মন্দিরের প্রাকারের ধারে 
অপরূপ নপ্ল-মুর্তি প্রসন্নতা -ভরা। 
ল্লীলতার রসহীন রীতি বাধা-ধরা 

পরিহার করি" শিল্পী জীবস্ত যে তারে 
করিল ব'লেহ মুর্তি শুনী-মন কাড়ে । 
বাস্তবের বূপায়ণ ব্যাধি-জবরা -হরা 
হলেই যে নগ্ন আর থাকে না ০ে-শড়া; 
পূর্ণ তাই সঞ্জীবন দানে যে তাহারে। 


সুষমাই শিল্পে কাম্য; লাবণ্য -ব্যঞনা 
রচনারে রস-মৃর্তি করে যেই দান, 
নিষ্প্রাণ যা" লাভ করে মৃত্যুঞ্জয় প্রাণ। 
কবি-_ শিল্পী -__ভাক্ষরের পরম সাধনা -_ 
একাত্মক লীলা-রূপ করা মূতিমান। 


ভাজমহল 


এত কি অপূর্ব রবে এ তাজমহল ! 
তিল তিল করি" কাল মাধুর্য সকল 
ল্*বে না কি হরি” শেষে: সৌন্দর্য- সম্ভার 
শোষিত হবে না সবহ! শুধু স্মৃতি তার 
সে যুগের মানবের মৌন চিত্ত - তল 
সহসা হয়তো কভু ব্যথিবে কেবল! 
সৌন্দর্যেরও নাই ভবে স্থায়ী অধিকার। 


রূপ ফোটে, সে রূপও যে লয়-প্রাপ্ত হয়। 
কালে- কালে থাকে না যে স্মৃতিও তাহার । 
বুঝি বা তাহহি ভালো, নব অভ্যুদয় 
আবার ভরিতে থাকে জঙ্গম সংসার । 
অত্যুক্তি কি নহে বলা-_ প্রেম মৃত্যুঞ্জয় ! 
কাল-গ্রাস হস্তে নাই তাজেরও নিজ্তার। 


২৫৩ 


নর-জন্ম মহাজস্ম লীঙ্গায় মিলিতে 
প্রেমানন্দে, চির-গতি কৃষে৪রই উদ্দেশে । 


কৃষ্ত- গবেষক কিম্ত শুদ্ধ সম্মানের 
জ্ঞানৈষণা -বৃত্তি-জাত সুখ শুধু পায়; 
তা-ও লব্ধ নহে হেথা কত সকলের,__ 
তারও যে প্রেরণা জাগে কৃষ্ল্রহ ইচ্ছায়। 
জ্ঞান-চর্যা বুঝি শেষে পরম রসের 
ভিয়ানের পানে ধীরে বিজ্কে নিয়ে যায়। 


গীতা - মাহাত্ম্য 


প্রশ্ন -পারাবারে বিশ্বে কে বা পায় পার! 


সপ্তডশত স্লপোকে শুধু! অপুর্ব গীতার 
কে করিবে উপলব্ধি পুর্ণ মহিমারে! 
এ ভাবে মনুক্য-জাতি লভ্েনি তো আর । 


জঙ্গম সংসারে মুল সত্য -সন্দর্শন,__ 
তা”রহ লাগি” অনাদ্যস্ত মানব-জীবন; 
সেই মহামহোস্তাসে “শীতা” ভরপুর । 
"বশে খে অখণ্ডের সুধা- ০ 
ব্রন্মা-স্থিতি প্রশ্পোক্তর নহে কি মধুর %£ 


১২৫৪ 


নির্দিষ্ট সময়- শেষে, কালের গতিরে 

মাঝে মাঝে জানাতেই থাকে ফিনে ফিরে । 
হীরে ধীরে পৃথিবীর মানব -সমাজ্ে 
নির্বারিত মহাকাল - গতি - বার্তা তা” তে 
কেন জন্ম, উত্তরণ কী ভাবে ভিমিনে, 
আত্ম- লোপে আত্ম-লাভ কোন্‌ পুণ্য কাজে! 


পরম প্রত্যয়ে যার চিত ভশ্বরে যায়, 
শির্গী তার সর্ব ঠাহ হেখা চরাচবে। 
ধশির্জী ঘন্টা -শব্দে সদা শুনিতে সে পায়: 
অতন্দ্র পিতার ডাক একাস্ত আদরে । 


মন্দিরে বাজিজছে স্পভ্খ 


শাম্ত হয়ে শুনে লও সঙ্গীত মহান 
স্পাস্তিভবা দুরাগত অনভ্তৈর গান । 
মন্দিরে বাজিছে শঙ্থ-_ মিনারে আজান । 


সাম্তিমমী সন্ধ্যা তার তমিস্বার বাসে 
সব দু$খ-__সব ক্ষর্তি ফেলেছে ঢাকিয়া; 
গভীর গম্ভীর ওইহ উদার আকাশে 
অনস্তভৈর ছায়াপথ দিয়াছে. রচিয়া, 

কি যেন বহস্য- ধারা হোথা বহমান ! 
কি এক মধুর বর, শোনো পেতে কান ! 
মন্দিরে বাজিছে শজ্ধ-__ মিনারে আজান । 


২৫ ৫ 


নববর্ষ - লীলা 


বর্ষ - শেষ - বর্ধারস্ত অন্ত কথন । 
মহাকাল অনাদ্যস্ত অভিধা - বিহীনঃ 

তবু তারে সমাদরে তগধু চিরদিন 
আবন্পনার করিবার এ কী আয়োজন ! 
মিথ্যা মায়া! তবু মায়া কী স্বপ্র_ মোহন! 
অলন্ষ্যে হরিয়া চলে যে চির - অচিন্‌ 
সময় সহঙ্স ভাবে, প্রাচীন - নবীন 

কত তার রূপকল্লস রচে সুক্ধমন ! 


নর - নিয়তির অন্য সাধ্য কিছু নাহ । 
অবিচ্ছিন্ন মহাকালে শত ভাগ করি, 
জীর্ণ ভাবি' কোন ভাগে ভুলে তেতে চাই, 
কোন ভাগে বহু ভাগ্যে বক্ষে তুলে ধরি” 
যতক্ষণ কাল - ০স্কাতে মোরা না হারাই, 


বগলের কত না মুর্তি বৃথা ভাঙি গড়ি”। 


বেশাখী ঝঞ্া 


আসন্ন - অশনি - খড় উঠিল ঝি”; 
বজ-গর্ভড মেঘে বাজে বেৈশাখা-বিষাণ; 
যাহা স্কুল -_ জরা-জীর্ণ কদর্য নিষ্প্রাণ, 
পন্থা - রোধকারী যাহা, সবহ যান খসি”। 
পুঞ্জিত জঞ্জাল _ মাঝে দৃপ্ত তেজে পশি' 
সৃত্তিকারে নব-বূপ করিবারে দান 
চতুদর্দিকি বাত্যা - বেগে করি” কম্পমান 
বজ -ঝঞ্জা সন্গৌোরবে উঠিছে. উচ্ছুন্সি”। 


অভ্রে চাও বজ -ঝঞ্ক্কা- মন্ত্রে দীক্ষা লওঃ 
বক্ষ প্রাব যেন ঝরে কল্যাণ-আসারঃ 
আদর্শের বর্জ ধরি” অগ্রসর হও; 

কানে কানে অমৃতের মহামজ্স কও *- 
মানুষই চেতন্য মুর্তি প্রিপ্রবী ঝক্কষার। 


২৫২৩ 


আপ্রাবণের দান 


দুর্যোগ ভাঙিয়া পড়ে মস্তকের "পরে 
তবুও পপস্থার টান বড় দুর্নিবারং 

ছুটি নাহ কভু তাই পথিক -আত্মার । 
চলা তা” অব্যাহত বাখিতেই হবে 5 
দুর্যোগ আিবে ন্কজুঃ সুর্ষের টবৈভনে 
আবার হাটিবে সুখে হাশন অহন | 
অভ্তর্ের আদশ্্লি দীপ্তি - বিচ্হুরা 

সশন্গা বে নিদেশি দেয় ুদিলে দুর্দিনে, 
সকলের সহযোগে সখ চিনে চিনে 
আদর্শে আনগত্যে আনন্দের ভব্রে 
মৈত্রী -ভাব আনিতেই হবে বিশ্ব পবরে। 
ঝঞ্ষা আনে, করে যায় প্রেরণা সপভ্রার, 
বর্ধাহ বর্ধান্তি খোলে শারদ-দুয়ার । 


পূজার মাস 


আশ্বিন -কার্তিক এই শুভ্র দুটি মাস 

শীতৈ -বাদ্যে মত্রর-মন্থবে অনির্বাচ্য সুব 

বেজে ওতে, পুর্ণ কলে প্রানের আকাশ। 
কেটে যেতে থাকে যত মত্ত মোহ-পাশ। 
অভ্তর্ধামী দেবতার লুন্ষ সঙ্গাতুল্র 

চিত্ত বোঝে, 0স তো নহে সংগত সুদুর» 
০পে যে করে অস্তরের মন্দিরেহ বাস। 


অভ্তর-মন্দির তাহ ছেব- আয়্তিন শী 

বন্ধুর বিহার-ভুমিঃ নির্মলতা তার 
করিতিহ হবে হেখা নিত্য সম্পাদন, 

তা রহ লাশি” নর-জন্ম _- এ মত্য-সংসার। 
পুজার যুগল মাস করায় স্মরণ *_ 

সর্ব বিশ্বে অধিষ্টান প্িয়েরহ সবার । 


৫৭ 


ধীরে ধারে তলা বাড়ে, শ্িস্পির শুকায়: 
সস্রে যায় কুয়াশার স্ুম্ষ্ন আবরণ 
দিবা -_ দাহে বস্তুর ভার চাশনে চেতনায়; 
অঅ্ভভ্ভীন শবরে শেষে মিলায় স্বপন । 
আবার খুসবর জান শিশির - সন্ধ্যায় 
কুয়াশায় কুয়াশায় ছেয়ে যায় মন । 


শ্লৌষ 


মাভডাই-_ক্াডাহ সারা, খামারে খামারে 
সবধ্িিতভ সোনার ধান, ক্ষরণ - বর্ন খড় 
প্রাহ্ছলেতে অতুপীকৃত দেখায় সুন্দর; 
পরিপ্ুর্ণ পল্মী সব হ্র্ণ - শস্য - ভাবে । 
ধান্য _ শুন্লম _ তুগচছম্ল এধারে -০সধারে 
হিম _ সিক্ত স্যৃত্তি চিহে০ বৈরাগী প্রাস্ভতর 
বিক্ততায় ভরিয়াছে.। অভ্র সুর্য কর 
নন্দিত - বান্দত কনে দৌজে বারে বারে। 


দাতা নে হে? পরিপক্ক মানের ফসল 
নির্বিবাদে ভুলে দেয় মানব - সেবায় 
প্রীতিপুর্ণ বেরাশ্যের শুভ নআতায়। 
পরার্থে হযে স*ন্পে দেয় চতুর্বর্শ- ফল 

নে _ দানহ সার্ক তাসরে করে সৃক্তিকায় | 


২৫৮৮ 


ফান্ুনী পবন 


হিমাচ্ছন্ন মুক্ত মাঠে, স্বচ্ছ - তোয়া শাস্ত নদী - তীরে, 
কুহেলিকা - সমাবৃত হত - পত্র বৃদ্ধ বৃক্ষ-মুলে 
মৌন মাঘ সংগোপনে ধ্যান -মগ্র বস্তবিশ্ব ভুলে; 
ধুসর জটার ভার আন্দোলিত উত্তর - সমীরে। 
মৃত্তিকায় - পরিব্যাপ্ত ইতস্ততঃ - বিক্ষিপ্ত শিশিরে, 
রবি - শস্যে, মসুর -মটর -মুগ-সরিষার ফুলে, 
পাণ্ডর প্রভাত -রবি পলি-পড়া বারি-শ্ডক্ষ কূলে 
সম্ভর্পণ - রশ্মি - স্পর্শ বুলাইয়া যায় ধীরে ধীরে। 


বস্তু - বিশ্ব - দৃশ্য - পট সমাধির প্রশাস্তির সুখে 
মাঘের সম্মুখ হ'তে অপসৃতি হয়েছে কখন; 
একেরহ অনস্ত স্ফুর্ভি প্রতিভাত ধ্যান-ধন্য বুকে । 
অপপাকৃত হবে যবে কুহেলীর ধুক্র আবরণ 
ধ্যান-লল মেত্রী-বার্তা দীপু -তৃপ্ত বিশ্বের সম্মুখে 
উল্লাসে বাজায়ে যাবে মাঘোত্তর ফান্বুনী পবন। 


বর্ধারস্ত- বারতা 


এহাবশল, অঞুরস্ত ভাজ্ডাব তোমার, 

সামান্য সময় ধার সবারেই দাও; 

ধার - শোধ _ সুদে-মুলে অনেক হে চাও, 
মোরা তব মুনাফার শাশত শিকার ঃ- 
এরই নাম গালভরা সভ্যতা - সম্ভার । 
যা-ই দাও, তারও চেয়ে বহুগুণ পাও; 
বঞ্চক মালিক সম সবই তুলে নাও; 
অবশেষে ভাগ্যে মেলে চিতা - কারাগার । 


জীবনে জীবস্ত বহি - তীব্র জ্বালানল, 
মরণে পুড়িয়া হই অঙ্গারের ছাই; - 
এরই নাম মানবের আয়ু সমুজ্জ্বল; 

এর বেশী হায়-হায় কারও ভাগ্যে নাই। 
মত্ত মোরা তবু তব মায়ায় পাগল 
তোমারই নির্দেশে শেষে গুম্‌ হসয়ে যাই। 


স্২৫ ৯ 


কাক -কোলাহল 


ফেলে দিয়ে হোছে কা”রা ভুক্ত - অবশেষ, 
কাকের জটলা ০েথা আত্তাকুড় পাশে । 
প্রভাতের পুণ্য লগ্ন আতিথ্য - সম্ভাষে 
শব্দময়, সমীরণে বাজে তার ০েশ। 
রবাহৃত যত কাক আহার্য -উদ্দেশ 
কেমন করিয়া লভে £ হিম -স্িক্ত ঘাসে 
শিশির দুলিতে থাকে কাকের উল্লাসে, 
সুর্ধ ঝলে, চেয়ে থাকে পুজ্প অনিমেষ । 


প্রকৃতিব্র মহাভোজে নঙ্চ নাহি হয় 
কোন কিছু; অসংখ্য প্রাণের লীলা চলো; 


পথের নিশানা 


সুদূর পথের দিশা কি দিবার তরে 
সন্ধ্যা-তারা সে জ্বালায় আন্পন হাতে 
শশাছে ভুল করি অজানা আঁধার বরাতে; 
তাহ. কি জ্বঞালালো গোধূলির অন্ববে £ 
সারা দিন গেলো, এবার কি মারে স্মরে 
মমতার ভবে নিরালার স্য্যাতে £ 

জমে কি কুহেলী কোমল নয়ন - পাতে £ 
মনে পড়ে ঘর সারা দিবসের "পরে। 


শ্রাস্ত ক্রাস্ত ফিরিব তাহার কাছে, 

সে মোর সবার আপনার জন জানি: 
আর বশী সুখ তে কোথায় কবে যাচে ! 
সন্ধ্যাতার্রারে তারই ইঙ্গিত মানি। 

এই ব্যবধানে দসে-ও বুঝি বুঝিয়াছে 
পরম -লীলার আমি তার কতখানি ! 


২৬০ 


বার্ধক্য 


হে যৌবন, বার্ধক্যের পতব্রিপক্তারে 
পুর্ণ ০স তযঃ অসহিয্ুও বুদ অহক্কাবে 
বজনবি কোরো না তারে। গাড়ে বস-ভারে 
অভ্তশুছি নসৌন্দর্থ ষ অঙ্গে তার ভায় ₹- 
লাবশ্যের লোলতায় বুবি ঝরে যায়, 
দিব্য মাধুর্ষের দুযৃত্তি ঢালে সে সংসারে । 


যৌবনের যৌবরাজ্যে -__ খণ্ডিত উক্মাস; 


এক যায় __ অন্যে আসে । শ্ক্ক ঘাসে ব্বাসে 
অশ্রু ঝরে, যারা যায় তাহাদেরহ তরে । 
ব্যথা ভরা দীর্ঁঘ-ম্বাস সমীরে শিহরে। 
সপখ্খ-পাশোে লান ছায়া ধীরে নেমে আনেস 
তাহাদের জয়-ধবনি পত্রের মর্মরে 
জনপদে পথে পখে ব্যশ্র বায়ু -ভবে 

বেজে ওতে, চারি -ধার সুর্যালোকে হাসে । 


বিপরীত দুস্টি ধারা এ ভাবে ধরায় 
পাশাপাশি দেখা যাক । মানবের মনন 
যুগপৎ কাদে হাসে ১ অনির্বাচ্যতায় 
আলোড়িত হয় হায় শুধু অন্ুজ্ষণ | 
যাস্রা যায়, তারা যেন হাসি চেখে যায়, 
যারা আসে, তোকে যেন প্রস্থান - বেদন । 


২২২৬০৩) 


০ম 


শ্যাম কাত শুন্য -লপ্র জলদ -সুন্দর, . . 
সর্বস্ব প্রদান -বৃত্তি তোমারই তো হবে; 
তুমি যে নিজেরে মগ্ন রাখ নিরসশ্তর। 
আনন্দের অশ্রু -ধারা ঝরে ঝরঝর 
নিত্য -শ্রান্ত তৃষ্তা-তগ্ত দেন্য -ব্রানস্ত ভবে; 
ধন্য হয় পুণ্যময় তব দানে সবে; 

ভশরে ওঠে তৃত্তি-সুখে রিক্ত চরাচর। 


অভ্র-নির্ভরতা যার পুর্ণ -ভাবে আসে, 
ঢেলে দিতে সে-ই পারে নিহশেষে নিজেরে। 
পরম আনন্দ রাখে ভনর্ব” মে চিত্তেবরে। 
কৃষও- মেঘ শুভ্র বৃষ্ঠি ঢালে তাই ঘাসে; 
'ঘাসও স্পর্শ করিবারে চাহে যে শুন্যেবে। 


অপূর্ব সেবা-ধর্ম 


০সদিন চলিতে পক্থ বিস্মিত শয়নে 
তহেরিনু বিক্ুুল বুক্ষে, ত্যাগ -নআতায় 
কাঠরিয়া কুঠাবের আমাতেরে হায় 
সহিছে নীরবে । তবু প্রচন্ড তপনে 
ঘন ছায়া বিস্তারিয়া বেদনার্ত শ্ষনে 
২সকের কল্যাণে সে সুর্ধেরে ঠেকায়। 
মায়া-মাখা ছায়া লাগে ছেদকের গায় ৮7 
এ মহিমা জাগাবে না শ্রদ্ধা কার মনে! 


ফুল দেয়-_ ফল দেয়-__ ছায়া দেয় শাখী, 
সঙ্গীত শুনায় নিত্য আনন্দ - মর্মরে; 

এ ভাবে হনন তাসরে অপরাধ না কিছ 
হিংসকেরা তবু এই নিষ্ঠুরতা করে। 
মৃত্যুমুখী শাখী তবু আচ্ছাদনে ঢাকি”, 
কী আশ্চর্য! ঘাতকের যত শ্রাস্তি হরে। 


২২৬৪ 


মানব - ফস 


জালে চবিতে মাঠ মানুষের খুলি 
হঠান মাটির সাথে উঠে এলো যবে, 
ভাবে চাষা কিছুকাল জমি চাষ ভুলি” । 
সম্তর্পনণে ভয়ে ভয়ে হ্াযাতে লয় তুলি"; 
মনে জাগো, অনুরাগো জীবন -উত্বে 
০ -ও তো মাত্িত ভবে কত কলরবে! 
এখন আশ্রয় তার তুচ্ছ জড় ধুলি। 


শগো, তুমি সমুর্ভিমস্ত হতে কি পারো না€ 
কার প্রেমে কতকাল ছিলে কার ঘরে? 
এখনও ঝরিছে দেখ সুর্য হস্তে ০োনা, 
চারিধারে প্রাণোক্সাস ডন্পচিয়া পড়ে । 
মানব- ফসলগও তবে চলে কাটা - বোনা! 
শ্তন্ধ চাষা খুলি -ভবরা এ বিশ্ব কবরে। 


আগাছার লীলা 


বন্ধু বলিল,- সাধের বাগান তাস্র 
যত আগাছায় ক্রমেই যে যায় ভরি”, 
সাজানো বাগানে কোথা হস্তে আগাছার 
এত উদ্ভব ঘটে হায়, অনিবার £ 
তুছিছে বাগান নিয়ত বন্য করি” 
আনন্দ তার আগাছায় নিলো হরি", 
কাবিরও পরাণে নামে তাই. শুরু ভার । 


বন্ধুর সাথে কবিও একদা শেষে 
বাগানে আসিয়া অবাক হইল দেখি”, 
আগাচার ফুল সুর্ধ-০ণোভায় হেসে 
চারিদিক আলো করিয়া তুলিছে; এ কী! 
রহস্যে তার সমুক্ধ করে না সেকি! 


২৬০৫৪ 


ঘুরিতে দ্বুরিতে উধের্ব উড়িতে থাকে, 
আকাশের টান অনুভব করে বুঝি! 

বাতাস কাটিয়া করে কি সে খোঁজাখুঁজি? 
হাতছানি দিয়া আলো 'কি তাহারে ডাকে % 
সচল জলদও তারে কি আকুল রাখে? 
আলোক -বর্তটে চলিবার যোবাযুঝি, 
অসীমে ওডাব অভিজ্ঞতার পুঁজি 

মাটি বুঝি পায় *--ফ্ুল ফোটে তাই শাখে * 


লাখে লাখে পাখী শুন্যে উড়িয়া যায়, 
ঝাঁকে ঝাকে ওড়ে পতঙ্গ পৃথিবীর, 
কোন্‌ সে অনাদি আনন্দ - পিয়াসায় 
মহানভে সবে জমায় কেবলই ভিড় £ 
নীলাভ্র- নেশা দুর্বার দুনিয়ায় __ 

মানুষও কি তাই থাকিতে পারে না থির? 


শাখা -সিন্দুর 


আলোর সলজ্জ-শিখা তা'রা বুঝি ধবে; 
মর্ত্য -হর্ময করে আরও মধুর-_সুন্দর। 
বর-বধূ চুপে চুপে যাপিছে বাসর; 

রাশি রাশি নিশি-পুস্প শ্যাম শম্পে ঝরে; 
এ শাশ্বতী লীলা-মুগ্ধ চল-চরাচর। 


নর্ম নম্র কত কথা কনম্প্র সমীরণে 
হিল্লোলিয়া ধ্বনি -রসে ভরে চারিধার; 
পূর্বাপর যোগসুত্র জীবনে __ জীবনে 
গস্ড়ে তোলে, করে ধীরে সুস্বাদু সংসার; 
ব্যথাবিষ্ট মিলনাশ্র নয়নে 'নয়নে,__ 
কে করিবে পরিমাপ: রহস্য তাহার । 
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সাস্ত মনে সুন্দরের কসরেছি সাধনা; 
মধুরের স্বপ্নাবেশে প্রলকিত হিয়াঃ 
অবকাশ-ব্সালমনসে বসিয়া বসিয়া 
চয়ন করেছি শুধু আনন্দের কণা। 
কতবার চার্িধার হস্ল অন্ধকার, 
ফেলিল প্রলয়-ঝঞ্ক্কা বিষাক্ত নিশ্বাস, 
তমদঘ-মন্দ্রে প্রকম্সিল ভধের্বর আকাশ, 
অসভ্তবের অস্তরালে তবু সাধনার 
শুভ দীপশ্পিখাটুকু হেখেছিনু জ্বৰালি”; 
জীবনে জমেনি তাহ ধুমাক্কিত কালি । 
দেবতার লীলাভূমি এইহ ধরলীতে 
চিরদিন অব্যাহত পেরেছি. বাখিতৈ,-__ 
অভ্রলোকে দেখিয়াছি অনিন্দিত তারা । 


৩৭ বাতা 


কী আনন্দ! কী আনন্দ! কেমনে বুঝাহ! 
আকস্মিক আহ্াদের তুলনা তো নাইহ। 
দুল্দুভি _নিলাদ শুনি" সর্ব দেশময় 

হয় নি কি কবি-চি্ত এবে অসংশয় £ 
সম্তর্পণ বিচরণ করি” নানা ঠাই, 

তে যোগ্যেরে প্রাপ্য ফলে তৃপ্তি দিতে চাই, 
সে ফ্ল জলভিলে-- ০ে কি নহে মহাজয় £ 


মহাকাল _মহাত্ফোতে কোথা হস্তে আসি! 
হারাই-___ফুরাই ফিরে আধারে কোথায় ! 
দু” দত জীবনের ভালোবাসাবাসি __ 
অআন-ামান্য সে-মাধুর্ধ,য সে কি মাপা যায়! 
পরস্পর প্রাণালোকে অন্ধকার নাশ, -__ 
শ্রেক্স সেই পুরক্ষার, যে পায়-- ০ পায়। 


স২২৬০৭, 


সাময়িক বধ্ওনা 


কীাদিয়া কাটাই কাল; তুমি ্রোধ-ভরে 
দোষারোপ করো মোরে জানি নির্বিচারে; 
তবু প্রেম প্রেম - বলে সহিতে তা” পারে। 
তুমি__ আমি যুগ্ম প্রাণে যে-মহাসুন্দরে 
সর্ব প্রেম নিবেদিয়া হেথা পৃশ্বী পরে 
পেতে চাই, স্মরাবো না সে কথা তোমারে, 
০ে কি হয়! ০ যে যুগ্ম প্রেমেরহ লাঞ্না। 
কল্যাণের প্রতিরোধী বাসনারে তাহ 

যেন রুদ্ধ করি দৌহে, হয়ে একমনা 
পরস্পর পরস্পরে যেন শো বাঁচা, 
সাময়িক বর্ওনার ক্রোধান্ধ গঞ্জনা 
প্রেমানন্দ-গশীতে যেন মোরা ভুলে যাহ। 


গুজ্পীলোভী 


প্রত্যহ প্রভাত -লগ্নে পুস্পলোভী দল 
তোমারে পীড়ন করে প্ুম্প ছিন্ন করি”। 
স্বার্থ- মত্ত হিক্তার ০ে-দৃশ্যে শিহরি, 
দু” নয়ন হয়ে ওঠে ব্যথায় সজল । 
বারণ মানে না তা"রা, মিনতি নিম্ফল, 
প্রস্ফুটিত পুম্পপ্ুুঞ্জে ডালা তোলে ভরি”; 
ব্িস্ত ডাল তেদনায় বুঝি বা মর্মরি" 
ছিন্ন পুস্পদের স্মৃতি স্মরে অবিরল। 


সীড়নের প্রসাধনে সভ্যতা যাদের 
স্কীতকায়, এ ধরায় কখনও কি তাশ্রা 
শোষণ -বিমুক্ত রাষ্ট্র সর্ব-কল্যাণের 
গশডিতে পারিবে আর €% প্রত্যহ তাহারা 
কর্মের -_ কথার যদি করে হেরফের, 

মুক্তি কোথা £ চলিবে কি শ্রহ হিংসা-ধারা £ 


২৬৩৮৮ 


সুর্য রচনা 


আকাশে সুর্ধ নিত্য ধের্ধ ধরি, 

নিরলস -ভাবে হযে লেখা লিবিয়া যায়, 
০স- লেখা পড়িতে কাশ্র না পিপাসা পায়! 
০ে- লেখায় কার পরাণ ওঠে না ভরি”! 
গতি-বেশগ আনে নে-লেখা মুত্তিকায়। 

০ - েখারুহু বসে তুচ্ছ শিশিরও চায় 
বাম্পায়মাণ মঘ-রপা মনি মরি! 


যত্ত ফুল ফোটে ---পল্পবে বাজে গান 
সূর্ধ-ক্র্ণ-লেখারহ সে-সব ফল । 
অম্ৃতময়তা লভিয়া মানব- প্রাণ 
অপবাপত্তায় ভরে তোলে ধরাতিল । 
সুর্য-পেলেখা যে অভিনব অবদান -_ 
করো -করো তাহ জীবনের সম্বল । 


নিসগ্গ- সংসর্গ 


স্ষুদ্রতায় যদি পায় কখনও তোমারে 
সিক্ষু তীরে, মহারণ্যে, পর্বতের "পরে, 
বিঞ্ুুলা নদীর কূলে, বিশাল প্রাস্তরে, 
জলপ্রপাতের কাছে তখু আপনারে 
বিশ্তারিয়া দিও সুখে; প্রকৃতর্তি আদরে 
তোমারে করিবে পুর্ণ আনন্দ -বিস্তাবে 


তা-ও যদি নাহি পারো, নিতাত্ত নিজে 
একেলা বসিয়ো আনি”; শাম্ত সমীরণনে 
শত সুন্্র সঙ্গীতের মৃদু আলাপলে 
প্রকৃতি বিস্মিত করি" দিবে ক্ষণে ক্ষণে। 
নিসর্ণ-সংসর্গ-লন্ধ নিত্য লভে মনে 
অপুর্বতা __ এ কথাটি ভুলো না জীবনে । 


স্২৬০০৯ 


অবিশ্বাস - অভিশাপ 


অবিশ্বাস - বিবে বিশ্ব হসলে বিষময় 
মানবের সভ্যতায় কোন্‌ শুভ থাকে? 
আকাশের সুর্ধ যারে নিত্য তৃপ্ত রাখে 
কেন অবিশ্বাসে হায়, ভরে সে হৃদয় £ 
সুখ -নিদ্রা শ্রাস্তি যার করে দেয় লয়, 
নিঃশ্বাসে -প্রম্থাসে বায়ু সর্বদা যাহাকে 
প্রাণ-পুর্ণ করে তোলে, হায় -হায় তা”কে 
উদ্বেজিত কেন করে ঘৃণা -ক্রিন্ন ভয় ? 


স্বার্থান্ধ হিংসার পাপে - মদে - মত্ততায় 
মানুষ পীড়িত রবে আর কত কাল? 
বিজ্ঞানের আবিষ্কষারে বিশ্ব ভশরে যায়; 


পশ্ -ধর্ম__দেব-ধর্ম যুগলের মাঝে 
স্তর-পরম্পরা কত নির্ণিতে কে পারে! 
যত কোটি নর-নারী রয়েছে সংসারে 
হয়তো বা তত কোটি স্তরে তারা রাজে; 
লক্ষ বৈপরীত্য তাই মানব -সমাজে। 

যে লক্ষ্য লভিতে চাই বিশ্বে বারে বারে, 
বিপর্যস্ত হয়ে যায়ঃ ধ্যান-ধারণারে 
স্থায়ী রূপ দিতে নারি বাস্তবের সাজে । 
ভুলেও না যেন করি,_তা” তো দাম্ভিকতা। 
এ ক্ষণ-জীবনে কেহ সম্পূর্ণ বিনাশ 
করিতে কি পারি রিপু£ সর্ব অপ্রর্ণ তা 
করিতে কি পারি দূর£ মাটির নিবাস 
কে না চাই স্বর্গ হবে-_ মানুষও দেবতা! 


২২৭৫০ 


দু৪খখবাদীর শ্রুতি 


দুডখবাদ-বিশারদ তে বন্ধু আমার, 

একবার প্রীভি- সুখে -_পরুম বিশ্বাসে 

এ বিচিত্র বসুধার জীবন - উল্লাসে 

যোগ দাও; একবার আঅনস্ত উদার 

আনন্দ নন্দিত ওই. শুভ্র শুন্যতা 

সুমন স্পর্শ অনুভব করো মত্য বাসে,-_ 
অনাদ্যস্ত প্রাণোর্মিতে -_ আহ্াদে __ উচ্ছাসে 
তব প্রাণও পুর্ণ হবেঃ যাবে দুহস-ভার। 


চির-মত্ত মহোদধি- তরঙ্গের প্রায় 
আনি -__যাই মোরা যত অফুরস্ত প্রাণ; 
বিচ্ছিন্নতা বিন্দুমাত্র নাহি তো হেখায়; 
অভিব্যক্ত না হয়ে কি পারে হেখা গান! 
নিজেরে নিহসঙ্গ কেন ব্যর্থ ভাবো হায়, 
সব নিয়ে পুর্ণ তুমি মহাভ্াগ্যবান । 


হায় বন্ধু! 


হায় বন্ধু, নিরর্থক অর্থ-অন্ধকৃণে 
স্বেচ্ছাবছ্ধা হয়ে ভুলে রহিলে পডিয়া; 
জনতা - জোয়ার যায় এই পথ দিয়া, 
প্রকৃত্তি ভরিয়া তোলে বর্তখ নানা পে, 
ভরিল্‌ তে বায়ু-শবরও প্রম্পে- দেব-ধুনে, 
হেরিলে না; পৃথিবীর ঢৌন্দর্য ছানিয়া 
গডিলে না কল্লম-মুর্ভি আহ্াদে গলিয়া; 
হলে না সম্ভৃণ্ড বসে হায়, চুপে চুপে! 


উপলম্ষ্য কেন হবে লক্ষ্য হস্তে বড়ো 
লক্ষ্য বস্ত্র মহানন্দঃ মানব - জীবনে 
কি হবে হেখায় বৃথা অর্থ কপরে জড়ো 
আনন্দ না পেলে বিশ্ব -লীলা -নিকেতনে £ 
কালের প্রবাহ বহে অতি খরতরো; 
পারিবে এড়াতে মৃত্যু মদ -স্ক্ীত ধনে £ 


২৭৯১ 


আত্মপ্রচার 


আচরণ -নিষ্চাহীন নিছক প্রচারে 

পৃথিবীর পথচারী যত জনতারে 
উদ্বেজিত-__ উত্তেজিত ক'রে তোলে যা*রা, 
আত্মপ্রচারেরই বক্র পন্থা খোজে তা'রা। 
কোনো নমস্যের নাম ওষ্ঠে উচ্চারিয়া, 


সর্ব-সুবিধাই তা"রা মুলে কিন্তু চায়। 


জ্রভাসের সমগোত্র - খল শয়তান 
এই সব ভেকধারী হস্তে সাবধান । 
স্বার্থসিদ্ধি তরে করে শুধু উচ্চরোল 
আবার সুবিধা মত ফিরাবেহ তোল । 
শরণ্যের স্মৃতি -চর্ধা__ উদ্যাপন মুখে, 
আসলে প্রচার-স্পৃহা সদা জাগে বুকে! 


মৌন কর্ম 


বৃক্ষ শব্দ নাহি করে । অবাক বিস্ময়ে 
পল্মবিত শত শাখা করিয়া বিস্তার 
সানন্দে গ্রহণ করে। মধুর মলয়ে 
আত্মগত উল্লাসেরে ফুল্স পুম্পচয়ে 
আহ্রাদে তুলিয়া ধরে। মৌন মৃত্তিকার 
মহিমারে দৃষ্টি-পথে আনে যে সবার; 
মৌনতা রক্ষার স্পৃহা যোগায় হৃদয়ে। 


মূঢ নর নিরস্তর বৃথা বক্তৃতায় 

প্রচার -প্রমস্ত কেন এত বেশী তবে? 
মাতে না মঙ্গলে কেন তাশ্রা নিত্য ভবে£ 
সাম্য ক্সি্ধ মৌন কর্ম শ্রেষ্ঠ যে ধরায়,__ 
মদশগর্ী মানবেরা বুঝিবে তা” কবে? 


স্২৭, ২, 


আকাশের সভা 


চাত্যা আকাশ - পানে তাবা -ভরা রাতে 
কাহার হবে না অনে অসীম ব্যাপিয়া 
জাগো এক সর্বদশ্শা জ্যোতির্ময় হিয়া । 
হম্ষ লক্ষ তারকায় তারই দীপ্তি পাতে 
ত্যোম ব্যাপ্ত ভাব্বরতা অনির্বাণ ভাতে! 
সাধ্য নাই তারে থাকি ভবেও আুলিযষা । 
ওহ দীশ্তু ধুলাতেও ওঠে ঠিকলিয়াঃ 
ঝলকে কপুলকে তুচ্ছ শ্শিশিরকণাতে । 


অসাম্য-অশাস্তি যত হিংসা-হানাহালি 
মানবের মত্যে আনে জটিলতা-জাল, 
মনে হয় তারা-ভরা মহাশ্ুন্যখানি 

সব কিছু ভুলাবার লাগি” সুবিশাল 
মহাজ্যোতিক্ষেরহ সভা, শুনাতে এ বানী 
তা'রহ রাজ্যে প্রেমাবেশে থাকো চিরকাল । 


কোটি প্রশ্ম 


আত্মার অতল হতে প্রশ্ শুধু জাগে: 
কার অন্ুরাগো শ্রাণ এত আত্মহারা 1 
উল্লঞ্বিয়া পথথিবীর নিক্ষরুণ কারা 

তেয়ে যেতে চাষ দুরে শুন্য পুবোভাগে। 
নন্মন্ত্র - নয়ন নিয়ে দিব্য অনুবানো 
উন্মুক্ত করিয়া দিয়া, একা মত্ত পারা 
চিত্ত নিয়ে প্রশ্মাতুর স্পর্শ নিত্য মাগো? 


আত্মার অততল-তল কে লভিতে পারে £ 
লম্ষ বারও ডুব দিয়ে খই কেহ পায়! 
বুদ্ছধুদ জাশিতে থাকে প্রশ্নের আকারে; 
যত তলে যাহ, তত তল নেমে যায়, 
তবু ০েই নিতলের টান নাহি ছাড়ে; 
আমি জাগি, কোটি প্রশ্পম আমারে জাগায়। 


২০৯৩) 


বচন্মযয় বঙ্গ 


বঙ্গে বঙ্গে বিহহ্দ নভে শডে 

অঙ্কে অঙ্গে নানান্‌ ডের মেলাঃ 
স্াহী-শাখে শাখে কত বসে করে তেলা, 
কক্ভ মাণে-বাটে খাবার খুঁজিয়া ঘোরে; 
কভভ তিনে চলে বাতাসের তোড়ে তোড়ে; 
স্গুন্য সাগরে শত সহ তলা 

এ সব দৃশ্য নিত্য মাতায় মোবরে। 


সুজনের শুধু মহাসুখে মনে হবে 
সকলেই ঘযেন যুক্ত সবার সাথে; 
এই. চিন্ময় বঙ্গের বৈভবে 
মশ্শশুল কে বা হবে না কল্সনাতে! 


“চোখ শ্ৌল”পাী 


“হো তোল” পাখী হয়রাণ হস্ল তেকে। 
কবে চোখ গোল _- নন োল, জানা নাই 
বনে-বনে ডাকে অঙগোচর থেকে, অর্হি 
ধবনি-স্ুরব যায় পরাণে বিষাদ রেখে; 

কত স্মৃত্তি-ছবি কাকুণ্য প্রকে এঁকে 

ভবে হ্বদি-পট, অবাক তে হসয়ে যাহ, 
চোখ োয়াবার বেদনায় ব্যর্থা পাই, 

চর্ম- নয়ন মর্ম কী কভু দেখে! 


তবু “চোখ ছোল” - পাখীটি যখনহ ভাকে, 
নয়নের মণি কাড়ে ঘে নয়নমণি 

নিলি তার শ্রোম-_লীলা সত্তাকে 

ফকির কসব্রেও করে যে পরম ধনী। 

এ কথাই. মন প্রণয়ে স্মরিতে থাকে 
ভব-অরশ্যে নিজেরে স্ুভ্গ গণি । 


২২ 


হি কুটুম” পানী 


ইউ কুটুম”__ হি কুটুম” - রব 

গ্রাম- পরিবেশে অতি - মিষ্টতা - ভরা; 
শুন্মিলেই, মনে পশ্ড়ে যায় মনোহরা 
দিদিমার কাছে শোনা কথা অভিনব : 
কুটুমের ভিড়ে আতিথ্য -বৈভব 

গারবহ বাড়ায়; বধূর উপোস -করা 
দিনে-__ দিনে তেড়ে, ক্ষুধায় অশ্র ঝরা 
বিশল্পীরণ কাম়া করে তোলে যেন শব। 


ইস্ট- কুটুম-সমাগম- ভীতিতেই 
বন-বাসে বধূ দেব-বরে হল পাখা। 
ক্ুণ অবাক ডাক শোনে তার ঘযে-ইহ, 
আতিথ্য-কথা নিদারুণ জাগো না কি 
দরদী মরমে! ঘরেও শাস্তি নেই, 
বনবাসী-ডাকে ঝুরিবে না কার আখি! 


বউ-কখা-কও*- পাখীর করুণ-কখথা 


“বউ -কখা -ক৩ও৮”-_ বিউ- কথা -কণও ১7 বনি 
কাননে কাননে যখনহ বণিত হয়, 


করা যারে ঠিক সোহাগে নয়ন- মণি, 
সপরিবাদে তা”র হিয়া করে বিষময়। 
এর পরে বড কথা যদি নাহি কয়, 
দোষারোপ করে বেদরদী প্রিয়জনইহ। 


সংসার ছেড়ে বনবাসে এলে তাই,-_ 
বউ, কথা কও -__ বউ, কথা কও ভলে। 
আপাত দরদে মেলে কি পুরানো ঠাই! 
বেদনা থাকেই, জমানো েলব মনে। 
উপকরণের অভাব তো মোটে নাই, 
প্রীতিরহ অভাব নির্মম নিকেতনে। 


২৫ 


শঙ্খচিল 


উধ্বগামী শহ্খচিল, সুন্দর আকাশে 
মেঘ-লোকে উড়ে যেতে বুঝি ভালোবাসো? 
ডানা মেলে মহোল্লাসে শুন্যে তাই ভাসো? 
গতি-দীপ্ত সূর্য-স্পর্শে জাভ্য না কি নাশে? 
রৌদ্র যত শুভ্র যুগ্ম পক্ষে নেমে আসে 
তত তুমি গতি-মত্ত মাধুর্য প্রকাশো। 

মাঝে মাঝে উচ্চ-মন্ত্রে মোহ যত নাশো; 
মোদেরও চলত্ত করে তব স্বরোস্তাসে। 


ওই শুভ্র গতি যদি উধের্ব উড়িবার 

মোরাও পেতাম সবে মৃত্তিকার 'পর! 

সে মাধূর্ষে সুন্দর কি হ'তো না সংসার! 
সে আলোকে আলোকিত হ'তো না কি ঘর! 
উ্ধ্বগামী শঙ্খচিল; সাবলীলতার 

শুভ্র স্পর্শে পূর্ণ হোক্‌ চিত্ত নিরস্তর। 


মৎস্যরঙ্গ 


মীন-রঙ্গ হেরিয়া কি হও হিংসাতর? 
ছোঁ মারিয়া সলিলের মৎস্যেরে কি তাই 
ধরিয়া উড়িয়া যাও? উধর্ব-মুখে চাই, 
তব ক্ষিপ্র গতি-লীলা লাগে সুমধুর। 
বাকের শাখীর শাখে সৌন্দর্যে সুদূর 
মর্মর-সঙ্গীত তোলে; সুরে ভুলে যাই। 
বেছে বেছে বসো এসে শেষে সেই ঠাঁই; 
আহার্ষের রসাস্বাদে কে ফোটে সুর। 


হিংসার স্বভাব-ধর্মে আজন্ম তোমার 
এই লীলা-যোজনার পটুত্বে বিস্মিত 
চিত্ত মোর ভাবে,__বিধি যারে অধিকার 
যে ভাবে বণ্টন করে তা'তেই সে প্রীত। 
তর্ক বৃথা অহিংসা-হিংসার। রঙ্গাধার 
মংস্যরঙ্গ রঙ্গে করে, যা” বিধি-বিহিত। 


২৭৬ 


বলক্ষ্ী পেঁচা 


স্পুর্ব-স্মৃত্তি এ প্রবাসে জাশঙো পাডাশ্পীবর 
হিম-ক্সাত ক্ষিক্ধ তরোদে হমক্তভী সকালে 
স্পাস্ত পল্লী- বাগানের ডালিমের ভালে 
লম্ম্বী পেঁচা বসে সুখে: পন্ম্বে পন্ষ্বে তার 
নরম স্ুকাজ্ত ্োোভাঃ চোখের তারা 
তোমল প্রশার্তি -ভরা দৃষ্টি সুধা ঢালে । 
ভালিমের পাতা নাচে বাতাসের ভালে; 
স্কপ্রালু করিয়া তোলে ধীরে চর্দর ধার। 


খ্ডো চালে মৃদু তাপ দিতে থাকে রোদ। 
ঝিল্মিল্‌ কবে ওকে ডালিমের ভাল । 
লম্্লী চা মনে আনে অজানা __-অকবোধ, 
অশ্পর্পা অন্ুভ্ত্তি। এমন সকাল 

কে জভুলিবে! প্রবাসেও পুরানো আমোদ 
বুনিতেই খানকে তা"ব মুগ্ধ মাযাজাল | 


টুনটুনি 


টুনটুনি দোল্‌ খায় স্ণেফালি - শাখায়, 
টষ্প্টা-প্‌ সাদা ফুল ঝরে পড়ে তায় 
এহ ছবি যত হেরি শোর্ধুলি-তেলায় 
কেন যেন বাল্য- কথা মনে পণ্ডে যায়! 
কত ফ্লল-তোলা শত বীথি- বাশিচায় ! 
কত মালা-শ্াথা বসি” বিনআ্র ছায়ায় !- 
মেতে থাকা সাগী সাথে কত না কথায়! 
যত মনে পড়ে তত আঁখি জলে ছায়। 


তে চাপ্ল্য ফিতরিবে না-- €য তাবল্য গাত, 
তারই লাশা প্রাণা কেন কাদে অবিরত! 

বেলা সব থেমে যাবে তারও একই মত । 
আসকুনিত করে প্রাণ যাতায়াত - ব্রত ! 


২৭৭, 


কাদার্খোছো 


কাদার্খোচা বসে থাকে নদীর কিনারে : 
ভাটায় জলের বেগ হস্লে প্রশমিত, 
শামুক -শুগুলি-লাভে হসয়ে পুলকিত, 
ছোট চাদা, প্ুুটী- লোভে ঘোরে ধারে ধারে । 


ধাধায় ধাধিয়া তোলে হ্দয়-নদীরে! 
এ অচিস্ত্য অভিব্যক্তি-সীমা কে বা পায়! 
প্রাণ রক্ষা __ক্যোজা শুধু চলে ফিরে ফিবে। 
এ সীমা তো সীমা নয়, অনাদি মায়ায় 
ইচ্গিত-_- সঙ্গীত কত কাল-নদী-নীরে! 





চাতক 


স্বর্ণ-বারি না হলে কি করিবে না পান 
হে. চাতক শুন্যচারী পিয়াসী - বিশ্বাসী, 
করো বুঝবি অজ-ঝরা সলিল _ সন্ধান £ 
শুডু-শুভু মেঘে যবে বেজে ওঠে গান, 
বিন্দু -বিন্দু বারি যবে চখ্ু-প্পুটে আনি, 
ধন্য হয় তৃপ্তিতে কি তখন পরাণ! 


সাধারণ পিপাসার সাধারণ বারি; 
অসামান্য পিপাসার অনন্য সলিল __- 
পার্থিব সন্তারে করে গণগন -বিহারী; 
চাতকের মত ০দ-শ অস্ত - ভিখারী 
তৃষ্ত্ত -তৃতণ্তি-সৃত্রে বাধা নীলাভ্র-নিখিল। 


২৭৮ 


কীর্তনখোলা” নদী -স্ম্বৃতি 


পররাস্ট্রে ফিরে যাবো, উপপায় তো নাই। 
কীর্তনখোলার কথা আজও মলে জাগো; 
আজও গান শুন্নি তাস্র পুর্ব অনুরাগে; 
অত্তবে ০ নদী- কথা-_ একা শুনে যাই। 
স্ুনির্জনে খাকিলেই ধ্বনি রও "পাই, 
স্মৃতি -কোমন্থন তাহ বড় ভালো লাগে, 
স্মৃরত্তিভাগ হয়নি ততো স্বদেশ বিভাগে»: 
কীর্তনখোলার গান ভেসে আমলে তাই। 


সত ততরশশশ ব্যবধান __কী করিবে তায়! 
কৈশোরে নদীর সাথে একাস্ত মিলন,-__ 


আমি যেতে চাই._ তেতে চাই সহ. দেশে 
যেথায় আকাশ দিশসম্তরালে মেশে 

সবর্ল-ল__ তরল তটিনীর কুল ভিঁষে। 

যেখায় বাতাস উদাস গানের শিসে; 
তেজে-__ তেজে যায় যেথা বীথিকায় গান 
আবেশোের ভরে সারা নিশি-দিনমান । 


মসনেবরও শাক্তি আশ্পনি ঘনায়ে আসে 
যেখায় নীরবে সারা দিন সাবা বরাত । 
ভুলায় __দুলায় তাহার নয়ন - পাত 

যারে খুঁজে ফিরি জীবনের বাঁকে বাকে,_হ 
নিত্য সেখায় ০ে মোরে কেবলই ভাকে। 


স্২০২ ০১ 


পল্লী- নদী -স্সৃতি 


পন্লী-তটিনার কথা ভুলিতে কি পাবি! 
নগরের বাতা -০েষা জৈব-কর্ম ফাকে -. 
মানে মানে আলঙশ্োছে সে-স্মৃত্তি আমাকে 
করে তোলে টৈৈশোরক নদীবুলচারী: 


শছিন ঢেলে নদী যেথা চলে বাঁকে বাঁকে, 
যেখানে কুলের কোলে ওক শেতে থাকে 
সাদা বক, যেথা দীড় বেয়ে চলে দীডী,__ 
ছব্প্-ছশ্পু ধ্বনি ওতে উত্ত-তীরে তার; 
চল-জলে দোলে ছায়া বন-বিটশপীর,- 
০সখ্থা মন পলাতক হয় বার বার 

খুলে ফেলে নাশগবপাশ মহানগরীর । 

ভারসহ জীবনেরে করে স্মৃতি -সার;-__ 
তারা-ভব্া বুঝি হেখা সবারহ তিমির! 


বাল্য স্মৃতি 


বাল্য -স্মৃত্তি জীবনের ক্র প্রান্তে এসে 
কাহার লাগে না ভালো-_শ্লিদ্ধ -ব্রসময় ! 
চাপল্যের __সারল্যের কর্ম-কাগুচয় 

মাঝে মাঝে স্মৃতি - লোকে ওঠে শুধু হেসে 
ভারহীন মেঘ সম আকাশ - প্রদেশে, 
উদাসীন আহাদের চিহ্ু সমুদয় 

মানস -আকাশ ব্যাপি" বহুক্ষণ বয়, 

বিষঘ্র সায়াহত -আলো তার সাথে মেশে। 


অভি্নরতা - ভাব্রাতুর সায়াহ ছায়ায় 

মনে হয় বাল্য -স্মৃতি বুঝবি শ্রেষ্ঠ ধন! 
স্বার্থপর জীবনের অন্য আয়োজন; 

কত ক্ষর্তি__ ক্ষত -জ্ালা মানস -কায়ায়, 
বাল্য স্মৃতি ০থা যেন শাস্তি -প্রলেপন। 


২২৮৫০ 


এখন মোদের গ্রামে 


এখন মের শ্রামে মত্ত মধখুমাসলস -: 
আজ্র মুকুলের বাসে বাতাস মকর; 
মুক্ুমুহুঃ বনে বাজে কুহু -__কুহ্ু স্বর; 
সাথে সাথে শত পাখী করি” কল -ভাষ 
সর্ব-ঠাই নিরস্তর করিছে মুখর । 
পন্পী-বলী পত্র-প্ুর্ণ পুস্পিত-_ সুন্দর । 
উডন্মনা মলয়ে নিত্য রোমাঞ্চিত বাস; 
সুর্ধ-দীশ্ত নঈীতেও ফন -কলোচ্ছাস ৷ 


অপ্পুর্ব মাধুর্ধময় উদার অন্বর 
দিগস্তে আনত হয়ে চুহ্িছে প্রাস্তর; 
এখন মোদের গ্রামে যৌবন -বিকাশশ 
অনিন্দ্য আনন্দময় । ধুসর শহর 
সপাষাশণের মত চেপে আছে বক্ষ 'পর। 
পল্লী-কথা চিত্ত শুধু করিছে উদাস। 


কীতিনখোলা 


কাহার কীর্তনে তুমি সর্বদা বিভোর 
াকো, তার অভ্তলীন সুন্ম্ব স্নেহ-ডোর 
এত দিন পবে বুঝি হস্ল আবিক্ষার! 
হে মোর কীর্তনখোলা, তব বারি-ধার 
পারাবার-বক্ষ চায় । তাই. বন্ধু মোর, 
তরঙ্গিত-_ মুখরিত তব ০স্সাত - তোড 
দিবা-নিশি সিন্ধুমুখী ধায় অনিবার। 


আজ তুমি বহু দুরে । প্রৌঢ় -প্রার্তি আসি, 
গত -কথা বুঝিবার জন্মিল প্রত্যয় 
তারই তরে, যে নহিলে সবই ব্যর্থ হয় 
তব সব্য-লব্ধ শিল্ষা তুলিছে উদ্ভাসি; 
আমারও সে প্রেমার্তিরে,-_ যাহা মৃত্যুঞ্জয় । 


২৮৮৯ 


পল্লী - কা 


জামকর্ুল -আম _জাম _লিচু _কাঠালের 
শাস্ত -__ক্সিক্ধ শ্রীমশ্ডিত শ্যামায়িত বনে - 
কত দিন লীলা -লুন্ধ মন্দ সমীরনে | 
শুনিয়াছি স্বরগ্রাম ওগু সুন্দরের । 
আকুলত্তা কত দিন উন্মুখ চিত্তের 
ব্যাপিয়াছে চারি ধার । তবোমাধ্তিত মনে 
ভাবিয়াছি মনোহর কোন শুভ ক্ষণে 
ধরা দিবে অঅভ্তরাল ব্বুচায়ে বনের। 


কৈশোর যৌবন-পশেষে তক্রো প্রান্তে আসি, 
অতীতের শত কথা ব্যঞ্জনা- মধুর 

ওজ্রিতে থাকে চিতে। সেই পল্লী- বাশি 
বার বার শুনাতেইহ খানকে তার সুর। 
এখনও প্রবাসে করে পরাণ উদাসী, 

স্মৃতি -শাখী অভ্তরে ০ সৎন্তারে অক্ষর । 


শোশব - স্মৃতি 


শশগ্াশশ বর্ষ - পুর্ব জীবনের কথা 

মন্বে জাগো আন্ুবাশো এ বুল অবাসে। 
তখন হরি শোভা ন্িঞ্ধ ছিল ঘাসে । 
পাঙতসালা ভর্রি ছিলি ফুল্ল সরবতা। 
পতঙ্গ -বিহ্হ্গ নিত্য শুলনাতো বারতা । 
সত শত ববপকথা সারল্যে _ বিশ্বাসে 
শুনতাম প্রকৃতির লুন্ধ কল -ভাষে। 
স্মৃতি সবই নামে ধীরে সায়াহ্ৎ _লানতা। 


জীবস্ত ০নথায় ফিরে যাবো সাধ্য নাই। 
তুমিও তো বন্ধু, আর পারিবে না যেতে। 
স্মৃতি -কথ্থা কানে কানে _শ্রাণে প্রাণে তাহ 
কহি এসো । অতীতের ০সইহ ি্জনেতে 
দুটি শিশু এসো মোরা ফিরিয়া বড়াই 
যতক্ষণ নাহি ছায় সকলই ঘুমেতে। 


২৮২ 


বঙ্গমাতৃস্র্শশ 


আবার এ বহ্গদেশে এ গঙ্গার তীরে । 
বলিম্ত জীবনী-শক্তি সর্ব-অঙ্গ ন্বিরে 
গাহ্দের ভরঙহ্গ সম প্রাণ - রঙ্গময় 
প্রবাহিত হয় তন । সত্যের প্রত্যয় 
আবলসিত সুর্ষ সম ছমঘাহ্দছ তিমিরে 
সমুজ্জ্বল থাকে যন । এ মাতৃ -মন্দিত্েে 
মাহ্মায় পুর্ণ থাকে যেন এ হ্দয়। 


ঠাই তেন পাই মৌসুমী - মাধুর্য -ভরা, 
বশুসলা বাংলার পলি মাখা ক্ষেহ-ছায়ে 
জন্মে - জন্মে ফিলে ফিরে । চির- মনোহবা 
শ্যামা মা এ অঙ্গে জানি পরশ বুলায়ে 
অশাস্ত সম্ভান্ে দিয়ে আনন্দ - পসরা, 
আজীবন রাখিবেই আদর্শে মাতায়ে । 


ভীমকাভ্ত বূপ মাস্ৰ 


ভীম-কাস্ত রুপ মার চাও কি হেত্িতে প 
দুর্জয়লিঙ্গেতি যাও -__ বঙ্গোপসাগরে, 
হাস্যমযী মা মোদের সেখা খেলা করে 
হস্তী নিয়ে-_ব্যান্র নিয়ে । মার চারি ভিতে 
ভয্বক্ষর অজশগার _ নক্রেরা েলিতে 

থাকে সেথা মুক্তি সুখে কুদ্র লীলা - ভবে । 
দুরস্ত দুর্বার তারা মায়ের আদরে £- 
শ্যামাহ্ী আ ভালোবাসে সম্ভানে দেখিতে । 


চিত্ত ভরে মাধূর্ধের কোমল পরশে । 
শ্যামার়িত সমতলে শুধু চেয়ে বরই, 
মৌসুমীর সুধা মা তে অজস্র বরষে। 
অস্তহাবা ম্র্তি মার; কভু তার থখহ 
মিলিবে কি! চেয়ে রহ অবাক হরষে। 


ো৩০ 


চা সমেত 


চা ক্ষেত কী সুন্দর! কত পরিকপাটী!. 
লাওেলর ফালে ফালে চবিয়াছে চাবী; 

না চষে কে হস্তে পারে ফলের প্রত্যাশী! 
চষে চকে ক্ষেতেরেও না করিলে খাঁটী 
মাটিতে সবহ্‌ 0 হবে একেবারে মাটি | -___ 
ছিদ্র না করিলে কভু হয় বাশ-_ বাশি! 
অগ্রি-দীপ্ত অহ্মারেহ হোটে ফুল হাসি, 
নলিনাদ তুলিতৈ লাগো মুদজেেও চাটি । 


তত মন মেতে ওতে মানবের জয়ে, 
ফসলে ফসলে স্েষে এ মৃত্তিকা ত্বেরি, 
বিশ্ব _যভ্দ্ত হবে সর্ব স্বার্থের বিলয়ে। 
অন্ষয়ে লভিতে হবে সর্ব বিদ্ব ক্ষয়ে। 


বনজ খুলল 


কাত্তারে কাত্ভতারে ফুল কাতারে কাতারে 
যৌথ শোভা সুনীরবে করিছে সরলার ঃ£-_ 
ওনা বুঝি ্সহশ্ীলা প্রকৃতি - মাতার 
নিভৃত নির্দেশে নিত্য খুশ্শি-ভরে বাড়ে! 
সমবেত-আনন্দের তৃশ্তি মৃত্তিকানে 
ঢেলে দেয় চুপসে চুপে, আলো -বৃষ্টি-ধার 
সহজে গ্রহণ করে । অনস্ত উদার 
উধধর্বলোক আম্ীর্বাদ না দিয়া কি পাবে! 


সহজাত - প্রত্যয়ের এই সমত্জ্ঞান 

ওদের প্রফুল্ল রাখে, _ করে হাস্যময় | 
এ মত্ঠ্যেরৰ জডত্তের নিলগামী টান 
সহযোগী সম্স্রীতিতে করে ওরা জয়। 
বনের মনের ওরা প্রেমে মুল্যবান 
নিত্য - ঝরা - নিত্য - ফাটা সম্পদ অক্ষয় । 


২৯৮৮৬ 


স্বর্গ এ মাটি 


উঠানে পসস্ড়েছে নধর নিমের ছাযা, 

সুর্য উঠিলে সেখানেহ ক্রমে এুমে 
নানান্‌ পাখীর জমাটি জটলা জন্ষে। 
পাশেহ মাটির ঘরের মধুর মাথা 

ভরে তোলে মোর মত্য -লোল্ব১ব বাকা । 
স্বর্ন এ মাটি । আপনারে ভাবি জমে 
স্বগীয় নব। জন্ম -ভুমিরে নমে 

আনন্দে সব সম্তীন - পতি-জাক়া | 


এখানে জনম, এখানে মরণ চাহ; 

আর সব সাধ মা-ই যে মিটায়ে চলে। 
হেখা জনমিলে, অন্য কাম্য নাই। 

জনম -ভমিব অযাচিত পরিমলে 

পলে পলে ত্ধু ধন্য যে হসয়ে থাহ। 
আমিও ফসলেছি; এ মাটিতে কি না ফলে । 


পল্লী -স্মৃতি 


কীতনাখোলাব ভীপে গিহ দুল গ্রামে 
ঘযেথাযঘ ডাহিনে 7 বামে শাখা আল শাখা, 
হযতো সেখাব বেশলো চোখ ছোলা পানা 
আমারে শুনাতে শান পরম আবামে 

সুর করে গাহিয়াছে। বসি কুজধামে 
“বউ -কথা -কণও ৮, সুখে শুধু থাকি? থাকি? 
গোপন শোভন কথা কহিয়াছে না বি! 
“ময়না” কি ডভাকিত না মোরে মোর নামে! 


যত দৃরে যাহ তবু তা'রহ মৃদু রেশ 
এ জীবনে ক্ষণে ক্ষণে তুলিবেহ ছেড। 
আমিই জানিব শুধু ০ রেশ অশোষ, 
আর প্রিয়জন গাড়া জানিবে না কেড। 
স্বদেশ বিদেশ কভু জীবনে কি হয়! 
সে যে সৃন্ল্ব স্মৃতিময় চির প্রীতিময়। 


৮৮ 


মাতৃ - মন্দির 


আহ্ান শোনো না তাসশ্র ব্রোমাঞ্চিতত মন! 
নিষ্ুর নগরে থাকি” জীবিকার টানে 
হঠাৎু- হঠাৎ কভু ও-প্িস্ট পরাণে 
জাগে না মুরতি তার! অস্তর-ক্রন্দনে 
মোহ্যমান হও না কি ০ সব লগনে! 
০সে অমেয় মাতৃত্ব হযে পদ্মার তুফানে, 
জলাহ্ীীর বানে -বানে, মেঘনার গানে 
উচ্ছন্িত হয়ে ও₹ঠ$ উদ্বেল প্রাবনে। 


জীবনও ফুরায়ে যাষ, স্মৃতি কি ফুরায়! 
যেখা থাকো,-_ যে ভাবেহ থাকো যত দুরে 
উন্মনা তষ,-_-আসিবেহ তারা ঘুরে ঘুরে। 
সপলকণও ভুলুক তাসরে-_ল বঙ্গ-মা কি চায়! 
ইচ্ছা হবে সুহর্ুুহ্ু: যেতে মাতৃ _পুরে। 


আবরতির শঙ্ঞা- ধ্বনি 


আরতির শঙ়্ বাজে মন্দিরে মন্দিরে; 
ধ্বনি -পুঞ্জ পলী- পথে শাস্ত সমীরণে 
ভেসে যায়; স্পর্শ তার ভবনে ভবনে 
প্রশাস্তি ঘনায়ে আনে বুঝবি ধীরে বীবে। 
শঙ্খ -শব্দে শুনি তেন বার্তা ফিরে ফিরে, 
“অস্তর অস্তরমুবী কবি” শুভ ক্ষণে 
জীবনের বাকী কাল শুওুচি শুভ্র মনে 
শ্রীতি-ভরে জপো এই পৃথিবীর তীরে । 


জীবন থাকে না জেনো, প্রীতি- ভাব থাকে, 
এই প্রীতি ব্যক্তি হস্তে ব্যক্তির ভিতর 
সধপ্তারিত হয়ে পৃথ্বী সরনীর বাঁকে 
ভঙ্গুর জীবন করে সুন্দর-অমর; 

এই প্রীতি বিবর্ধিত করে সভ্যতাকে; 

ধবনি ধন্য করিয়াছে মারেও সাগর ।” 


২৮৮৮৮ 


আজে আলো 


স্পাস্ত পল্লী সন্ধ্যাগমে দীপে ভস্রে যায়। 
অন্ধকার -অবচ্ছেদে দুরে ঘরে ঘরে 
জ্জলে দীপ দিবসাম্ভত সাজের প্রহরে । 
ওরা তেন শিখা - মুখে কী বলিতে চায়! 
দিন শোলো মাঠে হাটে কর্মে ব্যবসায় 1 


এরা বুঝি বলে,-__ আয় -_কঘব্সে ফেরে আয়”। 


অভ্ভর- ভিতরে আছে অমিত অমিয়,-__ 
আক্ষাদন -লগ্প এলো, কোরো না বিফল । 
সাজের আলো কি তাই নহে লোভনীয় £ 
দম্পণ্বি করায় আলো শু হিয়াতল । 
দীস্পালোকে ধরা দেয় মে মহাসন্মবল। 


মীন - রূপসী 


জলা-তল হস্তে উঠায়ো না-_উঠায়ো লা। 
জলে -ঝরা ০ানা চিত্ত সহজে কাড়ে; 

জল জ্ঞাত লতা শীতল দীঘির ধালে 

হয়তো পেতেছে গালিচা কুসুমে- বোনা । 
সমাহুরবাভডা _-_ বক কবে সেখা আন্াঙোনা, 
মানব - ধীবরও আসে যায় বারে বারে, 
তলোভ্ডাতুর ফাঁদ কেহ কি এড়াতে পাবে! 
ছাড়ে না ততো তারা এমন কি ছোট পোনা । 


হিংস্র কুটিল লোভের ক্রেদের ভারে 
দুনিয়ারে তাস্বা দিনে দিলে দীন করে। 
নিরালা নীরের নিবাস মোহে তে ছাড়ে, 
জ্ঞালে  বিডশীতৈ মে-শ শেষে ধরা পড়ে। 
হেখাা প্রেম নাহ, কামনাহ, চারি ধারে; 
তে. মীন -বূপসী, মোহে নে সাধিয়্া মনরে? 


২৮৮০৯ 


নানাবিধ, উল্লজ্কিয়া জড়ের পাহারা । 
বিশ্ব -সভ্যতারে গেলে খষি, সঞ্জীবিয়া। 


বিজ্ঞানের শৃঙ্খলার সার্থক সাধক, 
মর্ত্য -বাসে রহিয়াও ওগো অভ্রচারী, 
মহাকাশই, হল তব বৃত্তি- নিয়ামক । 
তোমার স্মরণই আনে অভ্তরে পুলক । 


বিজ্ঞানাচার্য জগঈীশচন্দ্র 


এ জগতে অব্যক্তেরে ব্যক্ত করিবার 
বাসনা ক্ষভাব-জাত মানবের মাঝে 
ভ্তান বিজ্ঞানের চর্চা হেথা থামে না যেঃ 
থামিবে না কোন দিন। মানব-আত্মার 
জিজ্ঞাশার অঅ্ত নাই। যত জিত্ঞাসার 
উত্তর মিলিতৈ থাকে, তত নানা সাজে 
প্রশ্টের প্রবাহ জাগে। প্রন্থ-সিক্ধু রাজে 
অনার তরঙ্গ ভরা,-_- কে বা পায় পার! 
প্রশ্থ সিন্ধু -সাতারের আবুলতা ভবে 
সে মহাবিজ্জানী চিন্তে ক'র্ছিল ভর । 
মহোল্লাসে ০ে বাচ্ভা 2 নিবেদিল সবে। 
স্মরণীয় জগদীশ পরম -সুন্দর। 


২০৯০১ 


পদার্থ - বিজ্ভানী 


শদার্থ-বিভ্গ্ঞানী ধ্যানী, পদার্থ যেখায় 
অ-প্পদার্থে লীন হ'লে সহসা নীরবে 
গুঢ্তম তস্ত তাস্র প্রান্ত -পহ্বীক্ষায় 
শ্রাণ্ড হয়ে, ধন্য মানে জন্ম বসুধায় । 
পদে- পদে পলে-'পলে বিস্ময় যে ভবে 
রহস্যে চালিত করে স্ষ্ি- বৃত্তে সব্ে। 
জীবন ০ ভবপ্পুর নিত্য _সমুক্ধতাকর ৷ 


অখণ্ড হে বিদ্যা- বৃত্ত; প্রতি ম্পাস্ত্র চান্স 
খণ্ডে খণ্ডে অখশ্ডেরই দানে পরিচয় । 
দিব্য বিদ্যা -সম্মিলিত সম্যক সংলাপ 
নিরাকার __ সাকারেরহ লীলা -সমুদয় ৷ 
অনাবিল সৃষ্টি_-লীলা; অনমেয়ের মাপ 
সম্তরবে না, মত্্যে তাই স্থিতহী তন্ময় ৷ 


কম্পাস 


কম্পাস লাশগো পাবাপার পার হস্তে। 
শাখার - পথের লভিতি তে পরিচয়; 
দিশৃনির্ণয় যন্ত্র না পেলে নয়, 
চলোর্মিময় উদ্দাম মহার্কাতে 
পারাগাী পায় নিরাপত্তা যে পোতে। 
কম্পাস-হ দানে অকৃলেও বব্রাভয্, 
বর্মুঁবিজয়ী যাত্রীরা তাই হয় $-__ 
সার্ধকতাও লভে তে অর্কালোতে। 


কম্পাস -গাটা অবিচল সদা থাকি” 
প্রুব-দিশা দিয়া নিবারে অমঙ্গল, 
শুভ্ভড শ্িিবময় আদর্শে ব্রতী বাখি” 
মিলিতৈরে দানে চতুর ফল । 
প্রেমাশ্র ধারে পুরিলে সবারই আখি, 
নন্দন_নিভ হবে 0 মর্্য-তল । 


স্২৪৯ ৯ 


হা ভাবত 


এ মহাভারত -গ্রহ্ছ - শাম্বধত _ বিস্ময় £. 
মহোর্সি - মন্ত্রিত €যন মহারত্বাকর ঃ 
জ্বলস্ভ চবিত্রপ্পুঞ্জ - সংকর -স্ুুন্দব্র 
অশ্রাস্ত লহর যত; বিস্ব সমুদয় __ 
রসোক্মাসে অসস্ভাব্য শব্দ - কলেবর 
লভিল €যঃ - অভ্র -চন্বী অনস্ভ - শিখর 
মনে হয় হিমালয় __ ভাব - ধবনিময়। 


বিশ্ব - বেদ - ব্যাসায়ন হবে কি এমন ! 
সব্যসাচী - দিব্য - দৃষ্টি, সঞ্জয় - দ্শন্নি 
খর্ব - নিখর্বেও হেখা লে কয়জন € 
বিশ্ব কপ __ মহাবিশ্ব - বুক্ুক্ষেত্র বণ 
হেরিল ত্রিনেত্র কবি কৃষ হ্েপায়ন; 
তার মহাভারতী যে তাহ অতুলন। 


উর্বশী 


উদ্ষারিলে কেশপী-দেত্য -হ্বত্তা উব্ীরে 
মোর্ষধে-স্ছের্ধে পুরুরবাঃ স্বর্ণের অন্সরী 
অনস্ত- যৌবনা নিল প্প্রেমী- চিত্ত হরি”। 
সপাশরিতে তে বা পারে অনন্যা নারীবে! 
প্রীতি - প্রেম নিবেদিত হয় শাশতীরে 
সর্ব কালে । ঝখেদের স্মষিও বিস্মবি' 
যায় নি এ কিংবদস্তী। চিরদিন ধরি" 
রূপার্তডি যে দ্যুত্তি-দীশ্ু অস্তর - গভীরে । 


সর্ব-বূপ-লাবশ্যের আধার-ভূতা হে 
আরাধনা-লন্ধা হয়ে অস্তরাস্ভবালে 
স্বর্ণে-মর্ত্যে যোগ -_-০সতু স্থাপিয়া বিরাজে। 
সম্পর্ক- বহ্দধন-হাবরা রূপহু সর্ব কালে 
উদ্দীপনা সঞ্ফারে যে বিদহ্ষের মাঝে 

মর -লোকে নিব্রবধি- অস্ত হে ঢালে। 


২১০৯ ২, 


পরাশর ও সত্যবতী 


সত্যবতী মহস্যগন্ধা চল-যমুনায় 
নেত্রযুগ্ম হীরা-ধার-_ নেশার আকর। 
তীর্থ-পর্ষটন -শ্রাস্ত কাস্ত পরাশর -___ 
পরাণ স্ফটিক শুভ্র, স্নিচ্ধ নেত্রে চায়। 
বূপধন্যা অনন্যাও কেন খেয়া বায়! 
কন্যা কয়, অপ্পত্রক হীবর পিতার 
সানন্দে বহি যে শেয়া-পারাপার-ভার। 
অন্ষির হীরার ধারে স্ফটিক-হ্দয় 
নিটোল ভাডায়, মুনি বিপর্যস্ত হয়। 
লুক্ধ ঘুস্মচিত্ত মুগ্ধ কবে কাম- রতি; 
জন্মি” ব্যাস হর্ষে বচছে ভারতী শাশ্বতী। 
যে কাম-_ প্রেমের ঢল নিখিলে নিয়ত ,-__ 
অদৃষ্টহ রাখে তারও লীলা অব্যাহত । 


শান্তনুর মোহ 


স্থবির শাস্তনু ত্যাগে নৃপপ-ধর্ম পালি? 
দেবব্রত -বীর্ধ- শৌর্ধ সমন্ত্রমে স্মরিয়া, 
মাতৃ ত্যক্ত আত্মজেরে যৌববাজ্য দিযা, 
মৃগয়ায় ভ্রাম্যমাণ অবসর খালি 

যাপিত বিরহ-দীপ নর্ম মর্মে জ্ঞালি”। 
পরাশ্র -'পবিত্যক্ত সত্য বতী - হিয়া 
শা্তনুর প্রেম-দীপে ওঠে উজলিয়া; 
হস্তিনাপুরের অভ্রে জমে তায় কালি । 


অচিবে শাত্তনু মরে যুগ্ষ-প্ুত্র রাখি” 
এরও পরিণামে আসে কুরুক্ষেত্র রণ 
শর-শয্যা বরি” ভীম্ম, শমনে একাকী 
ডাকি” করে ক্ষভ্রিয়ত্বর মরণে পালন । 
কাম বড বিষময়ঃ শুধু দিব্য আখি 

বন্ধ হলে শাস্তি স্ি্ধ হয় নর -মন। 


স্২১৪৯২৩০ 


স্বেচ্হামৃতুয -যোশ্ী ভীম্ম 


যাবতীয় শাস্স-শন্স- দক্ষতার ফলে . 
পিতৃ-বরে স্বচ্ছা -সৃত্যু- যোগী দেবব্রত । 
ভীক্মের মহত্ব তাহ স্বীকৃত সতত 

শশত দ্বন্ছ দ্বিধা ক্ক্ুব্ধ মর _ মত্যতলে। 
সর্বত্র মনুষ্য-যাত্রী চলে তোোলাহলে; 
শর -স্য্যাশায়ী ভীম্ম যুদ্ধ -স্ষতত যত 

পুরাণ - পুরুষ -শ্যার্তি লভে ভমগুলে। 


কায়া-লোপকারী মৃত্যু স্ষেচ্ছায়ভ্ত তার; 
এ সাধনা __আরাধনা স্বর্গজিৎই করে। 
মোল্ষ লব্ধ নিরাকারে সকল আকার 
স্বেচ্ছায় অর্পিয়া চির -সৃত্যুরেহ ববে। 
রূপাস্তর শব্ধ হ'লে, অমেয় পাথার 
অন্দপত্তা লভি” যত বরূপোর্মি সংহবে। 


যুধিশ্তিরের স্বর্গলাভ 


্ষাত্র- সশস্ত্র -শক্তি-ও হে শাস্তিপ্রদ নহে, 
সাস্তিকতা -সমুস্তূত ধর্মবলই বল,- 
পরীক্ষিত দৃষ্টাস্ত যে ধর্ম-রণ-স্থল 
কুরুক্ষেত্র । যুধিষ্ঠিরও হিতসআ-তাপ সহে; 
স্কিত-প্রজ্ঞ হয়েও যে স্ৈর্ধ-ক্রিষ্ট রহেঃ 
সু ধবংস প্রাভ্হ হেরেঃ আপাত সফল 
ব্াজর্ধি-রূপেই সাধে রাস্ট্রের মঙ্গল; 
মহাপ্রস্থানিক কৃত্য কাল-বৃত্তে বহে। 


সারমেয় _-বরূ'পী ধর্ম--_ লোকাল কাল 
চিরসঙ্গী স্বগেও হে । মৃত্যু -সঙ্গ তাই, 
ভার্ষা ভ্রাতা চতুষ্টয় হলে অস্তরাল 
অস্তিমে যে লব্ধ হয়ঃ মায়া- ছেদহ্‌ নাই 
সর্ব-কর্ম-ফল - প্রাপ্তি অস্মতৈ রসাল 
বূপাস্তব্োস্তীর্ণ রাখে “সভ্তভাবে সদাই। 


২৯৯৪ 


স্পবুর্ণনর স্বঙ্গাতোক্ত্ি 


"পাম্পা যুদ্ধ” কেন নয় £ নিয়তি নির্দয় 
দুযুততদ্বধন্ঘে মাতে না কি অক্ষ-নরে নিয়া? 
দাম্ষিণ্য ভশুগামি তাস্ব্র; ইচ্ছা-শক্তি দিয়া 
বুকঝ্ধানতে ০ চায় না কি [মারা বীর্ষময় 
অন্ষম অন্ষের্হ সম-_- ০স তবু না কয়। 
এ নৃশংস পৃশ্বী-ব্রীতি কী ভাবে ভুলিয়া 
শকুনি অন্কুক্ধ থাকে £ অক্ষেতে রক্ষিয়া 
দম্ষ “হ্ষ্পাতে হানি” আনি কুরুু-জয়। 


নিয়তি-াশ।ঞজত বিশ্বে শাঠ্যই সবল । 
০সৌবলের বল তাই দুযুত -ছলই. ভবে । 
সম্ষম পাও বব পক্ষ অআন্ষ হতহলাহল; 
ক্রীড়া -বিষে জর্জারিত পাগবেরা হবে। 
করা যায়, শকুনি তা” করিবে না তবে? 


প্রজ্ভা - প্রাপ্ত পরীক্ষিও, 


“তোমারে দিব না দোষ, তক্ষক, দৎশিলে। 
দংশন তোমার ধর্ম, বিষোদ্গাবে তা" 
অনিবার্ষ আজ -নাশ হবে না কাহার! 
বৈপরীত্য অভিব্যক্ত নিয়ত নিখিলে। 
মহালীলা সাধিছে হে হিংসা-তপ্রমে মিলে। 
সংহারক - বক্ষকের কার্ষে অনিবার 
নিবিড় রহস্যে দোলে ভঙ্গুর সংসার । 
দিলে দিলে সুধা বিষ কে গুপ্ত, চালিলো' 


কালাস্তক কে বা কার কোন্‌ ভাবে হবে 
তকে আগে কহিবে তাহা! কাল-ধর্মে শেষে 
জন্ম-লব্বধ জীবদল অস্ত ফিরে লভে : 
সৃত্যু আসে নানা পথে, আসে শত বেশে । 
কাল-গ্রাস নিবারিত হবে কি বৈভবে। 
পরীক্ষিশ প্রভ্জ্া প্রাপ্ত অস্ত্য লগ্নে এসে |”, 


স্২১৪৯৫ 


দুপশাসনের বক্তপান 


কুরদক্ষেত্রে সপ্তদশ মধ্যাহের বত 
গদাঘাতে ভপাতিত দুপশাসন - শির 
ছেছি”, উষ্৪ - ব্রক্ত -পান - মত্ত মহাবীর 
বৃকোদর উগ্রু-মুর্তি বাহু _সথভ্রালনে 
ধর্মক্ষেত্রে সেনাপতি অঙন্গরাজে ভনে : 
পণ -রক্ষা হস্ল এবে চাখিয়া কুধির; 
জুজগা-সদৃশশ তেনী সতী হৌ-পদীর 
আমণ্ডিত হবে শএ্রবে আরক্ত বন্ধনে । 


ঈম্পাশিসে এতিহাসী ভ্রাতৃ _ রক্ত - পান -_ 
নৃশংসের শিরশ্ছেদ সুকৃত্য নিশ্চিত; 
সভ্যত্তা -সংকটে হয় এ ভাবে স্থাপিত 
ধর্মাদশ্শী মনুয্যত্তে হয় সপ্রমাণ 
প্রতিহিংসা হিংস্র হিংসা কনে প্রশমিত । 


স্পা 


হিিরভতা 


আীকৃষ্ত -সারথ্য সুখে করিলে স্বীকার 
জটিল জীবন - পথে আর ভয় নাই। 
যাহা সত্য __যাহা শিব করিয়া যাচাই, 
পদে পদে, কুরুক্ষেত্র সংক্ষুব্ধ -সংসার 
পার্চজন্যে পুর্ণ করি”, প্রশাস্তিতে তা"র 
অবশেষে ভরি" দিবে সে-ই সব ডাই। 
সর্ব -কর্ম- ফলার্পন করি” তারে তাই 
চলা চাই, কাম্য নাই অন্য কিছু আর। 


গীতার এ নিত্য - বার্তা উত্কর্ণ শ্রবনে 
পশ্শে যাহে, তারই লাগি” উন্মুখ সমরে 
পার্থ কৃষ্ও প্রশ্ধোত্র । মহাসন্ধি ক্ষণে 
কর্ম-জ্ঞান -ভক্তি- যোগে - ধ্যানে চি ভবে? 
জীবন -মরণ-ব্যাপ্ত শত শত রগে 

ব্ক্রেব্য -বিমুক্ত্ি মহ্হামৃতুতর্জয় করে 


স২৪৯২৩ 


যুঞ্য মহাগ্রক্ 


ধর্ম-অর্থ- কাম - মোল্ষ __ চতুর্বন্ণ ফল _- 
লাভের সার্থক পহ্ছা যু গ্রন্থকার 
নির্দেশশিল । সরব্ববিধ কাহিনী -কখাব __ 
চরিত্রের সমাবেশে প্রাণ - রসোজ্জ্রল 

যুগ গ্রন্ছ। বিশ্বে তাই বন্দিত যুগল ,- 
বাল্মীকি-ব্যাসের সৃ্ি- সর্ব-সৃষ্টি-সাব। 





কর্ম-_ জ্কান __ ভ্তি - ধ্যান _ চর্যাসমুদষ 
সৃত্ত দুই মহাগ্রঙ্ছে। কাবা -ত্রন্মা স্বাদ 
সশরিগ্রুত করে প্রাণ; বৈষম্য বিলয় 

যত হয়, আনন্দ যে ততই অগাধ । 
কারুণ্যে যে বামায়ণ চিক করবে জয় ;-_ 
হ্বন্দ্বোত্রীণ নির্বেদে যে ব্যাসেব আহাদ । 


বেদব্যাসের বিশ্ব পথ 


আ।কৃষও, বিদুর, আীম্ম, পার্থ, খুধিষ্টিব 
মহাভ্ডারতির পঞ্চ প্রবক্তা মহান । 
আঙ্লান আদর্শ তাই বহি? িদ্যমাতি। 
আারতেরে -- জগাতেরে উদাব গাতাল 
কল্যাণেব -_ আনন্দের ঞ্ুব পহ্ছাটির 
পরিচিতি নিয়ত হে করিছে প্রদান । 
খবি- কবি তবদব্যাস চির - প্রজ্হঞাবান 
গাহিল মানব- কৃত্য মহা পৃথিবীর । 


প্রেয় পঞ্থ কোোৌোরবের, শ্রেয় পাশুবের 7 
দ্বন্ছ _দীর্ণ হয়ে শেষে কুরুক্ষেত্র দিষা 
্ুচাহয়া প্রশাক্তিতে সর্ব হেরফের 
মহাভ্ারতেরই পথ শোলো বিরচিয়া। 
মর্ত্য -নর যুধিষ্ঠির মত্যেব স্বর্গের 
সশরীরে যবনিকা দিলো উত্তোলিয়া । 


স্২ ৪৯ 4৯ 


সপগুর্ষি 

তিনি ৩ টিটি 

সম্তীধি জার্সিয়া থাকে, নেত্র নির্নিমেষ; 
দিক _ চিহু শ্রকাকার গাঢ অন্ধকারে; 
জ্রতিস্ত দিশারী যত জঙ্গম যাত্রারে 
সাগ্কি কতরিিতি করে পক্ছার লিদেশি । 
সপ্তর্ষি জানিয়া থাকে; সংশয়ের লেশ 
দুের্য় দুর্গম স্তন্ধ মহা অজ্জানারে 
জানানতিত ভাদের তুধু সাধনা অশোক । 


সগুর্ধি জাঁচিয়া থাকে, না জাগিলে তারা 
অঅভ্তহারা মহাকাল - মহোদধি তবে 
পাড়ি দিতে প্রেরণা কি জনতার ধারা 
পেতো কভু % সভ্যতার ০সতু-শগড়া ভবে 
চলিত কি এক মহাপ্রেমে হয়ে হারা £ 
সপ্তর্ষি জাণ্ডক -__ দীপ্তি দিক মহানভ্ে । 


প্রভবতারা 


৩ইহ ফ্রুব-তারকাব হিরি-সৌন্দর্ধের 
সা্ভ্তি-ক্রি্ধ মুর্তিটিবে মনের দর্পশে 
বিশ্বষিত করিয়া সুখে বিক্পুল জীবনে 
অগ্রসর হয় যারা, তারাই লক্ষ্যের 
চর্িরিতার্থভায় ধন্য হয়ে জশাতের 
আীবৃছ্ি-সাধনে সুখী করে সর্ব জনে । 
নিত্য নিয়োজিত থাকি” প্রীতি বিবর্ধলে 
আনন্দ বাড়ায় তারা বিশ্ব মানবের। 


ওই এ্রন্ব- তারকা যে .নিশ্চল বিরাজ; 
_দিশ্ত্রীর্ত নাবিকেরে দুস্তর সাগরের 
'পদ্ছার্রী নিত ঈদতে ভুল করে না যে 
ওই প্রন্ব জ্যোতির্ময়ে বব সমাদরে । 


৯৯৮৮ 


৮ -এ 


চাদ 


শুহ উদ বস্ত- পিওড, _ জ্যোক্ক্রাময় নয়.- 
প৩বও পরীক্ষায় পডিয়াছে ধরা । 

ছিন্ন স্বপ্র,___ভগ্র-ভিন্ন সৌন্দর্য -পসরা। 
এত দিনে নর-চিত্ড বিগত -বিস্ময় । 

ধারণা করিল লয় চিরভ্রাস্তি-ভবা; 

তবু কত বন্ধ হবে চান্দ্র জ্যোহ্কা ঝরা £ 
হবে না কক্সনাময় কার না ত্বদয়! 


বস্ত কি বাস্তব সীমা করে না লঙ্ঘন 
মুহুমুহু: মানবের মানস-হিলোলে £ 
বস্ত-সত্যে -_--ভাব-সত্যে অচিত্য্য মিলন 
কেহ কি রোধিতে পারে বসুন্ধরা-কোলে £ 
ভুলাবেহ শুন্য-লগ্র ওহ চত্দানন $.. 

হল -জল-পন্মে কাব নয়ন না জলে! 


চক্দ্রশ্শিলা 


সদ্য -লন্ধ চত্র-শ্শিলা বিশু বিস্ময়ে 
মহাকাশ -মণুলের ক্ষিপ্ত বিপর্যয়ে, 

এ শিলার হ'ল স্ৃষ্চি শপ উৎ্ক্মেপণে £ 
তারপরে প্রদক্ষিণ গগনে _ গগনে 

চলে কত কোটি বর্ধ উদয়ে __বিলয়ে। 


এ শী নু 
বু 


প্রশমিত হবে না দতো নিরবধি কালে । 
লিগে 


জা এ 050 591 -7 


৯১৭. 


বনের নিবেদন 


তাপ্পিত - তৃষিত - বিষণ্ন বন বলে, 

তব লাশ্ি” সব শাহীরাও উুসুক 

ছায়া ফেলো হমেখ্ব, ফুটি - ফাটা বন - তলে । 
মুহূর্তে হোক প্রীতি _ প্রসন্ন মুখ, 
বারি - বর্ষণে স্যুচাও ধরার দুখ”, 

ভডাকুক ভাহ্গক আনন্দ - কোলাহলে। 


তোমারহ আসার আশা -পথে চেয়ে থাকি, 
নিহশ্েষে দান কস্জনে করিতে পারে £ 
আঙগুঞন - ঝরানো নির্দয় নভ ঢাকি”" 

আনব কে ঢালিবে আপনারে শত ধারে! 
তৃষিত কানন হস্ল তে চাতক - পাখী; 
মেত্ব সম্ভার দ্েলে দাও ভারে ভারে 1১, 


কখা কও মহাশুন্য ! 


কথা কও মহাশ্িন্য । তব তমেঘ- রবে 
আমারে শুনাও সর্ব সমর্পন কথা । 
শরার্থে মেঘের বারি প্রদান - বারতা -_ 
শুন্িনিতৈ শুনিতে চিত্ত বিগলিত হবে । 
তখন আমিও বিশ্ব - প্রীতি -মহোশ্ুসবে 
যোগ দিয়ে ধন্য হবো । প্রেমের নক্রতা 
মরমে জাগাবে লিচ্ধ ব্যশ্র ব্যাকুলতা; 
প্রসারিত হবে দৃষ্টি সীমাহারা নভে। 


কথ্খা কণও মহাশুন্য । শুন্যময়তায় 
মিলাবার বাসনারে চরিতার্থ করি”, 
মত্্য -বাধা যত আহে ধীরে লও হরি”। 
শুন্য ধরা না দিলে কি শুন্য কেহ পায়! 


৩১৩০০১০০ 


প্রত্যাঘাত করিয়ো না 


প্রত্যাঘাত করিয়ো না। যে তোমারে করিবে আঘাত, 
তার পানে শ্রীতি-ভরে বাড়াইয়া দিলে দুই হাত 
অবিলম্বে অনুভূত হবে তব হৃদয়- গভীরে,-_ 

তা”রই প্রীতি-স্মৃতি যত-__যে সবারে হেথা প্র্থী-তীরে 
এনেছে সৃজন -সুখে প্রীতি -ফুল্প পরম লীলায়। 

মনে হ'লে সে দাক্ষিশ্য, কার প্রাণ ভরিয়া না যায় 
ভ্রাতৃত্বের মহিমায় অবারিত উদার ক্ষমায়। 

প্রত্যাঘাত প্রাণও হেখা স্বভাবতঃ করিতে না চায়। 


তরঙ্গে প্রহার করো, মুঠি মুঠি স্নিপ্ধ মুক্তা - ফল 
তোমারে সে ঢেলে দিবে। ছেয়ে দিবে শম্প-শফ্যাতল 
পুম্পে পুম্পে শেফালিকা -শাখীটিরে নাড়া দিলে পরে। 
প্রত্যাঘাত করিয়ো না, বিধাতার এই বিশ্ব ঘরে 
কাহারেও হিংসা-বশে। ভুলে যদি হিংসা মনে আসে,-- 
স্মরিয়ো অষ্টার কথা __সবারে যে সদা ভালোবাসে । 


লীতি -ভাৰ 


জঙ্গম জগতে যুক্ত পান্ছ-ধর্মে সবে, 
সুক্ষ সেই যোগ-সুত্র চলিতে চলিতে 
আবিষ্ক।ব করি যবে হেথা চারিভিতে, 
উল্লসিত হয় প্রাণ অকস্মাৎ ভবে। 

কবে কা”র যাত্রা শুরু, হায় ফিরে কবে 
যাত্রা সমাপ্তির লগ্ন আসে পৃথিবীতে, 
সে বারতা পান্থ পারে পুর্বে কি জানিতে * 
যতদিন আয়ু, তা"রা চলে কলরবে। 


তবু এই গতি -যোগে পন্ছে__ পান্থ -শালে 
আনাগোনা __ জানাশুনা আবেগ -উল্লাস: 
অভ্রের আশিস্‌ কভু ঝরে শুভ্র-ভালে; 
বিষণ্ন মেদুর কভু হয় চারিপাশ। 

পরস্পর পথে তবু যে সম্প্রীতি ঢালে, 

এ মর্ত্যে অতুল্য তা যে অমৃত -নির্ধাস। 


৬৩১০৯ 


বর্ষণ - শেষে পূজারী শরৎ এসে 
শারদারে দিক সবহ তুলে মৃদু হেসে। 


করণীয় 


আত্মঘাতী হয় যেথা অন্ধ জনমত 
ক্ষিপ্ত ক্ষমতার লোভে, ক্ষুব্ধ, দজ্ঞ -ম্ভরে 
বহুধা- বিভক্ত হয়ে হানাহানি করে, 
পিচ্ছিল -পক্ষিল যেখা হয় -গতি পথ, 
সত্য-সন্ধী পান্থদল, দীপ সুর্শহক্ষ 
শুভ্রতা বিস্তার করি”, সকলের তরে 
মঙ্গল - মাধুর্য তথা আনন্দে আদরে 
আনো - আনো, আনলবের জশ্নবাত্রা-বখখ 
নির্বিবাদে অগ্রসর করাবার ব্রতে 
স্নিভীক সুহ্থিরতা রক্ষা করা চাই; 
স্বাধিকার -মম্ততাতর্র অবরু্ধ পথে 

না হলে যে অবহ্ষয়ে লাফ্্রিত লডাহ 
আনিবে মানব- দ্রোহ বিশ্বে সর্ব মতে 
প্রেম-ভাব বৃদ্ধি বিনা সাম্য-ভাবও নাই। 


২৩) ২ 


পসারিলী 


প-ারিলী তভাস্ত্র পসব্রা নামায় হাটে 

বহু দুর গাঁয়ে তাহার আনব শোহ্‌ঃ 

সে কথা কি ভাবে হেখায় হাটের কেহ! 
ধিকিকিনি নিয়ে চপল সময় কাটে: 

বসখন্‌ তপন আবার নামিবে “সাটে. 
ছুমাতুর হয়ে ওঠে হায় সারাঁ' দেহ; 
ঘরে টানে তারে আবার উত্তলী ক্সেহ।_?- 
এই লীলা চলে নিত্য হাটের নাটে। 
বিকিকিনি-হারা স্বধামে ফিরিতে চাই; 
জানি না যে খুঁজি সবাহ আপন ফ্রাই । 
বিকিকিনি নয়, গেলে সবে ভালোবেসে 
হাটে উটজে যে বিশেষ তফাৎ নাই। 


বহিত-তৃপ্ত 


বহি-কুণ্ড-পাশে বসি" গোল হয়ে সবে 
আগুন পোহায় সুখে শীতের সন্থ্যায়। 


পথ্খ-পাশে বহি-কুণ্ড শুধু প্রাণ লভে। 


বহি-তাপ-তগ্ যত দরিদ্র জনতা 
ঘেঁষাঘেষি পাশাপাশি সুখালাপে রত; 
থামিতে চাহে লা বুঝি প্রীতি- ফুল্প কথা; 
আভ্তি-_সীত তরি" লয় অনল সতত । 
সাত্রা বিশ্ব পেতো দি এ বহিগময়তা? 
ভাবি, যদি নিতো সবে হেন মেত্র।-ব্রত' 


৩০১৩১ এ 


জাড্য 


বিহঙ্গ-পতঙ্গ -গীতৈে বাতাস মুখর । 
বহুদিন -ব্যবধানে বর্ষণের সুখে 
রোমাঞ্চ জাগিছে যত তৃণাক্কুর-বুকে; 
বর্ধা-তুষ্ট শাখী সব তুলিছে মর্মর, 
তুমি কেন হর্ষ-হারা-_কেন নিরুত্তর! 
পথের প্রবাহ ওইহ তোমারহ সম্মুখে 
মসৃণ বন্ধুর কভু, তবু শঙ্খ ফুঁকে 
চলে বুঝি দুর্বারিত-__ আশা -সুনির্ভব। 


নিকত্তর নিরুত্তাপ কেন তুমি তবে! 
পরাজয়-জয় কভু, ক্ষতি -লাভ হয়, 
পতন-উত্থান নিয়ে জীবন -আহবে 
মেতে থাকা মনুষ্যেরহ যোগ্য পরিচয়। 
চিরদিন থাকে না তো কিছু হেথা ভবে, 
জঙ্গম জগতে নাই জাভড্যের সময় । 


সম্ভঙ্ভি 


সথ-পাশে বসে থাকে শাস্ত মুসাফির । 
যে তাহারে যাহা দেয়, সে দানেহ তার 
চলে যায় ধন্দ যত স্থুল জীবিকার; 

সূর্য তা'রে দেয় আলো; ক্সিপ্ধতা সমীর; 
বিধি-দত্ত দানে তুষ্ট স্ভাব তাহার। 

অবিশ্বাসী আসি” তবু কহে বার বার : 
“রুষ্ট কেন নাহি হও অসাম্যে পৃথ্বীর £৮ 


মুসাফির কহে শুধু হাসিয়া নীববে, 

“যে সমৃদ্ধি তবু পাই, কয় জনে পায়! 
আদি মাতা-পিতা হায়, মহারশণ্যে যবে 

সে কথা ভাবো না কেন” বুঝিনু এ ভবে 
সে-ই ধন্য, তুষ্টি যার সর্ব অবস্থায়। 
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ব্ত্যয় 


দিতে তুমি ভাবিলেও, সুদীর্ঘ জীবন 

সবানবে দাও না নাথ! ঢেকন এ ব্যত্যয়! 
০ মৃতু অবক্চালেহ বরোশো আয়ু স্ষয় 
ক”রে, লয় করে তব আশ্রহী স্বজন ! 
কহাবে হয, কর্ম ফললই করে নিয়ম 
অদৃষ্ট তা” মানবেরও জ্জান-গাম্য নয়, 
তবু যাচি আশু হেন আনে না মবণ। 


প্রদত্ত বিবেক -ধার্ধ তব কার্য সাধি', 
শুভ ফল তোোমারেহ করি” সমন্পণি, 
জন্ম -জন্মাস্তর- পথে কার” বিচরণ; 
তোমারেহ নিয়ে যেন সদা হালদি-কাদি 
ওগ্ সঙ্গ সুধা সুখে করি” আম্বাদন । 


মৌচাক 


মত্য তার মধু -চত্রু ক চৌমাছি._ মানব 
নিত্য ব্যস্ত সুধা- মধু সুরে আহরগে। 
ওগগ্ঁনের লীত তাই. উঠি” ক্ষণে ক্ষণে 
ভজুলায় হে অন্যাবধ অনেকে আহব । 
আরশণ্য - ধ্বনির সাথে মিশ্পি” গীতি- বব 
মাধুকরী সপ্ভ্রারে নর্ম ভুবন-কাননে । 
্বর্ম- ঝরা ক্কুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষণিক জীবনে 
লীলা-স্পর্শ মুছছে লয় মলিলনতা সব। 


দীনতার ছ্োকপ-ছাকপ উপরে -উপপবে; 
আনলে ভিতরে শুধু ক্রিক স্বপ্রাবেশ । 
লীলা নিয়ে লীলাময় ভাঙে আর গড়ে; 
ওওঞ্ষত্িিত মধুচক্রে অসম্তত সন্দেশ 

পরিবেশ মস্ৃত্যঞ্জয় লীন্াা- মন্দরে ভবে। 
সবাবরেই নিয়ে রাজ সানন্দে অশেষ । 


২৩) ৫ 


তুমি এলে, বাখানিলে অহিংসার পথ । 
তুমি এলে মহাবীর প্রণ্য-অবতার; 

জিন -রত্ু, জৈন -পম্থা ত্যাগ -তিতিল্ষার __ 
সাম্য সুষমার __চির-উদার মহৎ 
নির্দেশিলে; নর -জন্মে যাহা শুভ্র __ সহ 
গৌোচর করিয়া দিলে আনন্দে সবার। 


বুদ্ধ_-বানী সমধিক পেয়েছে প্রচার 
ভারতের বহির্ভীগে সারা বিশ্ব ভরি”; 
কি বা তায় আলে যায়! তব সাধনার 
সার-ভাগ অহিংসায় আছে বূপ ধরি”। 
হে বুছ্ধাগ্র-মহাপ্রাজ্ঞ, মহিমা তোমার 
চিরস্তন ইতিহাসও ধন্য বক্ষে বলি”। 


বুদনাদে ব 


মানবের সভ্যতার শুভ্র অভ্র - ভাগে 

শামশ্ধত জ্যোত্িক্ষ সম শা্ত জ্যোতির্ময় 
বুদ্ধ - মুর্তি __ ধর্মাদর্শ নিত্য দীপ্ত রয়: 
অমিতাভ - মেত্রী - ভাবে __ বিশ্ব প্রীতি - রাগে 
অপ্রমত্ত নীতি-নিশ্ঠা নির্বিকার জাগে 
অহিংসা সাম্যের দিতে পঙ্ছা-পরিচয়; 
সৌম্যতম করুণার মাধুর্য সে মাগে। 
বুদ্ধ- ভাবে -_ ধর্মে সংঘে নিখিল প্রাণের 
পরিপুর্ণ নির্বাণের তন্ময়তা-তরে 
ক্রমবিকশিত বিশ্ব-সৃজন-চক্রের 

মৌল মুল্যায়ন- জাত প্রুব-বৃত্তি স্পষে 
ব্যাধি -জ্ুরা - মৃত্যু -ভীত চল -মানবের 
এষণা - উদ্দীত্তি - ভ্রুতি সে কি সৃষ্টি করে! 
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মহাভারত - পথিক রামমোহন 


শুরুভার তমিক্রার একাকার - অন্ধকার যবনিকা ঠেলি' 
তুমি এলে ভারতের পুর্বাশার অর্ধ-রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া, 
বুদ্ধি-দীপ্ত বহি -নর, প্রসুত্তের জাগৃতির অগ্নি-মন্ত্র নিয়া। 
সহসা সে মস্ত্রমন্দ্রে তন্দ্রা খুম-ভাঙা নেত্র-যুগ্মধ মেলি” 
চর্তুদিক নেহারিল জডত্তেব ভাডা-ভরা আবরণ ফেলি”। 
শত বুদ্ধিজীবী - চিত্ত তব দশ যুক্তি-জালে ওঠে উজ্জীবিয়া; 
তম্ত্র-পৃত বেদাস্তের যুক্তি-সিদ্ধ সঞ্জীবন গেলে তুমি দিয়া; 
চিন্তে চিত্তাস্তরে গেল অকস্মাৎ “বিচ্ছুরিত রৌদ্র-দীপ্তি খেলি' 


ধ্যান-দৃষ্ট কর্ম-দৃপ্ত তব সাধনায় মহাভারত পথিক, 

হস্ল যে সহজতর প্রতীচ্য -প্রাচ্যেব জ্তান -বিজ্ঞান -মিলন । 

এ দেশের মানবের খুগাদর্শ মহানর, নির্ধাবিলে ঠিক, 
আরভ্তিলে নব যুগে সনাতন নব্য পথে নব জাগরণ । 
উধের্ব মহানীলাম্বরে বালার্ক যে রশ্মি-রাগে করে কিক্মিক্‌, 
সার্থক সুচনা তব; সমুদ্তাসে হাসে আজি ভারত -গগন। 


বীরসিংহ 


বিদ্যার সাগব বলি" ভণিয়াছে তা”রে 
উদাত্ত ভারত সুখে । দয়ার সাগর 
ভাবিয়াছে বন্ধুজন কৃতজ্ঞ অস্তর। 
বন্দিত করেছে তাঁশ্র স্মাজসেবারে 
আদর্শবাদীরা যত । বাণী -সাধনারে 
নন্দিত করেছে কবি। স্বভাব-সুন্দর 
সেবাময় সে সারল্য চির -মুদ্ধকর 
ঘরে ঘরে কীর্তিত হযে হয় গল্লাকারে। 


আমি কিস্তু অভিভূত - বিস্মিত - বিহ্ল 
সে ব্যক্তি-সিংহত্র স্মরি” বীরসিংহ নাম 
সর্বোত্তম বিঘোষিতে চাহে চিক্ততল । 
মানব-ঈশ্বর সে যে চির-প্রাণারাম। 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃপ্ত মনুষ্যত্ব-বল 
দীপ্তিময় করিয়াছে এ মেদিনী- ধাম। 
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পরম স্নান 


মালিনী-তটের আশ্রমে হেরো নাই 
আলবালে জল েচনে কী সুখ জাগে, 
ভগিনী- €সাহাগও কী ভাবে শাখীরা মাগে?ঃ 
ভালোবাসা কেহ পেতে কভু কম চাই? 
বন জ্যোতক্লা-র আদর যদি বা পাই, 
সমাদর আরও (তেশী পেতে ভালো লাগে। 
সোহাগের স্নান অনাবিল অনুরাগে 
করায়ে কি গান মোরা সুখে নাহি গাই? 


শাহী, পাথী, নর -_ সকল প্রাণীর প্রাণ 
প্ীতি দান করে, প্রতিদানও পায় তাস্র; 
বিশ্ব কাব্যে তারই সুর বেপমান,_ 
হৃদয়-গহনে বাজে তা"রই ঝাঙ্কার। 
দুদিনের এই দুনিয়ার সুখ-ক্নান;__ 
সাধ্য কি আছে স্মৃতি তার ভুলিবার! 


অবগাহন- তৃপ্ত মহিষেরা 


গলা জলে মহানন্দে ডুবাইয়া দেহ 
দলবদ্ধ মহিষেরা তটিনীর বাঁকে 

আরাম ভুঞ্জিছে ওই । জল সুখে থাকে 
ফেনা -ফুল্প হ'তে হোথাঃ উভ তটে স্সেহ 
ছড়াতে ছড়াতে চলে; বুলাইযা লেহ-_ 
পলির প্রলেপ ধীরে বন্ধুরতা ঢাকে, 
মহিষেত্রা কখনও বা গায়ে পলিনি মাখে ।-- 
এই দৃশ্যে বিমোহিত হবেই, যে কেহ। 


মসীবর্ণ মহিবেরা __ ফেন -শুভ্র জল, 
বৈশপরীত্যে আহাদিত অস্তর কেবল 

আপাত -বৈবম্য-জাত্ত মিলের বিস্ময় 
আস্বাদনে বোঝে কত রম্য ধরাতল! 
বসে-রসে উচ্ছলিত নিত্য যে হদয়। 
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চড়হ পাশার ব্দান 


চলডুহু পাঘথীর ক্লান হোেরিনু সকালে । 
কুটারের পার্থ দেশে প্রাঙ্গণের পাশে 
যেখাা ঢাল, নসেখা জজ সহজ উচ্ছাসে 
জম্ম এসে কেহ যদি অন্য কোথা ডালে: 
০সেহ জলে নিজেদের লীলার হেয়ালে 
ডানা ঝাপটিয়া ক্ষান করে কল -ভ্াাষে 
ছোট ছোট পাখী যত । আমশ-পাশে ঘাসে 
ম্পীকর ছিটিযা যায় গাহনের ভ্যলে। 


ভানা নাড়ে বারে বারের চট দিয়া 
পান করে; কখনও বা লীলায় ভুলিয়া 
জবলল ছিটাছিটি করে তারা সমাদবে; 
দ্লুলিয়া দুনিয়া নাচছে বিটী ভবরিয্া, 
আকাশও সাদরে সেথা নোনা-বৃষ্চি করে। 


গঙ্গা  সাগব সঙ্গম 


শহ্গা_ সাগরের মত্ত ফেনাম্বুবাশিতে 
ছুটিয়া আমে কি প্রাণ! নগরে _-- হলে 
বস্ত্র প্রকাণ্ড কান্ড শুগুধু চারিভিতে। 
বিভ্রাস্ত মানব -চিত্ত পারে না সহিতে 
এত কুহ্ষ বস্ভ্র-ভার। ব্যাকুলিত করে 
বিমুক্ত প্রকৃত্তি তারে; উদ্দাম সাগরে 
০্নে চাহে জঞ্জাল বুঝবি সুখে বিসভিতে ! 


উর্মি-ভঙ্গ_ বিভঙ্দের বর্গ -ভরপ্পুর 
সিক্কুর অপ্পুর্ব ক্ধপে অবগাহনেতে 
লভ্ভে প্রাণ সমুদ্রের সঙ্গীতেব্র সুরঃ 
হারানো তারুণ্যে ফিরে ওতে বুঝি মেতে । 
সম্মুদ্র সঙ্গমই করে অভ্তর -সিক্ষুর 
অনাদি তরহ্দ সুভ -__ ০্কে চাহে না পেতে! 


২১৫৯৩ 


পখখ 


“তোমারে শুধাত্‌ পঞ্থ, কোথা ছুটে যাও £ 
চতুর্দিকে অজানার অনধিগম্যতা 

তব গাতিমক্ততায় আনে না ত্রস্ততা £ 
ছুটিতে ছুটিতে বলো, কোন্‌ সুখ পাও 2», 
“আমি পথ -_ আর কেহ চাও -- নাহি চাও 
পেতে চাই, অজানারই অন্ত বারতা; 

যত ধাই-_তত পাই রহস্যময়তা 
আস্বাদিতে, তাই হই নিয়ত উধাও |” 


থামে না- খামে না পথ - কখনও খামে নাঃ 
অশ্রাস্ত গতির বেছো ধায় অনিবার; 
অচেনারে নিত্য করে অতিশয় চেনা; 
মানে না ০ কোন বাধা সীমাবদ্ধতার; 
যত ধায়-_ততত বাড়ে শত লেনা- দেনা 
তা-ও বুঝি পরপারে হয় একাকার । 


যাত্রী 


চশগলেক্তে তো চ'লেছেই -_ থামে না তো কভু, 
আমি সই গা়ীতেই ছুটিতেছি তবু । 
যত লোক -__ যত প্রাণী-__ যত তবু - লতা 
সকলেই চলিয়াছে.। শুধাহ বারতা, 
সঠিক বলিতে নারে কোথা যায় সবের 
কারে চায় সকলেহ শত কলরবে। 
কোথায় হারায়ে যায়, হায়- হায় এ কী! 
আমিও তেতো হারিয়েই যাবো এই মত; 
কত ভাবনার ঢেউ জাগে অবিরিতঃ 
গাড়ী শুধু চলে আর শুনি ধবনি বলে: 
এক ঠাই জমে আসি” অশেষে সকলে; 
তুলনা তো নাই তার -_-অশ্পরপ দেশ, 
সেথা হ'তে তরু আর দেখা হয় শেব। 


২১১৫১ 


কলিকাতা 


তব রূপ দেখে দেখে-__ চেখে চেখে মেটে না পিয়াস: 
হে সুন্দরী কলিকাতা, কমনীয়া ___ প্রাণরঙ্গময়ী, 

জীবস্ত যৌবনা তুমি। তব তুল্য আর পাবো কই 
জনাকীর্ণ জনপদ! এত তাই জাগে প্রাণোন্সলাস 

চলস্ত জনতা হেরি” তাহাদের শুনি” কলোচ্্ছাস 

সহস্স সহজ পথে; যত দেখি তত মুগ্ধ হই 

সর্ব ভাবে হে শোভনা-_ হে লোভনা ধন্য তুমি অগ়ি, 
চিত্ত করে উধর্বমুযী প্রসারিত তোমার আকাশ । 


উচ্ছল্িনিত ভাগীরহী সিন্ধু -কথা তোমারে শুনায়; 
গড়ের মাঠের যত উধর্ববাহু বিটী- মর্মর 
ভুলিবার নহে কভু ঃ চিশ্ড- লোক সুরে ভরে যায়; 
তাহ সাথে মেশে আসি" প্রধাবস্ত জনতার স্বর। 
ভালো না বাসিয়া পানে এ ভারতে কে বলো তোমায়; 
নব-নব-__অভিনব--_ অপরাপ তুমি নিরস্তর। 


মধ্যাহেন্র চোরঙী 


জ্রলস্ত গলস্ভ রোদ উচ্ছলিয়া পড়ে ;-_ 
অফুরস্ত বিচ্ছুরণ নয়নে ঠিকরে; 
প্রদচারী - চিত্ত শুধু থাকে চমকিতে। 
গতি - মত্ত গাড়ী যত চলে চারিভিতে 
সংগোপন - শৃঙ্খলার স্িরতার ভরে; 
মোটর - সমুদ্র যেন; মোটরে মোটরে 
তৃপ্তি - পুর্ণ তুর্ণ- দীপ্তি থাকে ঝলনসিতে। 


ইতস্তত - জমায়িত ছায়াচ্ছন্নতায় 
মধ্যাহ্র - মাধুর্য হোথা চিত্ত - মুগ্ধকর 
গম্ভীর গড়ের মাতে । সুস্থির ছায়ায় 
হোথা শাস্ত ক্ষিণ্ু ক্ষিপ্র মোটরের কড়। 
গতি - স্থিতি পাশাপাশি সমুদ্রে __ বেলায় 
সংযোগ - সন্নিভ এই দৃশ্য কী সুন্দর! 


৩১৯ 


নববর্ষ বিস্ময় 


একবার বসুধার সুর্য প্রদক্ষিণে 

এক বর্ষ পরিমাপ, দ্বাদ্শাংস তার 
মাসের অভিধা লভেঃ মানব আবার 
চিহিনতত করেছে তারও ত্রিংশ-ভাগ দিনে। 
কাল-গতি সবে লয় এ ভাবেহ চিনে । 
নববর্ধ-সুচনায় বৈশাখ ধরার 

সর্ব প্রিয়_ সময়ের শ্রেষ্ঠ উপহার; 
আবির্ভাবে কার চিত্ত লয় না সে জিনে! 


এক নাম-_-তবু তার লক্ষ বিকর্তন 
প্রতীকের মাধ্যমে কি কভু মাপা যায়? 
অনস্ত অস্থিরে ভাবে চির-স্থির মন :-_ 
এ কী লীলা সর্ব-ব্যাণ্তড আপেন্ষিকতায়! 
এ রহস্যে মুহুর্মুহু: মানব- জীবন 
আন্দোলিত অনাদ্যস্ত জানা অজানায় । 


তৃুমি না আসিলে হেখা আসে না সুন্দর, 
ভূমি না আমসিলে হেথা স্তব্ধ চব্বাচর 
চির-জাড্য -জডত্বের মুঢ়-মুর্তি ধরে, 
এসো -এসো-এসো হেথা আলো মনোহর! 


এসো বৈশাখের সুর্য রৌদ্র-সুর্ভি ধরি”, 
অঙসীমের আনন্দের এসো বার্তাবহ, 
উত্তাসে-উল্লাসে দাও চরাচর ভরি”, 
আবার সধ্তার করো আকন্দ -আগ্রহ 
যত ঘ্ুমস্তের ঘরে; শুন্য দীপ্তি পড়ি 
সীমা যেন সীমাহারা হয় অহরহ 


৩৯২, 


কী অপূর্ব! 


অভ্র হ'তে অবিশ্রাস্ত ঝরিছে বাদল । 
শুনলাম বৃক্ষবৃন্দ বুঝি হীরে কয়: 
আর নয়-- হে দয়ার্জ সমুদয়, 
আর শয় শুন্য -ম্নবাত বাবি সুনির্মল। 
কাণ্ডে কাণ্ডে রোমাঞ্চিত পন্সব - সকল 
আনন্দ -বিহুল হলঃ বিদুরিত -ভগ্ন 
পুশ্পিত-হ্দয় সুখে নিবেদনময় 
(বেদী-পদে হতে চায় সার্থক সফল 1” 


তাই ভাবি, যার লীলা নিত্য উৎসারিত, 
গ্লীষ্স-ভীত করি" শেষে বর্ষণে আনার 
কখন ০স ক'রে তোলে আনন্দ নন্দিত' 
বুল-কিনারা কি কেহ কভু পায় তাল! 
ভীত করে প্রীত বসুর নিতা অভিনীত 
কী অপুর্ব কী অপূর্ব জীবন -_ সংসাগ। 


শাবণ -শর্বরী 


শ্রাবণের অনিশ্রাস্ত বর্ধন -ঝক্কার 

কবে না শ্রবনে পশি উতলা তোমালে। 
নদী-নালা-দিঘি-জলা সলিল- সন্ত্ারে 
কানায় কানায় ভরে । প্রাণও কি তাহার 
ছা*্পায় না অবরোধ? এহ বরষার 
ধারা-সারে শিয়াসা কি হণ অভিসালে 
হয় না পরাণ ফিরে£ কুঞ্জ-বীণিকালে 
মনে কি পড়ে না তব আজি বাল পার” 


শ্াবণ-শর্বরা সাথে কত শ্রাবণের 

কত শত প্রেম-বেগ ওঠে উদ্বেলিয়া; 
বর্তমান সাথে মিশে স্মৃতি অতীতের 
প্রেমার্ত করিয়া তোলে কেবলহ যে হিয়া। 
সকলে শুনিতে চায় কথা সকলের, 

না শুনে যদিও, বোঝে উপল দিয়া। 


২৩৯৩১ 


ভাদ্রের দীঘি 


ভাসস্ভ পাতার কোলে হাসম্ভ শালুক ; __ 
ভাদ্র-দীঘি যত দেখে তত মুদ্ধ হয়; 
জলে দোলে হ্াান্ি-মাখা বিপ্পুল বিস্দায়। 
অনস্ত আকাশ দেখে আলোক ড্সুকঃ 
বন্য শালুকের শুভ্র স্ফ্ুটমান বুক 
আপনারে ধন্য মানে । দীঘি বুঝি কয় 
শালুক - লতারে ধীরে অশ্রু - পহ্কময় 
জীবন হল হে পুর্ণ হেরি” পুম্প _ মুখ | 


শালুকের শুভ্র দলে; পতঙ্গ _ গার্জত 
পুবালি বাতাস তার কাছে গায় গানঃ 
বৃষ্ছি-দানে মেঘ তা'রে করে প্রীতি - প্রীত; 
বিশ্বের উচ্ছাসে হ'ল ০েও উচ্ছহুসিত, 
শপন্ী -দীঘি এতদিনে পেলো বুঝি প্রাণ । 


হেমভ্ত -শর্বরী 


সজ্জনের ক্সেহ- ক্রিঞ্ধ সাহচর্ষ সম 

কৌমুদী মধুর এই হেমভ্ত -শর্বরী 

আনন্দ করিছে দান । দিশগ্দেশ ভরি” 
সঞ্গারিছে অনিদেশ্যি সৌন্দর্য পরম । 
বুক্ষ-পত্রশুচ্ছে ওঠে শিশির শিহরি"ঃ 
জ্যোতক্সারাশি তারও পরে পড়ে সুখে ঝরি'ঃ 
উল্লাসে --উদ্তাসে ভরে চিশ- লোক মম। 


কুজ্মাটিকা ইতস্ততঃ রহস্য বুনিছে। 
শর্বরীর মায়াচ্ছন্ন এই পরিবেশ 

জন্ম _জন্মাস্তর-স্মৃতি জাগ্রতে জাগায় । 
নিসর্গ যে সুনিভতে জীবনের পিছে 
প্রেমিকের মত নিত্য জাগে অনিমেষ, 
সে কথা ভাবিলে সুখে চিত্ত ভরে যায়। 


৬৩০৯৪ 


পৌষ - লক্ষী 


স্বর্ণ বর্ণ -ধান্য -খধনে পর্ণ ক্ষেত্রচয় । 
চরিতার্থ চাষী-চিত্তে আনন্দ না ধবে। 
ভষা সন্ধ্যা সমাবুত বুয়াশা -চাদবে 
স্বর্ন োত্ভা নেহারে কি ব্রহস্য -তম্ময় ! 
শ্ষিপ্র দীপ্ত ্বিপ্রহল্র উল্্রসিত হয়! 
আহাদ - উদ্ভাস তাল ধান্য শীর্ষে ঝরে! 
হিল্পোলিত বাযু-ভবরে মৃদ্ু-মন্দ স্বরে 
স্স্য জিদ মুক্ধ মাত কত কথা” কয়। 


মীন মনে €মদিনীব মাতৃ -মুর্ভিটিবে 
দেখে লও, প্রকে লশ শা্ত চিশ-পপটে। 
ওহ দেখো, মায়াচ্ছম অভ্র-০সৌধ-শ্িিরে 
মন্্রমুক্ষ চত্দর চায় । সর্ব চিত্তে বটে, 
লম্দ্মী -লন্বধ মাটি আজ । প্পল্মী-নদী- লীরে 
সংবক্ীতন শব্দ শোনো উচ্ছ্সিছে তনে। 


ধ্যানী মাত্ৰ 


ধুসর কুগ়্াশা- ভস্ম সর্ন অঙ্গ আখি? 
মীন মাঘ ধ্যানাবিন্০ পল্লীর প্রাবেো । 
কুজ্মটি বশ  কুক্ধবলের আসিলের শপে 
তেরি” তা”র্রে আত্ম-মল্গা নিমীন্িত-আআখি 
বিমুড় বিস্ময়ে গান থামালো কি পাশা! 
স্তশ্ভিশ হিমাত বায়ু গতি শুন্ধা করে! 
জীর্ণ পত্র ঝরিলুলও নিএশন্দেই ঝরে! 
ইহ করে গতি -ন্ৃত্যা তটিনীও না কি! 


নিএসহ্গ নিঃসীম নভে আ্রার্ত সুর্য চলে, 
ধ্যানলী মাছ তা রেও কি করিল বিবশ! 
জটাচ্ন্ন এর্জরেরও নেত্র পলে পলো 
নিগালিত তেন দৃশ্যে হয় অশ্রু- রস। 
সংশুপণ্ বসম্ভ-মুক্তি শুক মত্য-তলে 
আনিবেই ঘযোল্সী মাত করেছে মানস । 


৬) ৭৯৬ (রেলে 


মাতৃত্ব -মহিহ্া 


স্কভাব- লৌল্যের বশে শাহর স্াাখায় 
স্ল সর্প উঠিয়াছেঃ নীড় হ'তে হীরে 
পাড়িবে বিহশগা-শিশু সাকঝের তিমিনে; 
দংশ্শিবে তাহারে মাতি” হীন তিখাংসায়, 
উদরে পুরিবে ভারে হয়ত ক্ষুধায় । 
স্বুণ্য সাধ । অআকস্মাশ সন্প্ত্ত ০ নীড়ে 
উন্মাদিনী বিহঙ্গমী ভ্রুর সর্প-শিরে 
সমলণ-কামড় হানে চু তাড়নায় । 


শুনিলাম ভয়ঙ্কর পক্ষ _বিধুনন । 

স্বশর্খ সর্পের দেহ পড়িল মাটিতে! 
মা৩তত্রির এ মহিমা নেহার” নয়ন 
শিশ্মিত -বিহ্ল হ,ল। হ্বদয়-নিভতে 
শ্শিলাম ম্বেহ কী যে মহার্ঘ রতন !- 
শুহ্ুক্ড সর্বঙ্ষ সঁপে সম্ভতানেরহ হিতে । 


সআা 


সশুমার অপ্পবাদ কাব্যে -_ উপন্যাসে 
প্রায়শ৪ বর্ণিত হয় বিশদ আকারে । 

স্বল্পসহ অঙ্গলপ্রদ বিরাজে সংসারে । 
ক্রোধোদ্রেককর ঘত বড় অপ্পভাষে 
মগিতি হসলেও অন, হেরি" হতাম্বাসে 
সন্মা কুক্তীর কথা; পালে নির্বিচারে 
মাজী- পুত্র-যুদ্মে বাঁধি চির-ক্বেহু-পাশ্ণে। 


স্কভাব-মাতৃত্বে হয় আদর্শ সমা হযে, 

শ্রেন্ত শিল্পী “দা ভিধিও”র জীবন -ব্যাখ্যানে 
ব্যক্ত তা” হে, লিওনার্দে কেহ ভালে না যেঃ 
পুলি _তুষ্টি প্রতিভারে মা- মাত্রই দানে । 
নিন্দিত কৃতন্প পুত্র ব্যক্ত হয় তা" ঘযে। 
অক্টাই অ্হার্র বাজে সব মাতৃ - প্রাণে । 


২৩১ ৯২৬৩ 


মমতাময়ী 


মনে শুধু পড়ে মার-_ লব সমনে তধু পড়ে 
বগা সোনা __ সোনা -রোদে শুভ শরতের 
বশচা সোনা -রঙ্‌ মোর মায়ের শায়ের। 
অবনী হযে অভিনব রাপ ০েষে ধরে। 
অআকপরাপ বাপে মার এ ভুবন ভবে। 
ঝল্মল্‌ করে রূপ দুর আকাশের 
অনাদি অসীম চির যা রা 


মনে যে জাগানো, মা'র ক্ষিহেরহ সভাব; 
হ্দয়ে ০ আনিবেহ ভক্তি - প্রবাহ । 
অপ্পার কৃপা যে মা'র; ভুলি যত দাহ। 
মমতাময়ীর কথা তা"রহ ত্রভুবলে। 


স্বঙ্গতা জননীর শুভাশিস 


বহুক্ষাল বিগত্ত যে, তবুণ মাতার 
সভ্ভা মোর অস্তরের প্রেরণা যোগাষ। 
স্বর্গতার সীমাহারা ক্সেহ-প্রেরণাষ 
কেটে যায় মত্য -জাত যত ব্যাধি ভাব 
সম্ুড্ভীন থাকি তার সুস্ত শুভ্রতায়; 
মাতৃ সম্মিলন -লন্ধ অমল প্রভায় 
অশ্তরাস্তরালে লতি আহাদ অন্াাব। 


অলন্ষ্যে জরে ধরি”, প্রসবিয়া সুখে, 
স্তন্য-স্ুধা -সপ্্রীবন- রসে উজ্জীবিয়া, 
অনমেয় আনন্দ ধারা সবধ্ভ্ারিয়া বুকে, 
যত দিন ভনে হিল আমশ্িস্‌ ঢালিয়া, 
সপ্ভ্ালিত করেছে যে নিয়ত সম্মূবে । 
এখনও প্রয়াতা পালে পুর্ণ সঙ্গ দিয়া। 


২৩১৯ এ 


শামুক 


কোন্‌ সাধনায় থাকো সর্বদা উৎসুক £ 
শৈবাল - শোভিত শাস্ত সরসী-শামুক, 
তোমারে ঘিরিয়া এ কী মৌনতা বিরাজে! 
আন্দোলিত শর-বনে শত শব্দ বাজে, 
মাঝে মাঝে তরহ্গিত হয় বাপী-বুক, 
শতঙ্গেরা রঙ্গ-ভরে জমায় কৌতুক 
কলমীর লতা যেথা শোভে শ্যাম সাজে । 
ফড়িংয়ের স্ফুর্তি -ফুল্প ডানার ঝাপটে 
মৃদ্ু-মন্দ কোন্‌ ধ্বনি বেজে ওঠে তটে! 
সলাতকা ধবনি ফিরে নীরে কি মিশায়! 
তুমি থাকো নির্বিকার তা”দদেরই নিকটে, 
বাচ্যাত্তীত কী স্তন্ধতা, ধ্যানে যারে পায়! 


সত্ক্ 


আহার্ষেরও অন্বেষণ করি” পরিহার 
আত্ম-মগ্র থাকো তিমি; হয়ে নির্বিকার 
ওদাসীন্যপুর্ণ থাকো বস্ত-বিস্ব পরে, 
ধ্যান করো সংগোপনে কোন্‌ সে সুন্দরে € 
অতলে অতলায়ে সুখে গহন আত্মার 
বিশ্মিত কি হও হেত” ব্যাপ্তি আন্পনার £- 
হিমার্ত বিষণ মর্ভা বাহিরে শিহরে। 


ধন্য তুমি,___ ধ্যানময় __ প্রশাস্ত- অস্তর। 
স্পর্ধিত লম্ফনে করি” উচ্চকিত মহী 
একদা ভ্রমিলে এই কুক্ষ চরাচর; 

হেরিলে নিদাঘে যায় বস্ত- বিশ্ব দহি”। 
তারপরে হ'লে বুঝি সমাধি -নিভর । 

সত্য লব্ধ হবে তা" রহ, ধ্যানে তে আগ্রহী । 


৩১৮৮৮ 


মুষিক | 


বেশি গর্ত শ্ুুঁড়ে চল্লা মাঙ্েল আকাল 

০ মুবিক, অর্থ এর বুঝিতে না পালি প 
নিতলে বি নিত্য মি চাও মাটি হাড্ডি 
পাড়ি দিতে? পরীশিতে স্বপ্ী-বল্সনলালে, 
আশপনারে নানা ভাবে- নানান শ্রকাণে 
যাচাহ করিতে চাও চিল -গতগারা * 

তব কীতি _- প্রত্ডিরের গার্ত সাবি সার 

যত হোলি, তত ভালো লাগে যে তোমালে। 





স্কুলতার অবলনোধ শার্ত খুঁড়ে খুডে 
ভিডাতে তে শাহি চাহ! যি খুত্ওিভ্ী 5 
যত সল্ গাশেযলী 7 শুন্দ _ বখা সুনে 
সব১লেহ শ্বজি শা শি আবগিশ। পালা । 
নিকট চলেছে ধেয়ে এ ভাবে দুলে, 
সমুযিক- স্বভাবে মুদি মালা চিরব্গলা । 


কহ 


বচ্ভনসেলা ভুঞ্জে বোদ নদী - পানাম, 
হেশভ্ড্ির শা দিলো কুয়াশার ভাল 
সর্খ -রম্দি- পাতে বারে আবশানো বিশালা 
শিশো যায়ঃ দা -জলে রোদ বালব । 
টিহা। পাহী, টুলটনি গাছে -_ গাছে গা, 
বাঞবেডালীবা পেলে হল্হা অশ্তলালা 
বাদশা লুকায়ে লাখে? প্রসহ সকালা 
পর্ণ বরে £তালে মন শুভ ির্বিভায । 


রূপ - রস _ শাণদ হাক স্সশাঁ প্রশুর্ণ ভগ 
মানবের জীবলেহুল শিত্য ভি জারা । 
ইহতত্তৃতভ. আনাগোনা পতঙ্গ -পাখাল 
কচ্ছপের -_ সুহযিকেল, লদীর কালোলো 
সাগর -সঙ্গীত- পোনা উৎখুদদ পলাশ 

শত দৃশ্য -স্যৃতি হাল বলছে লো দোলো। 


৩১৯০৯ 


দীক্ঘা-দর্্শন 


বালুর বলায় সাগর হযে লেখা লেখে, 
0 লেখা পড়েছি "দীঘার সিক্ষু- তীরে? 
তরহ্গদল লেখা লিখে, মুছে ফিরে 
সাগরে কোথায় ০োনা -তোদ গায়ে মেখে 
লেখা লিখে যায় বালুর বেলায় ধীরে, 
ফিরে মুছে ঢেউ চলে যায় এপকে -বেঁকে। 


লেখা আর মোচা কেন এত অনিবার! 
কিছুহ রবে না, রবে না, রবে না-রব- 
লেখায় লেখায় ফোটে এহ হাহাকার; 

কালের সাগর ঢেকে দিতে চায় সব। 

আসল সত্য ঢাকা কি পড়িবে আর! 
অনিত্যতারে করে না কে অনুভব! 


বঝাড - বন 


ঝাডউ বনে সমীরণ করে স্বন-সন; 

স্বপন ছনায মনে নির্জন প্রহরে; 

কেমনে বুঝায়ে বলি কী তে ইচ্হা করে। 
স্বপনে- স্বপনে শুধু ভরে ওঠে মন। 
সমুন্নতি ঝাউ -বন আর সমীরণ 

সুনিভ্নে মঅগ্ভ মনে সায়া-মুরি ধরে; 
ওরাও কি গত যত সুখ-স্যৃতি স্মরে ! 
মানুষও কি ভালোবাসে স্মৃতি -রোমন্থন । 


কখন কী ভাবে মেশে, তকে বলিতে পারে! 
ঝউ-বনে সমীরণ ইতস্তত ম্বুরি' 

কী সুর বাজাতে থাকে! মনের সেতারে 

সুরে সুরে স্বপ্র-সুদ্ধ করে যে আমারে । 


খ) »২০০ 


অমর বন্ধত্ 


(হেইন্রিক কার্ল মার্কস-ফ্রেডরিক এঙ্গেল্স-এর 
অমর বিপ্রবাত্মক বন্ধুত্ব স্মরণে) 


অভিম্ন-হৃদয় বন্ধু সর্ব লোকে কয়: 
ক্ষীর-নীর একযোগে মিশিলে যেমন। 
দুঃখ - বহিন্দাহে নীর আত্ম-বিসর্জন 
নেহারি' নীরের ক্ষীর ব্যথা-স্ফকীত হয়; 
নীর-সঙ্গে দাহ-স্ফীতি ফিরে নির্বাপণ 
পরম প্রীতিতে দৌহে লগ্ন__ মগ্ন রয়। 


এ-অভিন্ন“হৃদয়তা অবনীমগ্ুলে 
এমন অপূর্ব ভাবে হেরেছে কে কবে, 
যে ভাবে দেখালো মুর্ত জীবনে যুগলে 
এ জঙ্গম জগতের অশ্রাস্ত আহবে! 
সূর্য-দীপ্ত সভ্যতার শুভ্র অভ্র-তলে 
অমর বন্ধুত্ব-স্মৃতি উদ্বোধিবে সবে। 


অকৃত্রিম বন্ধুত্ব 


(অকাল-মৃত আর্থার হ্যালাম ও কবি আলফ্রেড টেনিসনের অমর-বন্ধুত্রের 
ও “ইন্‌ মেমোরিয়াম” (১৮৫০) - শোক -কাব্যের স্মারক) 


“বন্ধুরে বাধিয়া বুকে কেন এ রোদন!” 
“বিচ্ছেদই যে পরিণাম কালের শাসনে; 
কিছু স্থায়ী__স্থির নয় বিচিত্র ভুবনে, 
বিচ্ছেদ যে আনিবেই নির্মম মরণ; 

এ চিস্তা বেদনা আনে মনে অনুক্ষণ |” 
এ কথা হ্যালাম বন্ধু - টেনিসনে ভণে। 
সহপাঠী কবি-সখা শোনে আলাপনে; 
আনন্দে-ব্যথায় অশ্রু রাখে সংগোপন। 


হ্যালামের আকস্মিক মৃত্যুতে যৌবনে, 
অমর “ম্মরণ'-কাব্য রচে টেনিসন। 
বন্ধু-বিয়োগের ব্যথা কভু বিস্মরণে 

যাবে না যে,__ শোক -কাব্য এত অতুলন, 
সখ্য-ন্নাত করে তা” যে রসজ্ঞ সুজনে। 
অকৃত্রিম বন্ধুত্ব যে মরণ- মোহন। 


৩২১ 


চলিবেই নিজ-নিজ প্রাণের উদ্যমে; 
বিহ্ঙ্গম-সম সুখে সদাই কুজ্িবে। 


যাহার যেমন ভাব বুঝিবে সে ভাবে 
জীবনের সংগোপন অভিব্যক্তি যত। 
অভ্যুদয় অস্ত-তীর্থে আবার মিলাবে। 
নব-পাহ্ছ-ধারা ফিরে আদর্শের ব্রত 
সাধিতভে আগের মত উদ্দীপনা পাবে। 
আদর্শ -আলেয়া খোঁজা চলিবে সতত । 


বিবাহ- শেষে 


বিবাহ উৎসব শেষ । করুণ সানাই 
বাজিয়া-__বাজিয়া বুবি ব্যথা-ভরে কয়: 
বিসর্জন কন্যারেও শেষে দিতে হয়। 
পর-বাসই হয় তার স্িতিশীল ঠাই। 
সর্বস্ব সঁপিয়া যাবে বাঁচাই.-___ বাড়াই, 
কন্যা -সম্প্রদান -০েষে তা' রও সমুদয় 
ভার সুখে পরিণয়ে বর পক্ষ লয়। 
স্বস্তি__ব্যর্থা যুগণপত্ কন্যা পক্ষ পাই। 


গচ্ছিত সম্পদ যার সাপ” ভার করে 
সম্পদ - রক্ষক লভে নিশ্চিস্ততা যত। 
তবু ব্যথা মুহ্ুমুহ্ছ: চিত্ত - তল ভরে। 
সম্পদেরও বাড়া কন্যা । নাই তার মত 
কিছু আর; তাই নেত্রে বারি শুধু ঝরে। 
বিজয়ার ব্যথা ঘোষে সানাই সতত। 


০.২স২ 


পাশে 


যৌবনই উষ্ঞতা দিল দম্পতিরে জরা- পূর্ব ধরি”; 
এখন বার্ধক্যে দৌহে হিমাগমে চুল্লী-পাশে বসি' 
প্রীতি-স্মৃতি চাখি” সুখে উষ্তুতায় ওঠে যে উল্লসি' 
সুনিদ্রা লাভের লাগি, এ ভাবেই যাপে বিভাবরী। 
চাদ যবে উকি মারে, হর্ষ লভে পূর্ব স্মৃতি স্মরি"; 
স্মৃতিই সরস রাখে জীর্ণ দেহে হৃদয়ে বরষি' 
আসক্তি -ভুঞ্জন -সুধা; শ্রথ ত্বকে উষ্ণ-তাপ পশি' 
মর্মে চর্ম-স্পর্শ-সুখ জাগায়, যা, যেতো দীপ্ত করি”। 


পার্থক্য অসংখ্য -বিধ বয়োধর্মে বার্ধক্যে __ যৌবনে; 
অসাধ্য যে অন্য বৃত্তিঃ কাল-দত্ত বিধান সহিয়া 
হিয়ারে কাটাতে হয় পুর্বাপূর্ব স্মৃতি রোমস্থনে। 
প্রীতি-খদ্ধ জায়া-পতি শৈত্যাগমে চুল্লী-পাশে গিয়া 
কৃত্রিম উষ্ততা ভুঞ্জে; সুখোষ্তা-লন্ধ স্মৃতি মনে 
ক্ষণে ক্ষণে জাগি”, তোলে অশ্র-সিক্ত বুক উজ্জীবিয়া। 


প্রেমের পরিণতি 


প্রেমের যৌবনে থাকে সম্তোগের উদ্দামতা যত; 
নদীর জোয়ার সম ফেনোচ্ছল দুর্বার উচ্ছাস; 
অবিশ্রাম বর্ষণের বেগ-দীপ্ত শ্রাবণ আকাশ 
যেমন আপন ভারে টলমল করিছে সতত। 
প্রগল্ভতা কেটে যায়; প্রেমের প্রোচিতে অবিরত 
সম্তৃপ্ত সম্তোষ আসে; প্রসন্নতা - পুর্ণ সে উল্লাস 
হ্থৈর্ধময় প্রেমার্তির গৌরবের দেয় যে আভাস। 
সে আত্মস্থ প্রীতি-সার আপনাতে আপনি সন্নত। 


বয়স যতই বাড়ে, প্রেম-ও বাড়ে ভিতরে ভিতরে 
স্কবির শরীরে ফোটে আত্ম-তৃপ্ত পরিপক্ক ভাব। 
পাকিতে পাকিতে যথা মিষ্ট ফল আপনারে করে 
পরিপূর্ণ রসময়, জীবনের তা-ই শ্রেষ্ঠ লাভ। 
মর্ত্য-তীর্থে তারও পরে ধীরে ধীরে দেহ যবে মরে, 
উত্তর পুরুষে মূর্ত হয় সেই সুধা-রস-আব। 


২).২৩) 


ভালবাসার আনন্দ 


মৃত্যু আসে, তাহারে তো এড়াবার সাধ্য নাই কারো। 
তাই তুমি প্রাণ ভরে ভালোবাসো পারো যতক্ষণ। 
মৃত্যুময় মর্ত্য মাঝে টাল খেয়ে কখন জীবন 
চিরতরে মুর্হা যাবে, জানা নাই তাহা তো কাহারো । 
নেশা -ভরে ভালোবাসো, আর যত দুর্ভাবনা ছাড়ো । 
ওৎ পেতে থাকে থাক্‌ ক্ষুধাতুর মাংসাশী মরণ। 
যতক্ষণ ভালোবাসি ততক্ষণ ভরপুর মন 
জ্রলস্ত-জীবস্ত থাকে;-_ অস্বীকার করিতে কি পারো! 


এই জ্যোৎস্সা-ক্নাত রাতি, মনে - প্রাণে তারুণ্য উচ্ছল; 
মুহূর্তে সকল বাধা ভেসে যাক দুর্বার প্লাবনে; 
অতীতের স্মৃতি আর ভবিষ্যের স্বপ্নে কি বা ফল! 
বর্তমানই সর্ব -সার;ঃ হেথা নর ধন্য প্রেম-ধনে। 
ভালোবাসো __ ভালোবাসো; প্রেম তরে হবে যে পাগল, 
তাহার আনন্দ কভু কেড়ে নিতে পারে কি মরণে! 


পলাতকার প্রতি 


অন্ধকারে কেন সদা লুকায়ে __ লুকায়ে 
থাকো তুমি নিরুপমা£ আলোকের পথে 
মিলিবে না তব দেখা আর কোন মতে 
এ মর্ত্যের মোহাবিষ্ট লীলা - লুবন্ধ বায়ে £ 
তাকায়ে __ তাকায়ে পথে পৃর্থী-কুঞ্জ -ছায়ে, 
বসে-- বসে বিদ্ধ হসয়ে কন্টকের ক্ষতে, 
হেরিতে - হেরিতে পুস্প-ঝরা শতে শতে, 
আমারও যাত্রার শেষ আসিছে ঘনায়ে। 


এ প্রত্যক্ষ আলোকের আবাস ছাড়িয়া 
অনস্ত আধারে যবে যাবার আহান 
আনমসিবে আমারও কাছে, তখন কি হিয়া 
তৃপ্ত হবে পথে-পথে হেরি” বিদ্যমান 
পদ- চিহ্‌ - পরিচিতি £ সে কথা ভাবিয়া 
আবুল আগ্রহে সখি, জাগে মোর প্রাণ। 


৩-২৪ 


স্মৃতির প্রবাহ 


একদা হেরিনু তারে স্মৃতি -মুক্ধ প্রাণে 
অতীত সন্ধানে মগ্র। কহিলাম তাই : 
“হে স্বৃতর্তি বল স্থৃতি, তার ভাবনাই 
এত যদি ব্যস্ত রাখে, তবে বর্তমানে 
কর্ম-ক্রার্তি আনসিবেহ,। জীবন _ উদ্যানে 
পুস্প-ব্রত লুস্ত হয়ে শুধু সর্ব ঠাই, 
বিরাজিবে বিষপ্রতা; তা কি কেহ চাই! 
অতীত মতের মত চিতা - ভারই আনে 1”, 


মপ্র-মনে ০স কহিল, “স্মৃতি -লগ্রতায় 
অতীতের রসাপ্রুত্তি লি” চিত্ত -ভ্মি 
বীজ-গর্ভ হসয়ে ওঠেঃ পুম্পিত োভায় 


বাস্তবিক - জীবনের প্রতি নায়কের 
আছে বুঝি মনে মনে অতি-_ সংগোপনে 
ভাবমর়ী -_ মনোময়ী মানসী ভুবনে! 
নির্বিশেষ -নার্রী তাহ কক সকলের 
ভালো নাহি লাগে কভু । জীবন -_ পথের 
প্রবাহে চলিলিতে শিয়া, লগনে -লগনে 
সেই মানসীর মত যারে যত মনে 
হস্তে থাকে, তারে তারে ততই প্রাণের 
স্ীতি দিতে আবকুজলতা জাগে মানবের । 
আনমনে জীবনের কত ত্9গভ ক্ষণে 
অধরায় মিশে যায় হায় কত জনে! 
অবাস্তব বাস্তবের লীলা জগতের 

থামে না-__ থামে না কভু । মর- মরমের 
এত দাম তাই বুঝি প্রীর্ি-দরদের! 


২৩১২৫ 


অতুলন প্রেম 


কখন যে হস্য়ে গগছি আমি -__ তুমিময়” 
আমিও জানি না-__ তা", যে তুমিও জানো না! 
প্রেমের পরশমণি এ ভাবেহ তোনা 

করে তোলে সীসারেও$ পরম বিস্ময় ! 
মূল্যহীন মুহূর্তেই মুল্যাতীত হয়। 

না বুঝিয়া হয়ে গেছে কী যে বীজ বোনা !-__ 
প্রত ফল ধরিয়াছে, যাবে কভু গোনা ! 

গণ্য __ ধন্য চির ধন্য হস্ল যে হদয়। 


মানব -জনমে প্রেমই সর্ব-সাধ্য -সার; __ 
তা”-হু কাম্য বুঝিলাম; এ ক্ষণ -জীবন, 
সংগোপন এই প্রেম তোমার -__ আমার; 
দেহ-ভাগ্ু ভরিয়া যে সুধা আম্বাদন ! 
ভুমিময় হতে পারা -__ব্রহস্য অপার, 
দানে-প্রতিদানে প্রেম কী যে অতুলন! 


মৃত্যুর দান 


চিতানলে স্বর্ণ-তনু সহ্ধর্মিণীর 

নয়ন - সম্মুখে যবে পুড়ে হস্ল ছাই, 
তখনও কি চুপে চুপে কেহ বলে নাই,-__ 
মত্য -নীড় দুদিনের! চিহ্০ চলোর্মির 
থাকিবে না এ টৈকতে কস চির-স্থির! 
এই প্রনব বার্তাটিরে ভুলে ফেতে চাই, 
কামনায় ব্রিস্ট করি, তুলি পৃথ্বী-ঠাই। 
কামনাহ করে রাখে মোদের বধির । 


চিতা-বহি্ধ মহাবহি। স্ৃত্যু প্রেয়সীর 
চরম দুর্দেব হেথা ব্যক্তি - জীবনের । 
মৃত্যু যাচে,__ হও তুমি প্রশাস্ত সুধীর, 
অনিত্যের মাঝে হেরো স্বরূপ নিত্যের। 
অকস্মাৎ একাকার করি” দুই তীর 
ুচালো সে হেরফের মত্যের __ সষগেরি। 


০২৬ 


জ্যোন্স্ালোকে 


একদা এ ক্যোাহলালোকে চুল মলা দিয়া 
বসিতে হযে যৌবলের বাসস্তী বিকাশে, 

০ স্মৃতি কি বার বার মনে নাহি আনে £ 
তোলে না কি আজও সখি, চিত্ত আকুলিয়া ? 
তত দিন কিছু আর না থাকুক পাশে 

তবু চিনক্ুণত্তা থাকে সব শ্যাম ঘাসে; 
আকাশে নক্ষত্র যত ওঠে ঠিকরিয়া। 


তাস্ব পরে যৌবনের বেলা চলে গেলে 
থাকে বুঝি বার বার তাকানো পিছনে; 
স্মৃতি দেয় সুধা-রস সংগোপনে তেলে: 
ত্যোন্মালোকে চুল _ মেলা - ছবি জাশেো মনে। 
যাদুকলী, দুহ্‌ জনে যা” এসেছি হেলে 
তারই লাগি ব্যর্থ অশ্র জমে না নয়নে € 


সজনী যাপিত োোভন _ লোভন বরে 
নে সজনী তুমি, জানাই সুসংবাদ । 


আনাই আসল, বেশ-বাস চোটে নয়ঃ 
ভালোবাসা রচছে মুলত5 সাধের সাজ; 
মোহিনী মুর্তি মরম ০কডেই, লয়, 
ব্রহে না মোটেই সমাজ -বিহিতি লাজ । 
অপেক্ষা যেন সহজে সফল হয়, 
আনিয়ো সজনী, ব্জলী উতলা আজ্জ। 
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পশ্প-বাসিত শখোপা 


কখন্‌ কোথায় __বক্টী ভাবে খোপাকস সু 
পরেছিলে, তা” যে এখনও রেখেছি হন্নে 
জীবন -_ গোধূলি _- হেলায় নিরালা ক্ষণে 
মাঝে মাঝে হয় নিরজলে কত ভুল! 

যে কাচা কিশোরী রূপ ছিল নেশা - মুল, 
০ে রূপ তো কাল ঈর্ধায় অযতনে 
ব্যপগ্র-হ্‌ ছিল লুঙ্ঠনে সগোপনে,__ 

নিরস্ত নয়, হস্ত তার স্থুল। 


অবেলায় তার রুস-পানে বহ ভোর; 
সুম্ম্রের দিকে শঠের দৃষ্টি নাই, 

তাই. তো তরুণ-দিনের স্মৃতিরে চোর 
হরিতে পারে নি; কোপার সুবাস পাই, 
স্থবির-নয়নে জমে শুধু আবি- লোর। 


নরালার দান 


অশরীরী এক শ্রেয়সীর আনাগোনা 
অনুভব করি থাকিলেই নিরালায়ঃ 
শরীরিলী-সম অবাক আবিতে চায়; 
চুপিসারে চলে তাহার স্বপন - বোনা,__ 
তুলা_ ধোনা সম স্বপনের আশ ধোনা 
চলে মনে হয়ঃ যত ভাবনায় পায়, 
শরীরী হেরিতে উৎসুক বাসনায় 

তত বেশী হইঃ যায় বুঝি কানে শোনা 
না- শোনা কথার কাম্য কোমল রেশ! 
দেহী চাহিবেই দেহীর আবেশ পেতে? 
বাঙয় যদি হয়ে ওঠে পরিবেশ 
মরমী - মরম চাহিবেই ডুবে যেতে 
গহনে তাহার: এ স্বাদের নাহ্‌ শেষ; 
না দেখেও রই দেখা-সম স্বাদে 0েতে। 
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মেহশ্গানির পালক্ক 


বাসরের এ পালক্কষ €ষ কাক্চে নির্মিত, 
সই তমহগনি বৃক্ষ সুঠাম - উজ্জ্বল 
এবস্দা করিত তৃপ্ত অরণ্য - অধ্ভ্লল; 
পবন বিশাল বন করিত ঝক্ষুত; 
সমৃদ্ধির নে সুদিন এবে কাল -হত। 
শুক্ক কাশ্তে শিল্পার্জিত সরস সম্বল 
এখনও স্রুর্ণিতি করি” মিলন -মহ্দল 
ভাবুক রসিকে করে সান্নিধ্যে [বিস্মিত । 


ফাল্নুনের বস -ফক্কর শুক অঙ্গে ধরি, 
বহ্গময়তারে দীপ্ত এখনও নে করে; 
সুগ্ধ চিত্ত, স্থিতি দানে নিভৃত বাসবে। 
কাননের হমহগনি -মধু- বার্তা স্মরি'" 
আনন আবিষ্ট হয় আশ্রিষ্ট প্রহরে । 


বানা র 


বাধিতে বাস্তি ভালো রান্না- ঘরে বসি” । 
কি কি বান্না করিবে গো এ ছুটির দিনে 
হাসি মুখে শধাতেম, এনেছি তো কিনে 
যা” যা” সব চেয়েছিলে শগো মহীয়সী ! 
এত কন্ট সহে. কি শো শোেহিনী বূপসী! 
সে কহিত, স্বস্তি কোথা হাসি-মুখ বিনে, 
ভোজন - বিলাসী তুমি নিয়েছি. তা” চিনে। 
সুখখাবেশে শিরোবাস পড়িত যে খসি”। 


ঘোমটা টানার আছো নৌর্মাসী - সুখ 
নিতীক্ষনে নেত্র হোতো সোহাগ - প্ুরিত। 
শশমন কাড়িয়া নিলো এত সব সুখ; 
নিরালায় হতাশায় এবে কাদে চিত। 
স্মৃতি তো মরে না, তাহ. কান্না- ভব্রা বুক 
ফাকা রান্না-ঘরে চেয়ে হয় যে শক্কিত। 
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ব্রজকিনী ব্ামমণি 


সাধিবা হয ব্রত্জকিলী ___ বামমাণি _ ০প্রম। 
খন্িমকস আবলীতি নিকমষিত হোেস। 
দ্যুতি এব রাস _ রহ্দম অন্ুভস্ঞত্তি আলে, 
কৃষও বাধা প্রা -প্রীত্তি জাগায় তে প্রানে, 
ছআাগাক্স যয অপ্রাব্দ্ত ভপ্রজ _ বসাক্লাস 
সমুরতলীর মনোহর মরমী উত্ভাস । 

ত্রাহ চশ্দাস-শীতি জ্রীর্তি প্রতীতিত 
অচিস্ত্ত অভ্ডেদ-_ ভেদ - বিস্তৃতি গভীর 
দিব্য - দোল _ আলনের নর্ম মর্মে আনি, 
ধরববনি _- ধন্য বাগর্থেরি বিভা যায় দানি”। 
স্বক্লততম সাব্দ- বযোশো যে অব্য ভাব 
দরদী করিতে পারে ভব -ক্রজ্জষে লাভ, 
পদাবলী তাই. দেয় অবলীলা - ভবে 
সিক্ছু -নিভ বাগ্‌-ধারার্র লহরে __ লহরে। 


অনস্ুম্া - [প্রস্মহ্বদা 


অন্ুয়া _ প্রিয়ংবদা এ দুই. সখি 
০সীন্দর্য- মাধুর্ব -স্াত পুত কথাশ্রম, 
তাহ. মনন কুত্তা আবররও অনুসপামঃ 
সমগ্র আশ্রম -ভ্ভমি সম্িত্বে নিবিড্ড 
করিয়াছে দুষ্যন্ডের হ্বদয় অধীর 
তাহারে নেহাতির” তাই. । যাহ অনোরম, 
তা”হু পেতে প্রেম যীরে হোগায় উদ্যম 
৪৩ খেকে শএ্রভ তাহ বহস্ত মাটির । 


পুত আশ্রমে হেথা অনন্যা রাজ, 
প্রিয়ংবদা শ্রুতি যথা ভরে সুধা রবে, 
০সখ্থাকস যৌবন স্োোভে নিজেব্রহ সমাজে, 
প্রেম ০থা না মাতিয়া রহিক্সাছে কবে! 
দোষিতে দুষ্যস্ভতে তাহ আমি পাত্রি না যে, 
০্ররণা যুগল সি দিলো প্রেমোনুসবে । 
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বাণভ্ট্র -শব্দ-চিত্রে ভাগ্যে হসলে দেখা, __ 
তা"র শুভ্র সুখ -স্মৃতি সম্পদই মনের। 


সখিত্বে সৌন্দর্য -ক্লাত পুরুষ - নারীর 
কল্পনাও করিতে যে কবিরা কৃপণ; 
অনির্বাণ বাণভক্ট - চিত্রণে নিবিড় __ 
নগণ্যা হলেও তুমি অনন্য ব্রতন। 
কত রূপ ধরে প্রীতি কে করিবে স্থির! 
“বগব্যে উপেক্ষিতা” তোমা বলে অভজ্ঞজন। 


উর্মিলা 


তোমারে হেরিনু শুধু বিদেহ- নগরে 
মধুমরী বধূুবেশে বিবাহ সভায় 
নি2শব্দ নন্দিতা নারী । কবি -কল্লনায় 
যবনিকা -অস্তরালে রহি" চিরতরে 
ছটনা -সংঘট্ট যত নঅ্রতার ভরে 
করিলে যে বিলোকন । বাল্মীকি তোমায় 
মনে কি রাখে নি সদা, অনিন্দ্য সীতায় 
মুর্তি দিতে রামায়ণে অক্ষয় অক্ষরে! 


শ্রীরাম -লম্ষ্ত্রণ -সীতা সাহিত্যে অমর। 
তব আত্মলোপে তা” যে হয়েছে সম্ভব, 
উহ্য রাখি” সে কথা কি সাহিত্য -ভিতর 
দেয় নি তপহ্বী কবি তোমারে গৌরব £ 
যোগ্য অনুক্তিও কাব্যে সুন্ত্ব সমাদর ঃ- 
অনুক্তিতে উর্মিলা যে চির অভিনব। 
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শৈবাল 


হে শৈবাল, শ্যাম হ্লিচ্ধ সুন্দর শৈবাল," - 
কোমল মাধুর্ধে ভব অতি ধীরে ীরে 
সমাবৃত কর সুখে ঘউষর মাটিবে; 

ফুটি ফাটা ক্ুল্ষ ক্ষেতে -_ পারতো ন্লহ_-জাল 
করিতে কার্য যত বুঝি অস্তরাল ! 

কে না জানে দাহে দহে এইহ. ধরণলীবে £ 
কে না জানে নিদাঘের নির্দয়তা ছিরে 
অগ্নি -বর্ষাী অবিচার করে বেসামাল £ 


তুমি শুধু কিছুতেই দমো না ধরায়; 
সুযোগ সামান্য পেলে তারই ফাকে ফাকে 
স্েহ্‌-স্পর্শ বুলাইয়া দাহ._ দক্ষতায় 
পেলবতা ঢেলে দাও; মালিন্যের পাকে 
সৌন্দর্য সত্তার কর; সহজ্জ সেবায়; 

পক্ষেও ০ষ ঢালে প্রাণ, তে ভুলিবে তাকে! 


লতা 


অসীম আগ্রহ- ভরে জলতাইয়া যাহ। 
মাটিরেও জড্ডাবার সাধ অনিবার 

জানি না আমার মাঝে তে করে সধ্ভ্ার ! 
ঢল-নামা এ ভপ্রীতিত্র অবধি যে নাই! 
পুতি পরাণে শুধু চুপে চুপে চাই _ 
এ প্রীতি -ভাবের হোক কাননে বিস্তার; 
বিচসপীতে ___ বিটপীতে-_ গুল্মেরও মাঝার 
যোগ -সুত্র রচনার ব্রতে মাতি তাহ । 


হলতানো ব্রততী -ব্রত;ঃ চির নক্রতায় 
সহযোগিতার ভাব সহজ্জেই আনে, 

উচ্চ __ নীচ না গণিয়া সবে যে জড়ায়, 
শ্রেণী - বৈষম্যের বিষ নীরবে সে নাশে। 
দীন যদি ভাবে ম্তারে, কিবা আসে যায়।- 
তবু লতা লতাবেহই' সহঙজ্ষ বিশ্বাসে । 
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মাধবীলতা 


মাধবীলতায় থোকা থাকা ফুল ধরে। 
স্বেত-রক্ত পুস্প-পুঞ্জ কুঞ্জ-বীঘি ভরি" 
বাতাসে দুলিতে থাকে; সানন্দে শিহরি" 
হেসস্তের শা্ত -ক্িক্ধ সমীর -লহবে 
প্রফুল্লিত প্রীতি _- ভাব সধ্লারিত করে। 
পিপীলিকা - পতঙ্গেরা লতাকুঞ্জে চড়ি* 
নি2শব্দ সানিধ্য তার সুখে ভোগ কবি, 
প্রীতি-জয় ঘোষে বুঝি পৃথিবীর "পরে! 


হেমস্ত-শীতেরে যদি ভাবো অসুন্দর, 

সে ভুল ভাভডিয়া যাবে এ কুঞ্জ হেরিলেঃ 
অকৃপণ সৃষ্টি তার চির মনোহর 
ভালোবাসা সকলেরে দিলে আর নিলে; 
খোলো খোলো ফুল-দলে ঝলে সুর্ধকর *-_ 
সে সুর্ধ কি ঝলিছে না তোমারও নিখিলে ! 


সন্ধ্যামণি 


সন্ধ্যাকালে ফোটো ঢেকন তুমি সন্ষ্যামণি ? 
আনন্দের অবাধ যে থাকে না কো আর। 
জানি মনে, অন্ধকারে ঢাকিলে ধরলী 
তমিক্রা-স্তভিত পথে মৃদু পদ- ধ্বনি 
করিতে করিতৈ আসে -- আমি মুগ্ধ যার 
মহা প্রেমে-_ ০ দযর়িত; হ্দদয় আমার 
ফোটে তাই; আপনারে ভাগ্যবতী গণি । 


আমারে সে সংশয়িত রাখিতে না চায়। 
চন্দ্র-দীপ্ত্ি জালে নভে, নক্ষত্র -নিকরে 
নীলাত্র - গম্বুজ সুখে সাদরে সাজায়, 
অলিলিন্দে __ অলিন্দে দীপ ঘরে ঘরে ধরে; 
খদ্যোতের ঝিকিমিকি শত বীথিকায় __ 
তাস্প্ই দান; তাহ ফুটি তারই লীলা - ভবে |”, 


৩০৩০৩ 


হুবন্‌ বতুতার স্মাতিতে 


জ্রমণ - বৃত্ঞস্ত তব পড়িতে পড়িতে 
সুক্ষ কোৌত্হলে কাটে কত না প্রহর! 
মিশন্রীক্স হে মনীষী, দেশ - দেশাস্তর 
ভ্রমিলে অদম্য হর্ধে বোমাধ্রিত চিতে। 
কত জন -_ জনপদ দেখিতে দেখিতে, 
কত সঙ্গ সুর্রভিত মধুর -উষর 

দৃশ্য -রসায়িত চিত গ্রন্থ -কলেবর 
করিল অমৃত -প্ুর্ণ সবারে নন্দিতে ! 


সুধা -ক্সাত এ ভারতে - বম্য বহ্গ_ দেশে 
এসেছিলে ভাবি যবে জ্রমণ -পিয়াসী, 
কালোত্তীর্ণ উত্তালতা চি্ত-তলে এসে 
আরও হেন বেশি করে কথা বাশি বাশি 
ছেলে যায়» পর্ধযটনই. মনে হয় ০শষে 
শ্রেষ্ঠ হেথা নর-চিত্ত তুলিতে উদ্তাসি”। 


শির্পার - পাহাড় 


শির্ণার - পাহাড় -বন সিংহের গর্জনে 
মুখর যখন হয়, অন্যান্য প্রাণীরা 
ভীত- _ ত্রস্ত হ”য়ে ওঠেঃ যত বপ্র- ক্রীড়া 
বন্ধ হয়; বব হীন বিহঙ্গ কাননে 

উভভীন হলেও কতু, আরাব - শ্রবণে 

ঈ্গাথ করে আহার্ষের তরে োরাফিরা । 
পশ্ুব্রা্ - ধ্বনি মন্ত্র সথগ্ারে যে ক্রীড়া, 
স্ব-শব্দ স্বাপদ অন্য তুচ্ছ বুঝি গণে! 


হস্তী নহে__ব্যাঘ্র নহে -__ সিংহে পশুবাজ্ৰ 
আখ্যা করেছে নর মহিমায় তার 
স্বীকৃতি দিয়েছে দেখি” স্বাপদ-সমাজ্। 
স্মরণীয় সিংহ - ক্ষেত্র ' গির্পার- পাহাড় 

জৈন -তীর্থ অহিতসার কাস্ভতারের মাঝ 


লালমন্পা 


জাশ্িবে কি পুব মত ! আসল্স ভষাতে 
০্েবা -তৃণ্ত সমীরের মৃদু স্পর্শাঘাতে 
০ ভিক্ষুরা শ্রমণেরা খুলিবে কি দ্বার 
চমকিত, পুলকিত জ্ঞান _ শি পাতে ! 
সক্কেত দিবে কি আর বিদক্ষ -সভাতে 
০থের বৃন্দ লভ্ভিবারে শাস্তি শ্ুন্যতার ! 


মহানিদ্রাবিষ্ক পুর্ব নালন্দারে তবে 
ডাকিয়া কী লাভ হবে! হয়তো এখন 
বিসর্জিয়া পুর্ব-লন্ধ এঁতিহ্য -বৈভবে 
নিরঞ্জন নির্বাশে ০ে আছে নিমশগন ! 
*পুবাতত্ত প্রচাব্রিয়া লন্ধ কিচু হবে 
তেন খোল মৃক্তিকার মৌন আচ্ছাদন! 


ভাবত -পঠখিক হিউজমেন সাঙু 


মেত্রীময় তোৌদ্ধ- ধর্ম- পাবর্িজাত _ বাসে 
বিভোর - বিমুদ্ধ হয়ে চেনিক শ্রমণ 
ভারত ভ্রমণে এলো । এ্পুণ্যার্র জীবন 
হর্যবর্ধনের দেশে ভব্রিল উদ্তাসে। 

ধর্ম -ভ্হান অর্জনের অদম্য উন্প্রাসে 
করিল যে প্রাণ - পণ -_ অসাধ্য সাধন, 
যত কাঠ কত ভাস্র শুভ্র বিবরণ, 
শ্রদ্ধায় __-সম্ভ্রমে সন্ভা ম্ি্ধ হয়ে আনে। 


তখনও নালন্দা দীপ্তি হয়নি নিঃশেষ, 
বঙ্গ দেশে তাজ্রহিনপ্তি বন্দর প্রধান, 
বার্রাণসী ___ প্রয়াশেতে বৌদ্ধ _ ধর্ম রেশ 


আদিম ভাষা-চিত্র 


তাল - পত্রে __ তুলট-কাগজে বক্াভিল্রাম _. 
তাজ পত্রে __শ্পিলা শ্িক্ষস -লিশ্পিতে স্ুহতাম 
আদি যুগে মনস্বীরা দিব্য ক্গোতুহলে 
ব্চিল কুচি কত বর্শ- মালা! _ দজ্লে ' 
এখনও ব্রুয়েছে তাস্ব এ্রতিহাসা দাম; 
স্থায়ী হস্ল এ ভাবেই আদি অলক" । 
সার্থক এ সুধা -স্বাদ মর - মর্ভ তে 


শিল্প _ বোধ __ বোধি যত বিচিত্র চিত্র«' 
প্রত্তিভা - প্রযত্র লভি”, শিল্সিক পরিধি 
ব্যাপক করি" যে সুক্ষ বিদশ্ধষের অন 
করে স্দা। সীমাহীন চিত্রণেরও বিধি। 
মৌল ভিন্তি ভাবা -চিত্র মোহন অক্ষন ___ 
চিক্তোদধি-মহ্ছনোধ্ধ স্বভ্গা-লব্ধ নিধি। 


যাদুক্ঘরের যাছু, 


লম্ষ যাদুক্ঘর হস্তে বশক্ষের ভিতবে 
কাদের কোমল স্মৃতি করে আনাগোনা; 
চর্ম-চক্ষে দেখিনি তো-__নাই জানা শোনা 
তবু ভারা মর্ম মোর অহরহ ভরে 
নানান মুহুর্তে শুধু নানা মুর্তি ধরে; 

চলে শুধু উচ্ছলিত স্বপ্র-জাল €বানাঃ 
সুম্ম্র স্বপ্ন স্মৃতি তুলা হতে থাকে তধোনা, 
লম্ঘু তারা চতুর্দিকে উড়ে উড়ে পড়ে। 


৩০৩১৬ 


অনির্বাণ বালী 


অনির্বাণ বানী তার, বীণাপাণি যাস্বে 
পরম প্রসাদে তৃপ্ত করে ধরলীতে। 
হোমর -বাল্দীকি ব্যাস সুদুর অতীতে 
রাখিল শাশ্ধত করি” বানী -সাধনারে। 
০স সাধনা -সরলীতে পথিক সবারে 
বিকচ পুস্পিত শোভা শুধু চারিভিতে। 
সই ধন্য, বানীময় যে করে সত্ভারে। 


দেহ-লুত্তি দেহী- পরিণাম ইহহধামে; 
বাণী-মুতি লভিবার আকাঙ্কফ্ষায় তাই 
আমরণ সাধনায় যাব্রা অ-বিরামে 
যত্ুপল্র, তাহাদের মৃত্যু বুঝি নাই। 
স্বার্থ দুষ্ট ভণ্ু -ভ্রষ্ট সাধনার নামে 
কলুঘিত করে প্রশ্থী -_সারকস্কত কাই । 


ধ্বনি 


ধ্বনি কী! ধ্বনি কী! শুধায় শতেক জন। 
ধ্বনি রহস্য কহিবে সাধ্য কার! 

ধ্বনি ব্রুসময় এ নিখিল সংসার । 
বাসনা - সাগরে উর্মির আলাপন্ন 
শুনিতে - শুনিতে সংবিশুময় মন 

শরিচিয় লভে আনন্দে আপনার । 

নে ব্যঞ্জনার তুলনা কি আছে আর! 
ধ্বনি রস -__তাস্লহ স্তম্তিত নিষেবণ । 


সে পরম রসে চরাচর রসময়। 
ধ্বনি আর হাসে অচিস্ত্য ভেদাভেদ । 
চর্বণে তার যেই পায় পরিচয় 
সুচে যায় তারই স্কুলতার যত ক্রেদ। 
লহ্মায় ধরবনি ক'রে দেয় শেষে লয় 
ব্রসময়তায় ব্যক্তির বিচ্ছেদ । 


৬৩১৩৩ 


হরফ 


করলেও, ধবনি হুবহু যায় না ধরা: 
প্রতীকের রূপে নিয়ত প্রয়োগ করা 
চলে বটে, তাহ প্রয়োজন সদা তাশ্র 
বাচনে -_ রচনে দেখা যায় অনিবার। 
বসুহ্ধরা যে শাশ্বতী মনোহরা 
অগণিত রূপে; অবুদ ভাঙা -গড়া 
চলিলছেই, তারও ভাষণের দরকার । 


ভাষাই আভ্ডাসে ধ্বনিতে প্রকাশ করে 
যাবতীয় ভাব; ছাপায় হরফে তা” যে 
প্রতীকের রূপে পুঁহিতে মুরতি ধরে; 
অধরারে লতি মানুষ তাহারহ্‌ মাঝে। 
সভ্যতা পায় ব্যাপ্তি যে চরাচরেঃ_ 
অরূপ ধবনিও হরফ -রাজিতে রাজে। 


কাব্য 


শব্দেরা কবির চিন্তে ভিড় ক”রে আনে ।-__ 
কে আগেো-__ কে আগে তারই প্রতিযোগিতার 
অস্তহারা আবেদন শুধু দুর্নিবার। 

অতি-সুম্ষ্ন কাব্যাতআসার অমেয় উস্তাসে 

শ্রেনী- বন্ধ শব্দ-মালা পরস্পর পাশে 
সজ্জিত হস্তেই থাকে । এ শব্দ সম্ভার 
নিহশব্দে কাব্যেরে দেয় অপুর্ব আকার; 

সর্ব সম্তা ভরি তোলে দিব্য রসোল্লাসে ৷ 


কবি কাব্য -অষ্টা, তবু সৃজন - মাধ্যম, __ 
সবিকার -__ নির্বিকার অম্ত্ত - আধার 

ধ্যান -রসাহৃত ধবনি, রক্ষা করি” ক্রম 
কাব্য -বূ'প লভি” তৃপ্তি যোগায় সত্ভার। 
কাব্য তাই এ সংসারে সম্পদ পরম £- 
রস-মুক্তি দিতে আর সাধ্য আছে কাস্র! 


২৩০৩১৮৮ 


সর্বাচভ্তাভুক 


কবিরা জগতে কিস্তু সর্বচিস্তাভুক। 
সহস্র সহ চিস্তা স্বপ্ন চরাচরে 
মুহুমুক্ছ: মুর্তি ধরে; বস্তুর সাগরে 
অফুরস্ত ভর্মি-সম প্রকাশে উন্মুখ; 
০ে লক্ষ তরঙ্গ -রোলে ভরে কবি-বুক। 
সে ভাব-তরঙ্গ তা'রা কাব্যাধারে ধরে; 
এ ভাবেই অহরন্নিশ অসীম সুন্দরে 
মুর্তিমস্ত করিতে যে তাহারা উহ্সুক। 


ভাব-চিস্তা স্বপ্রেরা যে এ্রত মন্নাহর, 
জগতের -__জীবনেরও এ্রশর্ধ যে এরা, 
এ সত্যেরও উপলন্ধি - উচ্হাসে অস্তর 
প্রসন্ন করিতে পারে কবি -সাধকেরা। 
লক্ষ লক্ষ কাব্য -ভাণ্ড অমৃত -নির্বার 
পানে তৃপ্ত চরাচর বৈচিন্তের সেরা । 


শবন্দ- লীলা 


শব্দে-শব্দে চারিধার বাজিছে নিযত। 

কান পাতি -_ নাহি পাতি, কি বা আসে যায! 
লক্ষ কোটি শব্দ শুধু কানে নিরালায় 

বেজে যায়। শব্দ করা কার বুঝি ব্রত! 
শব্দে-_শব্দে সবারে সে করিবে সতত 
তাহারই তিয়াষী সুখে সুন্দর ধরায়। 

অপ্পুর্ব এ শব্দ-যাদু কাহারে না পায়! 

শব্দ- সঙ্গীতের স্বাদ অমস্মতৈরই মত। 


পশু পাখী - পতঙ্গের সুহ্ত্র শব্দ জাল, 
বিট'ী-লতার শব্দ, বারি -তরঙ্গের 
বঙ্গ -ভঙ্গময় শব্দ সকাল -বিকাল-___ 
গোধুলি- নিশীথ ভরি” লুন্ধ হৃদয়ের 
কাছে-___ কাছে, সুহুর্ু্ঃ সর্ব- অস্তরাল 
লুপ্ত কি করার ছল নহে বল্মভের! 


৩১৩০ ৯৯ 


অআভিথানের শব্দ_২ঙ্গ 


অসংখ্য শব্দের সাথে হল পরিচয় ৮ 
পাশাপাশ্ণি মিলে -মিশে তারা সবে রয়, 
থাকে মহাসভ্যতাার পরিচয় দিতে । 
ব্রহস্য - লীলার খনি এই শুথখিবীতে 

তে সভ্যতা বিবর্তনে মহ্াাম্ৃত্যুঞ্জয়, 
অভিধান _- শব্দ -সিক্কষু তারই কথা কয়। 
স্ন্দ-সঙ্গ তাই আর পারি না জুলিতে। 


সমশ্্ কেহ কি পারে মস্তিক্ষে ধরিতে ! 
ব্যবহার যথা খুশি, জানাতে __ জানিতে 
অতভলাস্ত চিত্ত _- কথা ! সভ্যতা _ ভাত্ডার 
প্রত ক্ষুদ্র__ সুবৃহত কী আছে মহীতে ! 


বেয়াকবণ 


ভাষার বহত্ডা ধারা নদী-২মম বহে। 
বেয়াকরণের প্রজ্ঞা দিব্য ক্ৌতুহলে 
বাগর্থ তরঙ্গ বঙ্গ সন্ষিৎ্সার বলে 
আবিক্ষার কার”, তার নিয়ম আশ্রহে 
স্তইহ প্রয়োগকারী সকলেবরে কহ্ে। 
সুস্ঠু ব্যবহান্ে তাহ বিদশ্ধ সন্লে 
সানন্দ প্রয়াস করে সদা এবহ ফলে, 
ধারাবাহী সুস্থিতিও ভাববার যে রহে। 


সুত্র _ বুভ্তি _ভ্ভাব্য _ব্যাণ্ত 'ত্রহ্ুনি _ প্রভঙ্কাতর 
ব্যাকরণ -অভিজ্গ্ান সংস্কৃত _ ভাষায় 
হিমাদ্রি -সদৃশ্শণ বাজে উত্ভুঙ্গ সম্ভার । 
শাশিনি - কাত্যায়ন -পততঞ্জলি - প্রভায় 
স্বাস্থ্যস্রী যে সুরক্ষিত সংস্কৃত ভাবার । 
বৈয়াকরণের দান গ্রাহ্য সভ্যতায় । 


২৩১১৯ 


বস - পর্রিচয় 


কটু -তিক্ত অল -রস কষায় ___ মধুর 
সুস্থতাই. লভে দেহী স্বাদ-লন্ধ চিতে। 
শৃঙ্গারাদি নব-বসে কাব্য রসাতুর, 
অমেয় আনন্দময় ব্যঞ্রনার সুর,-_ 
মন -রসনাঝ তার স্বাদ নিতে -_ নিতে 
ব্রশ্মাশ্বাদই, উপলব্ধ হয় এ মহীতেঃ 
নন্দন বাসর সম লাগ্গে ভব-প্পুর। 


শাভ্ -দাস্য- সখ্য আর বাশ্সল্যের সাথে 
মধুর- রসের দিব্য উম্মাদনাময় 

লীলাময় -লীলাত্মক প্রেমের পুজাতে 
ভব-ব্রজে নর-জন্দ চরিতার্থ হয়। 
রসেরণও অবধি নাই, যে রসে যে মাতে, 
পায় তাতে বসময় রস - পরিচয় । 


প্রবগশ্পক 


সম্পাদিবে সম্পাদক, লেখক লিখি?ব, 
প্রবশিবে প্রকাশক,_ আই শুধু কাজ; 

তবু কত রহস্য যে করিছে বিরাজ 

ভার মাঝে, তকে বা তার সব তত্র দিবে! 
মুদ্রপ-গহন কে বা নির্ণয় কবিবে! 

কাগজে সুদ্রিত কথা হয়ে ভাজ ভাজ 
ভি” কত ব্রম্য কাম্য -__ রঙ্গময় সাজ্জ 
ভরে ধরা কভু শিবে __ কখনও অশ্শিলে। 





পাঠকেরও মিত্র 0ে যে, _ হাইফেন? যেব। 
মুদ্রাকর ভার নেয় গ্রন্থ মুদ্রণের £- 
বহস্যের হকজ্জ তব প্রন্কাশকই কেন । 
যোগাযোহা ধারয়িতা ০ যে সকলের» 
গ্রন্থ রাজ্যে মধ্যমণি কে শ্লা ভার হেন! 


২৩৪৩০ 


অভ্ভাগাব সৌভাগ্য 


দুজনেই দুজনার খেলার দোসর; 
কাহারও হযে নাহ কোন নিবাসের ঘর, 
কাহারও ভুবনে নাহ কেহ হযে পালক । 
দুসজনেবে সঙ্গ দিয়া হয় সহায়ক 
ধুলায় গড়ায় দৌহে তবু কী সুন্দব! 
এ সখ্য দেখার কা'ব নাহি হয় শখ! 


ভাগ্যহত দু'জনেই, দুখ তবু নাই, 
বিধি-দত্ত আলো -বায়ু- খাদ্য যাহা পায় 
অকৃত্রম আনন্দ যে তাতে সর্বদাই । 
রোভ-লুন্ধ নগরের স্বুণ্য মত্ততায় __ 
অসাম্যের শাঠ্যে তাস্রা নিত্য চাই - চাই 
করে না তো; তাই ধন্য বণ্য বসুধায । 


সর্মবরের সি 


দুশ্টি মর্মবরের সিংহ আমার টেবিলে 

রয়েছে অনেক দিন। পাক্েব সময় 

মনে হয মোর পানে তারা চেয়ে বয়, 
শোনে পাঠ হয়তো বা দুজনেই. মিলে। 
লোকে বলে, “জড় বস্ত্র নিষ্প্রাণ নিখিলে 1” 
বিশ্ব - প্রাণশক্তি হস্তে তারা ভিন্ন নয়, 
অস্ভলীন দৃষ্টি দিয়ে দেখিতে জানিলে। 


স্তম্ভিত হিংস্রতা যত মর্মবের মাঝে; 
সিংহ দুশ্টি বুঝি কয়, “সৃষ্চিকর্তা তব, 
€তোমারেও চাহে শএ্রহ অহিংসর সাজে । 
সৃষ্টি গোহ হবে তার তবে অভিনব ।” 
নিগুড সম্পর্ক জড়ে - চেতনে বিরাজে, __ 
অশেষ অচিত্ত্য লীলা, কত আর কব! 


৩০ ২. 


পের ভূমিকম্প 


€চল্লিশ- ০েকেগুব্যাপী প্রলয়ক্ষর ভূমিকম্পে ৩১শে মে, 
১৯৭০-এ দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর অস্তর্গত ইয়ংগ্যে 
- নামক পার্বত্য শহরে রাণ্রাহিকা - গ্রাম নিশ্চিহ্ু হয়।) 


লশু -ভণ্ড-করা এক চগ্ ভূকম্পনে 
ইয়ংগো 'ব অন্তর্গত পাড়ার্গা তাহার 
সম্পূর্ণ বিধবস্ত হ'ল । কয়েক হাজার 
নরনারী মৃত্যু -মগ্ন মুহূর্ত -স্পন্দনে ; 
অগণিত অন্য প্রানী নিশ্চিহ্ন মরণে 

লুণ্ হস্ল নিসর্গের সহি" অত্যাচার; 

সহস্স শব্দেও তারা জাগিবে না আর। 
নট-ন্ত্যে সৃষ্টি__ ধ্বংস সাধে সে ভুবনে, 
অনস্ত লীলার স্বাদে তৃপ্তি আসে কার! 
রহস্যের মায়াজাল - ফাকে ক্ষণে ক্ষণে 
০ কি বলে : “অন্ধ জীব কোরো না বিস্তার 
অহঙ্কার-দম্ত আর; নিজ - নিজ মনে 
সসীমতা উপলব্ধি করে! আপনার 
প্রেম-যোগ রক্ষা করি' অসীমেরই সনে।” 


ভূপালের গ্যাস - দুর্ঘটনা 


ভূপালের ভয়াবহ গ্যাস - দুর্ঘটনা 

লক্ষ জনে হতাহত করিল যখন, 
স্বতঃই যে চিস্তাবিদ-__ প্রাজ্ন্ -বিজ্গণ 
বুঝিল, মুনাফা- লোভই সৃজে প্রবঞ্থনা। 
স্বার্থপর ব্যবসায়ী অতি-ক্ষুদ্রমনা 
রিপু-জালে বিজডিত থাকে বলি” মন 
ভুলে যায় নৈসর্গিক সৌম্য সম্মিলন; 
সভ্যতার শ্ররেষ্ঠাদর্শ সম্ম্রীতি- সাধনা । 


প্রাণীলোকে মেরুদক্ডী মানবই. প্রধান; 
ব্যবধান সাম্যে হবে কবে অবসান! 
অমল প্রশান্তি কবে আসিবে ধরায়! 
মানবিক মাধুরীর হস্লে অস্ঞ্য্থান, 
স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হবে শ্নিগ্ধ বসুধায়। 


৪) স্টি ২৩) 


অকৃতদার 


ভাক দিয়ে যারা গিয়েছে জীবন পখ্ে, 
সময় অভ্ভাবে না লভিয়া অবসর, 
এশিয়ে শিয়েছি অচল খাকি” ব্রতে, 
জটিলতা যত এড়িয়েছি কোন মতে। 
বোগ-জবা করে এবে হায়, জবজব 
যারা ডেকেছিল, সবাই বঁধেছে ঘর; 
সাজ্না দিবে কে আর ভাগ্যহতে! 


একাকী থাকার অজুহাতে দিলে ফাকি, 

কে আর ডাকিবে অবেলায় কারে ঘরে! 
সবাই. পথিক; করিবেহ্‌ ডাকাডাকি 

সঙ্গী করিতে __ সঙ্গ পাবার তরে; 

অশাাস্ভ মনে শাম্ত তবুও থাকি' 

ভাবি,-__ লীলা যার পারাপারও ০স- ইহ করে। 


দিখিষু 


দিধিষুরে শুধু শুধাবার সাধ জানগো,-__ 
ভুভিতে কি পারে প্রথম প্রেমের কথা 
কেহ কোন দিন £ অতীতের আবুলতা 
জাগিয়া খাকিয়া হৃদয়ের পুরোভাগে, 

তারে না ভুলুক,_বচাহে না কি অনুরাগে 2 
প্রথম প্রেমের ব্যাপকতা - গভীরতা 
অতুলনীয় হযে; তাই যা”রা (প্রমব্রতা, 
ভ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গ কভু কি মাগো? 


দিধিবু দ্বিতীয় পতিরে কী করে বরে£ 
প্রথম স্বামীর স্মৃতি কি সাধে না বাদ? 
দেহের পিপাসা যে ভাবেই রূপ ধরে, 
প্রেম বিহ্‌্নে যে একেবারে বিহ্বাদ। 

বিবাহ যারে যে একবার ভবে করে, 
তা মাঝে কেহ কখনও মিশায় খাদ! 


৩১৪৫৪ 


বারবনিতা 


কী আশ্চর্য! রম্য -কাম্য নর - কল্পনায় 
উর্বশী-মেনকা-রস্তা-__অব্সরী সুন্দরী 
দেবেন্দ্র-সভায় রাজে স্বর্গ আলো করি' 
যেমন ভলোক -ভরা বারবনিতাষ। 
কাম-পক্ক ধৌত করি' সেথা তমিস্থায় 
ব্রত-্রষ্ট নর রাজে সৌম্য বেশ পরি”। 
মৈত্রী- প্রেমে লাম্পট্যের কাপ্পট্য উত্তরি' 
সভ্যতা কি বিকশিত হবে না ধরায়! 


চতুরাশ্রমের চর্ধা সাফল্য মন্ডিত 

করার প্রয়াস কবে হবে সামগ্রিক! 
চি্ত-পদ্ম সকলের পূর্ণ প্রস্ফুটিত 
হলেই কৃতার্থ হবে মানব - পথিক । 
নিরাকারে সাকারতা হলে সমর্সিতি, 
লয় পাবে ভোশী-স্বর্ণ-স্বপ্র কাল্পনিক। 


নর্তকী 


অঙ্গে অঙ্গে রঙ্গ-ভরে নৃত্য -ছন্দ হিল্লোলিত তাই। 
নর্তকীর সে-মাধুর্যে সমাবিষ্ট হ'তো যে সবাই । 
অতুল্য __ অমূল্য ছিলো মত্ত-লোকে তাধাব সাধনা । 
মহাকাল লৌল্য-বশে ধীরে ধীরে কপ -বহি-কণা 
আহরিয়া নিলো সবই, বেখে গেলো নির্বাপিত ছাই; 
লোল চর্মে-__ অক্ষি- পুটে লাব্যপ্যেন কিছু আর নাই; 
বার্ধক্যের জড়িমাষ সে কি তাই থাকে অন্যমনা! 


এই দেহ-__ এই নৃত্য-_ এই শত শিল্প-কুশলতা 
দুলায়ে -__ভুলায়ে গেছে এক যুগে কত বিদাদ্ধেরে। 
স্মৃতি -ছায়াচ্ছন্ন যত মায়াময় মৌন বিষণ্রতা 
এখন সে মন্ত-মুগ্ধ-উদ্বেলিত যৌবনেরে ঘেরে। 
নব নর্তকীরে ঘিরে জনতার জাগে মুখরতা। 

কী নিষ্ঠুর অভিনয়! কালই হায় নাচায় নরেরে। 


৩৪৫ 


জন্ম - পাত্রকা 


স্বল্পস্থায়ী এ জীবন; রহস্য তাহার 

তবু কিজ্ভ মানবের সাধ জানিবার। 
জ্যোতিষের তারই তরে হেখা অভ্যুদয় । 
কার্ধ-কারণের সুত্র সে-শাস্স্র নির্ণয় 
করিবার তরে করে অমেয় প্রয়াস । 
ভবিষ্যেব কোন ভাবে লভিলে আভাস, 
জন্ম -লগ্ন-__ মৃত্য -লপ্পন একাকার হয়ে 
বাস্তব জীবনে যায় সীমাহীনে লসয়ে। 


আশা -নিরাশার হ্বন্ধ হয়ে অবসান 
উপলব্ধ হস্তে থাকে, অন্ত এ প্রাণ 
কোটি রূপে বূপাস্তরে চলোর্মির প্রায় 
অনাদ্যস্ত সিন্ধু বুকে আনন্দে মিলায়। 
জ্যোত্তিষের জ্যোতির্ময় মহামহোভ্াস 
কোটি জন্ম- পত্রিকানে করে সপ্রকাশ । 


জন্ম -তিথি 


জন্ম-তিঘথি পালনের প্রয়োজন নাই । 
প্রতি দিন -__- প্রতি তিথি __ পল অনু'পল 
আসে -__যায় জীবনের সাধিয়া মঙ্গল; 
সর্ব কালই জন্ম-ভিথি সকলের তাই । 
মুহুর্তে সুহূর্তে সবে উল্প্রডিঘয়া যাই 
পুর্ব-পুর্ব মুহুর্তেরে । এই ভুমশ্ডল 
কোন্‌ গুড় শুণ্ত ভাবে জনম সফল 
করে কাস্র, কেহ তাস্র সন্ধান কি পাই! 


জনমের পুর্বেও যে পুর্ব জন্ম আছে; 
চিহিতি জন্মেরও আছে লক্ষ জন্ম-থখর; 
কোন্‌ জন্ম-পল গশ্য হবে কার কাছে! 
এক ব্পপ হস্তে চলে নিত্য বপাত্তভর। 
সমুদ্রের কোটি উর্মি আগে-পাছে নাচে ঃ- 
আদি - অস্ত হারা সিন্ধু, কী বিস্ময়কর! 


৩১৪৬৩ 


জন্মদিন 


নাম-বরূপে সীমিত এ সুন্দর ভুবনে 
মোর জন্ম-লগ্মে স্মরি” শজ্খধের ধবনিতে 
আনন্দ বাজাতে যা"রা ব্যস্ত চাবি ভিতে, 
তা' দের শুধাতে সাধ জাগো ক্ষণে ক্ষণে,_ 
খশু-দৃষ্টি পৌোষে তারা কেন অকারণে ? 
০স চাহিল লীলাবেশে নিজেরে সৃজ্িতে 
বনু ভাবে -__ বহু রূপে, ভাই এ মহীতে 
মনুষ্যেব আগমন লগনে __লগনে। 


এই মহাদৃষ্টি নিয়ে সকলে সবার 
সৃষ্টিতে রহিলে হ্ষ্ট অনিষ্ট তো নাহ; 
অন্যথায় পুষ্ট হয় দুষ্ট অহঙ্কার, __ 
বৃথাইহ ঘোষিত হয় মিথ্যার বড়াই । 
জন্মদিন! কার জন্ম এককই তাহার 
সৃজনেরে কোটি ভাবে করিছে যাচাই । 


শতবর্ষ আমু 


শত বর্ষ আমু যদি খষির বিহিত 

লভে কেহ, নিহসন্দেহ সুদীর্ঘ জীবন 
মর্ত্য-রোকে লভিল সে, কহিবে স্বজন । 
সওওয়া পাঁচ কোটি মাত্র মিনিটে গঠিত -_- 
তবু তো সে দীর্ঘ আয়ু; চলোর্মি -ক্ষোভিত 
কাল -সিক্কষু মহাশ্রাসে থাকে কত ক্ষণ । 
অসাধ্য যে চিহ্ু তারও করা নিরূপণ । 
অনিবার্য অবসানইহ চির নির্ধারিত । 


সওয়া পাঁচ কোটি মাত্র মিনিটের মালা 
মুমুর্বুর কগ্ঠ-লগ্র লীলাচ্ছলে করি, 
মহাকাল নির্বাপিয়া শেষে জন্ম-জ্ঞালা 
লয় তাস্র অনির্দেশ্য সে লীলা সন্বরি*। 
কৌতুকে সে রচে না কি অনস্ত নিরালা! 
বৃথা আয়ু,-_ বৃথা দস্তে হই আত্মস্তরি। 


৩০৪০৭ 


সুতির অমরত্ব 


মহাসত্ত মানবেন অমর স্মৃতিরে 
সুর্তিমর্ত না বরাখিলে প্রস্তরে -মর্মরে 
জনাকীর্ণ রাজপথে, স্মর্তি-তেদী স্পরে, 
০ এ্রতিহ্য লুপ্তি লভে কালাস্ত তিমিরে। 
কু, হয়ে দুইজন অবভ্তার ভবে 

তখন ০ স্মৃতিরেহ অস্বীকার করে। 
অন্ধকার চার-ধার ফেলে হায় ছিবে। 


প্রাণে-মনে নিতে হবে উন্নতিরহ তবে । 
অতীত যাহার নাই, তার বর্তমান __ 
ভবিষ্যৎ সবই ন্ট _জ্রষ্ট পৃথ্বী 'পরে। 
মহতের মহিমায় না পুরিলে প্রাণ; 

জড় মুর্ভি শাশ্ধত কি রহিবে মর্মরে! 


ভবিতব্য 


যে নিষাদ প্রেম-মুগ্ধ ত্রীঞ্ মিথুনের 

মিলন সহিতৈে নারে, শোক -দীর্নতায় 
অভিশপ্ত করি” তারে মর-মৃত্তিকায় 

কী লাভ তে মি কবি, ক্রৌঞর্ত যুগলের £ 
মহাকাল -তমসার তুর্ণ প্রবাহের 

নির্বিকার গতি কভু খামানো কি যায়! 
বাণ-বিদ্দধ করিবেই ব্যাধও প্রেমে হায় ! 
গ্লোক-- সে তো সভ্তোক-বাক্য বিবক্ষু বক্ষের। 


আরেক ভমসা কবি, জানি কাব্য-কথা; 
মহাকাল -ভমসারে প্রতর্তিযোশিতায় 
হারাতে সদাহ ব্যণ্রঃ তবু বক্ষ ব্যথা 
প্রশমিত কভু হয় তায় এ ধরায়! 
শাশ্বত হে হাদয়ের বোবস্দ্যমানততা | 
শুদ্ধ সীতা _ প্রেমও ক্রি রক্ষ: - রিরংসায় 


২০১৮৮ 


অপু-দুর্গা ডাকে মোরে-_ সর্বজয়া ভাকে। 
নিশ্চিস্ত “নিশ্চিন্দিপুর" -_ নিরালা প্রকৃতি 

ডাকে মোরে । নিসর্পের শোভা _- গীতি - প্রীতি 
মাধুর্য নিয়ত মনে ঢালিতেই থাকে। 

ললিত লাবণ্য যত পল্লী-পথ - বাকে-_ 
মাঠে -ঘাটে ভুলাতেই থাকে নিতি -নিতি। 
কে ভুলিবে প্রাণোচ্ছল সঙ্গী-সাহী -স্মৃতি!_ 
কারুণ্যে বিষণ্ন করে নিত্য যে সম্তাকে! 


দুদিনের মত্য-বাসে এ কী উচ্ছলতা! 
নিরবধি এই পথ। পথের পীচালী -__ 
একতারা __ বাজাতেই থাকে কোটি কথা: 
রোমাঞ্চিত __ রসাবিষ্ট করে বুঝি খালি! 
এ পাঁচালী -মর্ম-লব্ধ দুর্মর বারতা __ 
সাহিত্য -গগনে যেন চাদ এক ফালি! 


“আম-আটির ভেপ্পু, 


আমের-আঁটির ভেপু শুনিতে কি পাও, 
বাজে ওই-_-বাজে ওই নিশ্চিন্দিপুরেতে! 
অপুরা- _দ্ুর্গারা বুঝি ক্রীড়ানন্দে মেতে 
বাজায়ে __ বাজায়ে যায়? চিত্তেরে উধাও 
করে না সে ধ্বনি- গ্রাম! চাও -_ নাহি চাও, 
তবু যত সমুৎফুল্লর সঙ্গা- সঙ্গ পেতে, 

প্রফুল্ল প্রকৃতি -পুরে বাবে -বারে যেতে 
প্রেরণা পাবেই, পাছে যেতে ভুলে যাও। 


ত্বরা-তপ্ত-_ কর্ম-ক্ষিপ্ত _দৈন্য-দীর্ণ প্রাণ 
ফেলে-আসা লীলা -লুৰব্ধ কৈশোর - শৈশবে 
চাহিবেই ফিরে -ফিরে স্মৃতি-রস-ক্নান 
সানন্দে করিতে শুধু। পূর্ব ভেপু -রবে 
তোমারহ অপুর্ব দুর্গা শোনো গাহে গান। 
নিশ্চিন্দিপুরের সুর সাঙ্গ কভু হবে! 


৩০৪৯ 


মেহ্স - চব্রিত 


শুরু -শুরু-রবে গান গেয়ে দলে দলে. 
এরা যত মেঘ অভ্র _ পঙ্ছে চলে । 

সচল সজল করুণ - কোমল ঢেছ্ব 

যত যায় তত লভে বুঝবি গতি - তেশাং -_ 
নে তেশা দানের মহিমায় সধুময় £ __ 
শাখা বরষায় পায় তাস্রই পরিচয় । 

লত্ডে পরিচয় নদী - নালা - খাল - বিল; 
মে মেঘ - সলিলে নাচছে মানুষের-ও ছদিল্‌। 


তিল - তিল কদরে তৃষিত মাটির তলে 
যাক্রী মেঘের অবদান পলে পলে 
যোগায় মে রস, যাহা চির প্রাণময়। 
মহশু ঘের চব্রিত্র-পরিচয় 
জগতের যত হীনতার -__ দীনতার 
ত্যাগ - বিভুতিতে করে সদা প্রতিকার । 


শ্শিউলিল -সশাখী 


প্রভাতে উতঠ্িলে দেয় পুম্প-উপ্পহার 
তাহারই সুগন্ছ পঃবে* চিস্ত ভরব্পুর । 
শ্যাম-শন্পে শিস্কিড্র শহ্যা সুমধুর 
শুস্প - ফুল্র করে বাখে। তার মুখ ভার 
দেখি না তো কভু ভবে । পেলব পাতার 
নৃত্য -তালে ছেলে দেয় সঙ্গীতের সুর। 
ইঙ্গিতে কি বলে শুধু _ পন্থা যে সুদুর - 
বন্ধুর কুর্টিল ক্ররঃ তবু হতাশার 

কিছু নাই ক্ষণস্থায়ী চলস্ভ জীবনে 
হাসি-খুশিি নিয়ে সদা, চলিতৈেই. হবেঃ 
আদান-প্রদানপ্পুর্ণ শত শুভ ক্ষণে 
আননম্দমুখরব মোবা ক'রে যাবো ভবে। 
কম্‌ শুভ্র যাত্রা শেষে প্রশাস্ত মরণে 
স্ুস্পিত্ সহ ল্ঘৃতি তুলে লবে সবে ।১ 


৩১৫৩১ 


আনাজের ক্ষেতে 


কুমড়া - বেশুন -চিচিঙ্গা শম্পা ফুলে 
মৌমাছি মাতে; প্রজাপতি বুলে বুলে 
লোভাতুর হয় আরও বুঝি মধু পেতে। 
সারদা-সাদা মেঘ আকাশের পথে েতে 
অলস আবেশে অবকাশে হেলে দুলে 
ভাবে বুঝি,__ এরা আনাজের ফুলে ভুলে 
বৃথা মধু লোভে রহিলো ক্ষেতেই €মতে। 


মধু ফুল বনে, আনাজের ক্ষেতে নয়, 
এ ভুল ধারণা বিলাসীরা ক'রে বসে; 

সন্ধানী যারা বিদগ্ধ ভবে হয়, 

বঞ্চিত ভা"রা হয় না কোথাও রসে। 

অ্টা নিজে যে লীলাময় __ ব্রসময়,-_ 

বধির কর্ণে এ কথা কি কভু পশে! 


মৃত্যুঞ্জয় প্রাণ 


সে-দিন সহসা দেখি বাগানের গাছে 
অজানা বিহগী এক বাঁধিয়াছে বাসা। 
বুঝিলাম,-_ বাঁচিবার দুর্বার পিপাসা 
নীড় রচনার তারে প্রেরণা দিয়াছে 
সম্ভানের সাধ প্রিয় সকলেরহ কাছে। 
্ষুদ্র আয়ু বাড়াবার স্ষভাবজ আশা 
বংশ-বৃদ্ধি মাঝে বুঝি লভে দিব্য ভাষা! 
কী বিচিত্র! প্রাণ -ধারা এ ভাবেহ বাছে। 


প্রাণে প্রাণে যোগাযোগ প্রাণই রক্ষা করে; 
প্রাণ-ঢালা ভালোবাসা প্রাণ ধর্ম তাইহ। 
এই বিশ্ব বাগানের মাঝে লীলা-ভরে 
চলিয়াছে নিত্যকাল নীড় রচনাহ। 

একই প্রেম অভিব্যক্ত সবার ভিতরে ঃ- 
সৃত্যুরে বৃথাই হায় মোরা ভয় পাহ। 


৩০৫০১ 


মেঘ -ভাঙা রোদ 


0মঘ-ভাঙা রোদ এসে জানালায় "পড়ে ।-__ 
মেম্াও সততা -_ বোদও সত্য করায় স্মরণ: 
বিপদে -_- সম্পদে ভরা মানব-জীবন : 
সুখ-দুঃখ আসে -যায় লহরে -__ লহরে। 

এ জীবন অফুরস্ত রহস্যের ভরে 

চলিছে জীবন -ভার করিয়া মোচন, 

যেমন উধের্বর ওই অনস্ত গগন __ 
অনুক্ষণ মেঘে __ রোদে কত লীলা ধরে! 


মেঘ-ভীতি মিথ্যা তাই; মেখই শুধু নাই; 
আছে আলো আকাশের কালো মুছাবার। 
আলো-__কালো লীলা করে; যা" দেখিতে পাই 
তাহ মাঝে আছে স্থির আকাশ উদার 
উপলন্ধ হয় যাহে এই সত্য __ তাই 
মেঘে -__ রোদে মাখামাখি; শেষও নাই তা'র। 


এ প্রভাতটি রে 


কত যে লাগিছে ভালো এ প্রভাতটিরে ! __ 
সাগরের জলে যেন উঠেছে নাহিয়া; 
এলো যেন ধীরে ধীরে সৈকত বাহিয়া; 
রূপে -_ রূপে গন্ধামোদে এ মানস ঘিরে 
বুনিছে কী যেন মায়া শুধু ফিরে ফিরে! 
হিয়া ক্রাস্তি নাহি মানে; উঠিছে গাহিয়া;___ 
কী অপূর্ব এ প্রভাত অসীমের তীরে! 
অনস্ভের অস্ত নাহ; তরঙ্গের দল 
প্রভাতের সুর্য -স্বর্ণে ঝল্মল্‌ করে; 
অন্বর- পৃথিবী ব্যাপ্ত আনন্দের ভরে; 
এত যে সহজে হবে এ প্রাণ সফল 
ভাবি নি তো; ধন্য-গণ্য আমি চরাচবে। 


৬১৫. 


শিশির-কণা 


অঙ্গনের কাত্তিমস্ত ঘাসের আগায় 

ঝলিতৈে দেখেছি তাবে স্বর্ণ-সূর্য- করে; 
শ্রাণ ভ'করে চাহে সে কি একান্তে সুন্দরে £ 
সুন্দরেরও তাই সে কি সুখ-স্পর্শ পায় £ 
সর্বাঙ্গে তাহার এক সজলতা ভায়, 

সর্ব সম্তা দোলে তার আনন্দের ভরে, 
প্শ্প _ গন্ধ -পরিতৃপ্ু বায়ুর লহরে 
ক্ষণস্থায়ী আয়ু তার ধীরে কেটে যায়। 


স্বল্ায়ু সুন্দর ওই শিশিরের মত 
আমারও অভীন্সা, শুধু আনন্দে ঝলিব; 
মহাকাল -বাহিত এ জীবনেরও ব্রত 
সামান্যের অসামান্য সুধা সবে দিব; 
হৃদয় রহিবে নিপ্ধ কারুণ্যে সন্ত, 
স্প্নময় মর্তা-ঘরে সুন্দরে বরিব। 


বিশ্ব- বাসে 


বিশ্ব-বাসে এলে নিয়ে, দৃশ্যাবলী আস্বাদিতে সুখে, 
বুকে তাই দিলে প্রেম, অফুরস্ত সৌন্দর্য -পিয়াস, 
আব্বাদন করিবার আনন্দের সম্তভোগাভিলাষ, 

দুর্বার আগ্রহ সদা সরনীতে চলিতে সম্মুখে: 

দুঃখণও সুখের মত সেব্য, তাহ পথে ধুকে _খুঁকে 
চলিলেও কভু ধীরে, থাকে পথে ছড়ানো আশ্বাস; 
তা” ই করে ক্ষণস্থায়ী জাড্য _ শ্রথথ আলস্য বিনাশ, 
বিশ্বাসের তৃর্ণ-বেগে উল্লসিত চলি তাল ঠকে। 


হে অদৃশ্য প্রেমময়, কেন থাকো দৃশ্যের আড়ালে! 
বাড়ালে চরণ কেন বরণ করিতে নাহি পারি! 
অস্তরাল - রহস্য যে প্রগতির লুন্ধ তালে - তালে 
উদ্বেলই করিতে থাকে; বিশ্বাতীত হে বিশ্ববিহারী ! 
ভালোহ হয়েছে প্রভু, সমাচ্হন্ন বহস্যের জালে 


রাখাতেই, তৃষল্প- প্রেম প্রাণ -লোক নাহি যায় ছাড়ি? 


৩০৫৩০ 


জীবনের ব্রহস্য 


জীবনের রহস্যের অবধি কে পায়! 
জীবন যে ম্ষ কোটি অবুদ আকারে 
মুহুমুর: স্ফুর্তি লভি” €হত্থা বারে বারে 
অস্তিত্বের পারাবারে তরঙ্গিয়া যায়। 
সুন্ম্ব _ স্কুল __ ছোট -বড় বিশেষণে তায় 
সীমিত কি করা যায় শ্রহ মত্য পারে ! 
সর্ব প্রাণ - মধ্যমণি মুড দুরাশায়। 


এই ক্ঘাস -__ ওই বটগাছ, এরই হাতি__ 
ওই কীট -__- প্রহ নর কে বেশী সুন্দর! 
কে তেশী রহস্যময়! ভাবি” দিবা - বাতি 
নির্য় কি করা যাবে! সর্ব চরাচর 

চির -অভিব্যক্ত্িময় । তাই প্রেমে মাতি' 
অনস্ভত ভর্মতে হেবো অনাদি সাগর। 


মৃতু মহড়া 


সম্ভর্পণে সংগোন্পনে ভুবনে _-_ ভবনে; 
এই. দেহ শীর্ণ ক্ষীণ হয় ক্ষণে ক্ষণে; 
মনেও নামিয়া আসে ধীরে হীরে জরা । 
কেন তবে দেহ_মন এত বর্ণে গড়া £-__ 
এই. প্রশ্ম আনাগোনা করে শুধু মনে। 
পাছে মন মদস্কফীত হয় অকারণে __ 
»শাছে. মোহ আাগো হেখা ছেড়ে যেতে ধরা 
তাহ বুঝবি 'পলে পলে ফাকে ফাকে হায় 
নানা মুর্তি ধরি” মৃত্যু আন্িতেইহ থাকে £ 
যে দেহেরে আকড়িযা থাকি মমতায় 
স্মরণ করায়ে চলে তাস্রহ তুচ্ছতাকে; 
তারপরে অস্ত্য লগ্নে নব অজ্জানায় 

নিয়ে যায়, নির্বিবাদে যাই তা'রই ভাকে। 


২০৫৪ 


আশাবাদ 


কে বলে মরণ সত্য, মৃত্যু -হত জীবন হেথায় 
চির- নিরানন্দ - ভরা £ অন্ধকার আকাশের গায় 
খা তারার শিখা ___ অনিবার জ্বলিতে দেখিয়া 
তারা- ভরা আকাশেরে অস্বীকার করে যা"র হিয়া, 
ভ্রাস্ত-দৃষ্টি সেই নর. অসুন্দরে করিয়া বরণ 
জীবনে ডাকিয়া আনে অনর্থক বিষণ্ন মরণ। 
মরণের চারিদিকে জীবনের নানা রূপাস্তর,__ 
তুরস্ত নদীর ধারা নিরস্তর তরঙ্গ মুখর ;__ 
মরণ জীবনময়; শোক - দুঃখ - ব্যর্থতা দুঃসহ 
জীবনের বন্যা বেগে ধন্য হয়ে ওঠে অহরহ। 
এক যায়, বহু আসে; বংশ হস্তে বংশলতিকায় 
বিচ্ছুরিত __ বিবর্ধিত এ জীবন নিজেরে ছড়ায়। 
মৃত্যু কোথা! মত্য -লোকে নিত্য পাই অমৃতের স্বাদ; 
কাব্যে- গানে ধ্বনিতেছে সভ্যতার চির আশাবাদ । 


রহস্যাবরণ 


জননী -গর্ভে ভ্ুণ হয়ে ছিলে যবে 

তার কোন স্মৃতি করিতে পারো কি মনে! 
মৃত্যুরও ভয় তাই শুধু অকারণে । 

সে-ও বুঝি এক জুণময়-ভাব ভবে! 
চির-চলমান গতির মহোৎসবে 

বাহ্য চেতনা অনাদি বিবর্তনে 

চেতনা -হীনতা আনে না কি ক্ষণে ক্ষণে! 
জীবন -মৃত্যু তারই নানা ব্রম হবে। 


ভয় কেন তবে মৃত্যুর অভিঘাতে! 

জীবন না হ'লে মৃত্যু কি হতে পারে! 
যে আলোক -মালা ঢাকা পশস্ড়ে যায় রাতে, 
সে আলো দিবস আনে না কি বারে বারে! 
জীবন-মরণ জড়ানো তে এক সাথে। 
চির-রহস্যে ঢাকা সবই চারি ধারে। 


৩৫৫ 


প্রগল্ভ প্রচারে ব্যগ্র। ক্ষণ-লক্ক যশে লুক্ধ পণ্ুতম্মন্যেবা 
জাহিরের জিগিরে যে চির-ব্যর্থ বুঝিবারে দিবা প্রতিভারে। 
যে রবির কবি-কর্ম হিরগ্ময় শুচি -শুভ্র বর্তিত সংসাবে : 
অনস্ত-সাস্তের লীলা, অরূপ - রূপের দ্যুতি - দীপ্তি, মর্ত্য -ঘেবা 
বিচিত্র প্রাণের দ্বন্-ছন্দ, রস- মাধুর্ষের বাণী -ধবনি সেবা, 
শাশ্খত রাজিছে তা” যে; সর্বগ্রাসী মহাকালই বরিল তাহারে। 


শৃন্যস্পর্শী তুঙ্গ -তুঙ্গ শৃঙ্গ সব হিমাদ্রির মহিমা-মন্ডিত 
রিপু-ক্রিষ্ট, কচি -রিক্ত, বিদ্যাবাহী, দত্ত -দৃপ্ত, উদ্বান্ধ বামন 
সপ্রশংস - পবিমাপে নিত্য -ব্যর্থ। ছিদ্রান্বেবী কল্ডয়নে প্রীত। 
বিধ্বংসী কালোর্মি-ধর্মে স্তন্ধ হবে অবিলম্বে অন্ত কথন। 
শুন্য-মর্ত্য-বিভাসিত জ্যোতির্ময় রবি সবে কবিবে স্তস্তিত। 
বন্ধ হোক ঝষি -কবি- চরিত্রের বোধিহীন অন্ধ গবেষণ। 


ভূবনভাঙার মাঠ 


ভুবনডাডার আমি কুক্ষ-রিক্ত মাও, 
অপেক্ষা করিতেছিনু আকুল তিয়াষে; 

তুমি এলে হে মহর্ষি, বসি” শুক্ক ঘাসে 
ধ্যান-মৌন নেহারিলে অমেয় বিবাট 
নিরাকার ব্রন্ম-বূপ। স্তব্ধ শুন্য বাট 
ভরিল তিমিরোত্তর অপূর্ব উদ্তাসে। 
তার-ও পরে রবি-দীপ্ত উচ্ছাসে - উল্লাসে 
শুরু হস্ল ভারতীর নিত্য নব পাঠ। 


কবিগুরু সর্ব-স্বপ্র সমাবেশে শেষে 
বিশ্ধভারতীরে হেথা করিল বন্দিত। 
বাণী তার কাল হ'তে কালাস্তরে ভেসে 
স্থানে - স্থানাস্তরে হবে নিয়ত ছন্দিত। 
ভুবনডাগার যত ভাঙা - গড়া - রেশে 
আমি কোন্‌ শুভ -লগ্নে হ'লেম নন্দিত! 


৩০৫৬ 


শিলাইদহ 


সুন্দর শিলাইদহ -__ কবি - কর্ম - ভুমি, 
পল্মা- ঘৌত মাধুরীতে তুমি অভিরাম : 
(মহা _ “রীদে অভিনব তব শ্যাম - ধাম : 
গ্রামগুচ্ছ, স্মিভ অভ্র যায় সখে মি” । 
ন্িদ্ধ সুষমায় নিত্য ম্বাত হয়ে তমি 
রবীন্দ্র -মানসে রছো শুভ্র স্বপ্প- শ্রাম। 
মেত্রী - প্রীতি -শাম্ত -লসে তুমি অনুক্পাম | 
বর্ধো হর্ষে কবি- চিত্তে কাব্যের, মৌসুমী । 


সাহিত্য - সৃজন - তীর্থ দুর্বার পদ্মার 

₹স্ছাপিত হল বঙ্গে মহিমা যাহার 
বিশ্ধেরে বিমুক্ধ করেঃ গক্ষে, কবিতায়, 
সঙ্গীতে সম্ভার এ কী অপূর্ব উৎ্সার! 
গঙ্গা যমুনারহ যোগ্য কব্রিল পদ্মায় । 


সশদ্মার প্রভাব 


ছন্ডায়ে শ্েয়েছি সুখ বর্ণনি অতীত ! 
উড়ভ্ত পাখীর মত মুক্তি অভীরক্ষষত 
নিসর্গ নিভৃতে দান কারেছে আমারে। 
রাপসী ইলিশ - ধরা জাল বক্রাকাবে 
পাত্তিযা দ্ভলেরা মাচ ধরি" অগ্গাণিত, 
নিজেদের মাল কল্িি আহ্াদে বন্টিত, 
বিক্রয় ক'ব্রেছে সবহ লোভী ফডিয়ালে। 
অনায়াসে পদ্মা _ পাড়ে এই বেচা - কেনা 
জলস্ক্ৰীত্তি আরভ্তের আঙোই ভাটায়, 
বাতি -_ স্ষৃর্তি তর্ণ ০ক্কাতি সবই লুপ্তি পায়। 
ক্ষিপ্র কালওও দা সহম্ম হাহ্ন অছচেলা। 
আত্ম-হারা হস্তে পদ্মা সবারে শিখায় । 


৬৩১৫৭. 


ভ্ম্হা 


চুত _ প্রুস্প-_ গন্ষামোদে মন্থর আলম 
আলস্য -বাসিত হেখা ঢোমল কাম্ভারে; 
মখু-_ মুগ্ধ চৌমাছিরা চলিতে না পারে; 


তন্দ্রাতুর ছ্বিপ্রহর সুন্ক্ স্বপ্র-ভারে 
আচ্ছন্ন করিছে আরও বসলে মনে হয়। 


কর্ম-কাশ্ু -কম্টকিত নগর ছাড়িয়া 
এসো হেখা প্রকৃতির তনক্দ্রা- ভরা ঘরে, 
দু” দ্র ঝিসুনিতে ঢেলে দাও হিয়া । 
এ অপুর্ব স্বাদ-স্ুখখ কী মাধুর্ধখ ধরে 
লেহিয়া দেখো না এসে নেশাবেশ নিয়া! 


আর্ত আকাশ 


আকাশের অন্পি বর্ণ ক্রোধান্ধ মুরতি 
শ্ক্ষিত করে না তোমা? চলস্ভ পহ্ছায় 
বক্ষ কি করে না বন্ধু, শুধু হায়হায়% 
ইস কি করে না ঝঞ্ষ্ষা তব অগ্রগতি £ 
মহাশুন্য নির্মমতা মনুয্যের প্রতি 

করিছে হযে, ভাবো না কি ব্যর্থ বেদনায় £ 
তবু বন্ধু ব'লে রাখি, নিষ্ঠুর ঝঞ্ষায় 
ভয় নয়-__ ভয় নয়, হয় হোক ক্ষতি। 


আলো -আমীর্বাদ অভ্র বর্ষিবে আবার । 
আলোকের উজ্জ্বলতা পাচ্ছে ক্ষুন্র মনে 
সঘভ্রারিত হয় হেখা, অত্যগ্র ঝঞ্কার 

ব্ুদ্র মুর্তি আবির্ভূত সহসা গগনে 

হয় তাই. । আবশ্যক সৌম্য শৃজ্খলার। 
অভ্র বলে,-_ ইচ্ছা - শক্তি রাখো নিয়ন্ত্রণে । 


৩১৫৮৮ 


খুলা -_স্বান 


তেলাচ্ছলে ধুলা স্তুপ গড়ি” সারি সারি 
শ্পিশুদভ সমুচ্ছল হয়েছে সকালে, 

আদর একেছে আরও শেষে মাঠ ছাড়ি, 
ধুলা -ন্সান করি” তাস্রা যে যাহার বাড়ী 
ফিরে গেছে অনিচ্ছায় খর বৌভ্রজালে। 
খেলার মাঠের প্রাস্তে ক্ষুদ্র বৃক্ষ- ডালে 
চড়াহ্‌ চব্বিতেছিল প্রাস্তর বিহারী । . 


ধুলা-স্তরপে গড়াগড়ি দিতে দিতে সবে 
বসলবরবে ৫খলাচ্ছলে এবার তাহারা 
আবার আবুল হ'ল । ধুলা-সান ভবে 
চনছিলবেহ এই মত নিত্য মভ্ত-পারা। 

ধন্য ধুলা, তব স্পর্শে বিহগে _-_ মানবে - 
সবে হয় স্ফৃতি __ ফুল্ল আনন্দ ফোয়ারা । 


আকাশের আলোক 


আকাশের আলো বিট'পী-পাতায় পড়ে, 
শ্যামতা - মাখানো অপরূপ রূপ ধরে। 
পড়ে নদী-জলে অসীমের আলো রেখা,-__ 
প্রবাহে _ প্রবাহে ভাতি তাশ্র যায় দেখা । 
আকাশের সেই অনাদি উৎস বেয়ে 

যে আলো ঝরে তা” মানব-মানস ছেয়ে 
নানা ভাবে দেয় কবিতা -শিল্লে দেখা, __ 
সভ্যতা -পথ নির্নয় করে লেখা। 
আকাশের আলো জীবনে যদি না পড়ে, 
জীবন কক কি অভিনব রূপ ধরে? 
আকাশের আলো তেতে চাই সুমধুর । 
যে যার “আমি রে করিতে নিয়ন্ত্রণ 
আকাশ -পিয়াসী বিশ্বে সর্বজন । 


৩৫৮৯ 


বিহ্হ্গ - বারতা 


গাচ্ছের শাখায় বলি” ওই দুশ্টি পপাহ্বী 
কী কহিছে-,-_ বুঝিতে কি কিছুই পারো নাপ 


“বিবে না আতি্জ আর আলোকের সোনা, 
-সুর্ধ আজ্ষ মেলিলিবে না আত্রাদের আখি, 
2েঘে তারে সারাবেলা বাখিবেহ্‌ জোকি'; 


পাশা বন্ধ না রাখিয়া নিয়ত এ ভবে 
দু৪ত্েে সুখে চলিনিতিেইহ হবে কুতুহলে 1” 


পেরে আমরা কেন ভয় ক্রি ভবে? 
মন্ুষ্যেরও ভীত -ভ্ডাব সাজে কি ভুত্তলে € 


নদী - পথে 


নদী- পথে নৌকা -যোঙো যারা ভ্রাম্যমাণ 
নিত্য নদী - ক্লগান শুনিতে শুনিতে 
গীতি -লব্ধ মহাস্ুধা অভ্তর -নিতভ্ভতে 
আস্বাদিয়া তারা ধন্য মানে আত্ম প্রাণ । 
দেখে তারা চল -জলে বিমানের মান _ 
সুর্ধ-রশ্মি মান করেঃ লাবণ্য চকিতে 
বিশ্তাব্িয়া চারি ভিতেক নাচিতে নাভিতে 


তরঙ্গেরা মহোল্নাসে তুলিছে তুফান । 


মীনকুল কুলে কুলে জ্জলজ্ষ শৈবাল 
জল খা হেমে থাকে বিশ্রাম লভ্ভিতেঃ 
গাছে. গাছে. পক্পী বক্ী চি” অভ্তরাল 
বহ্‌স্যের মায়া স্পর্শ রেখে যাক চিতে,- 
ওদিকে আহ্ান কনের সমুদ্র বিশাল । 


২৩১২৬৩৩১ 


সমুদ্রের কানা 


সমুদ্রের ০োডালি কি পাশ না শুনিতে £ 
যত রাত বাড়ে, তত গোডানিও বাড়ে; 
সারা দিন ভাজা ভাজা সূর্য করে তা'বে; 
নে জ্ঞালার উদ্পশমও নাই পৃথিবীতে । 
সমুদ্র একেলা বুঝি পায় আপনারে, 
ভেঙে পড়ে সৈকতে ০ রিক্ত হাহাকারে । 
নিতল জলের ব্যথা পারে নে, বুঝিতে! 


থামিবে না কোন দিন আদিম রোদন, 
তার মাঝে জমিবেই দাহ দুর্নিবার। 
সমুদ্বেরই মত সখি, মানবেরণও্ মন, 
উর্মিলিতা কে রোধিবে লক্ষ আকাঙ্কার ! 


শ্শঙ্খ 


সমুদ্র - তরঙ্গ -ভঙ্গ কোন্‌ রঙ্গ ভরে 
সর্ব ক্াত সৈকতের স্বর্ণ - বালুকায় 
আসখ।রে স্থাপিল তার জোয়ার ভাটায়; 
কত দৃশ্য হেরিলাম তেখা তার পরে। 
চন্দ্রালোকে বন্দিলাম অনিন্দ্য সুন্দরে। 
সুচিক্ধণ ক্যাহুক্সা- ধারা ঝরি” মোর গায় 
মিশালো মাধুর্ধ তারও তাই শুভ্রতার 
ভর্বিল সর্বাঙ্গ মোর কী মায়া- মম্তরে! 


সমুদ্র -সম্ভতান আমি __ দমনে তা? ভুলি £ 
আমার মাঝারে তার অনাদি তাত্ডব 

সৃর্ভ হবে, মুহুমুর্ত শব্দ-মন্দ্রে খুলি 

ভস্রে যাবে, ধন্য হবে জীবন -উৎ্সব, 
__ এই তা"র ইচ্ছা, তাই সিন্ধু দ্বার খুলি? 
আমারে আনিতে হস্ল শুনাতে ০ রব। 


৩১৬৩১ 


গান 


অনপপত্যের অহ্দ-গন্ফষে অ্তন্য প্রাণ দায়ী 
স্বতহহ নিঃসৃত হয় মাতৃ -বক্ষ হস্তে । 
পুস্প - গন্দাকৃন্ট অলি প্রভাত -আলোতে 
মধু আহরিতে আসে গুঞ্রিয়া তাই। 
গক্ষ সুধা কে বা নয়! যে দিকে তাকাই 
নাসা যে সুগন্দধে ভরে, অভ্রের প্রদ্যোতে 
নানা লগ্নে অনিলের উল্লসিত ্বোতে 
প্রশ্বাস -সুবাস নিতে আগ্রহী সবাই। 


রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ কে না ভবে যাচে! 
সুগন্ধ-ও সম-ভাবে সমাদৃত হয়। 

শব্দ -গন্ধ বায়ু বহে সকলের কাছে, 
সহায়ক সর্বদাহ জ্ঞানেক্দ্রিয়য়। 

নিসর্গ বিলায় গন্ধ, পাত্র নাহি বাছে, 
নানা গন্ধামোদীরাও সন্তৃপুহ রয়। 


আপেল বাগে 


রক্ত-সুর্ধ ধীরে ধীরে পশ্চিম আকাশে 
যে - আলোর বহি-বন্যা ঢেলে ঢেলে যায়, 
কাশ্মীরী আপেল -বাগে বিকাল বেলায় 
সে আলোর মহোত্তাসও মিলাইয়া আসে । 
পক্ষ ফলে ভরা শাখী সার্থক সুবাসে 
মন্থর বাতাসে প্রাণ বিহুলের প্রায় 

করে তোলে । ছায়া-নামা পর্বতের গাষ 
গুল্মসগুলি কথা কয় বুঝি মৃদু ভাষে। 
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বেলা যায়; সন্ধ্যা হয়; রাত্রি ক্রমে বাড়ে । 
চন্দ্র- তারা অভ্র হতে আপেলের বাগে 
স্বপ্নাতৃুর আলো ফেলে, শুধু চাবি ধারে 
রহস্য জমিতে থাকে; কেমন যে লাগে, 
কী ভাবে বঝাবো বলো! বিজন পাহাড়ে 
আপেল আরক্ত হ'ল কোন্‌ অনুরাগে! 


৩১৬৩২ 


পাণুলিপি 


প্রশাস্ত পৰক্ত্রবাকীর্ণ বালের চায়ে 
অতিক্রাস্ত জীবলের্র বসম্ভ-বা-সর 
স্বপ্ন মদির -বিহুল- সহজ সুন্দর 
সহ-্াা মিলায়ে যায়: শ্লীষ্ম-তণ্ড বায়ে 
ঝিমায়ে _ ঝিমায়ে আসে ইন্দ্রিয় - নিচয়। 
এতদিন; গ্রানিময় জবা এবে ভাশ্র 
স্কাধিকার নিলো দেহে; €তোমারু বিজয় 
সম্পূর্ণ এবার, বিস্মিত এ বসুহ্ধরা 
আছে পুর্ববন্ুঃ দেউটা নির্বাণমুহ্খী 
কেবল আমারই হস্ল$ পড়িয়াছে ঝুকি” 
ন্যুত্ড দেহ ম্দুন্ধ হিয়া ব্যর্থতায় ভরা; 
জীবনের পাগুলিশ্পি বিস্মৃতি - ধুসর 
পড়ি আর গাঢ় ব্যথা হয় গাঢতর। 


প্রতিনিধি 


ব্যঞ্জনা ভরে রসে হয় রবসময়। 
কেড়ে লয় তারা সহজে রসিক -মন। 
আনাগোনা তব, আলাপন অনিবার 
আমারে দিতেছে শক্তি যে রচনার । 
তোমারই দানে যে বিস্মিত করো সবে; 


খবন্সাত 


আসিয়া মিলিনু ০েষে অশ্পাস্ত যৌবনে, 
সম -কর্মে সমাজের গুড় প্রয়োজনে । 
সমান আদর্শে বুঝবি ফুক্স হল হিয়া । 
শিচিহুল ___পাঙ্কল কত বক্র পস্ভা দিয়া 
যুগ্ম প্রাণ যুগলের অজ্তর - ইন্ষনে 

উদ্ভাসিত হস্ল শত সুপ্ত শুভ ক্ষণে, 

কেহ কি তা” যেতে পারি কখনও ভুলিয়া! 


ঝ্ড প্রান্তে পকৌছিলাম দৌহে এত দিলে; 
কে জানে পারিব কি না যেতে চিনে ডিনে 
জীবনাক্ত -বিত্ডারিত দু্তর তিমির । 
বিস্বাদ এ নর-জন্যা স্বাদু সব্য বিনে, 
অক্তিমে বুঝি” কি বন্ধ, হও না অধীর । 


দলভ্র উট 


বলাকারা দলবদ্ধ থাকে সর্বদাহ । 

0ে বিহহ্গ স্বার্থ ক্রেন অভিসন্িময় 
আত্মকৃতত কর্ম- দোষে যুখভ্রচ্ছু হয়, 

শোক করে তাশ্র তরে কোন লাভহ নাই। 
লক্ষ্যস্থলে ঝাাকে ঝাকে লাখে লাখে চাহ 
এক সাথে উডে যাবে, একত্র অভয় 
প্রতর্তিবহ্ধকতা যত ক'রে যাবে জয় 

ভরে যাবে মহোল্লসাসে নিত্য সর্ব ঠাই । 


পরাজয়, পক্ষ -গ্রানি, রিপুর দংশন, 
অনাহার, অপমৃত্যু শাস্তি ভ্রন্টতার। 

সভঙ্ধ -স্পক্তি দুর্নিবার; তাই আমরণ 

লক্ষ্য লাভে সকলেরহ্‌ ছাই শুদ্ধাচার । 
তত্র বলাকারা ফুল করিছে গানঃ 
অগ্রগতি কে রোধিবে সাধ্য আছে. কাশ্র! 


৩১৬৬ 


০ এ শী $৩১। 


হ্াদয়ে হৃদয়ে যোগ বাখিবার ভবে 

তে হাদয় আন্ুুলিত হয় না ভঁতলে 

বধ্তিত সে চিত্ত স্লীতি _ প্ুস্প -পর্রিমলে । 
মানবের ক্ষণ -জন্ম প্রথিবীর "পরে 

সহজ সমৃদ্ধি লভে, যদি থা ঝরে 
সুর্যালোক -সম শ্রীত্ভি প্রাণ -সশতদলে । 
পরিমল দিতে -নিতৈ মিলিয়া সকলে 

চলি পথে; সে কথা ছে স্মৃতি -মৃর্তি ধরে। 
জগতে বাঁচিয়া থাকা তারই ইতিহাস । 
বন্ধ _ ক্ষুব্ধ যত যুদ্ধ বিরাট আকারে 

বারে বারে আনে ধবংস -__ আনে সর্বনাশ, 
তারও মাকঝো-__ অস্তরালে প্রীর্তি লক্ষ-ধারে 
উৎ্সাব্রিত অহনিশি; তাই বাহু - গ্রাস - 
বিমুক্ত সভ্যতা -চন্দ্র হাসে এ সংসারে । 


বিভেদ 


বহু ভাগে ভাগ হয়ে লাভ কভু নাই __ 
স্বার্থ লালসাইহ তায় বেড়ে -_ বেড়ে যায়, 
পেয়ে বসে ঈর্ষধা-তিক্ত উগ্র ক্ষমতায়, 
হিংসা স্পৃহা বাড়ে আর বাড়ে যে বডাই। 
এক সাথে থাকিলেই নিলজ্জি লড্ডাই _ 
স্বজাতি-তনন যত ক্রমে লোপ পায়: 
প্রীর্তি -ভ্ডাবে প্রীত্তি আরও সব্ত্র ছড়ায় ;-__ 
মানবের নিত্য -কাম্য একত্ব যে তাহ। 


পত্গরাও দলবদ্ধ হয়ে বিশ্বে থাকে, 
পিক্সীলিকা _-উইপোকা -_ মৌমাছিরা সব 
একতায় বিবর্ধিত করি” আপনাকে 
বাড়ায় যে এঁক্যবদ্ধ ধারার্রহ ৈভব,; 
সমবায়ী সে সভ্যতা হবে মভ্িিনব। 


৩১৬৩৫ 


বা 


খর বেশাখে তুলসী -মর্ "পরে 

মাটির ঘটের স্ুম্ম্র ছিদ্র পথে 

তঠাটা কৌটা জনন সহ্জ্ঞ ০সবার ব্রতে 
সারা বেল! ধরে অনিবার শুধু ঝরে; 
তুলসী -সশাখীরে সল্ভ্ীবিত তা" করেঃ 

স্কুভ্র দৃশ্যত আততপের তাপাহতে 

এ নিভৃত সেবা, ভোলে কেহ কোন মতে! 
ক্ষপ্ামে শাহী নর অব্পরূপ ব্প ধরে। 


ভুলসীর দানও -__ তুলনা হয় কি তার! 
অঙ্গন ভরা গন্ধ "পাগল - পারা 

তপ্ত বাতাসে ঘরে ছসমাসে বার বার। 
প্রীতি তে জাগায় সাথীর বুকেও সাড়া; 
অপ্পুর্ব শোভা, ভুলিবে সাধ্য কা'ব! 


বব 


সারা বাত ধন্বরে ফোটা ফোটা কবরে ঝরে 
তেজুরের রস লিডলীর বাধা ভাড়ে। 
আতুর-আব্ুল রসিক রসের তারে । 
শীত -নিশীথের হিমেল বাতাস করে 
তেজ্ুর - পাতারে রণিত রম্য সরে; 
গোপনতা তবু রক্ষিত আধিয়ারে 
মিয়া, স্বরস বিতরিয়া ভাড় ভবে । 


কে না খুশী হয় সিউলীর বেসাতিভে! 
রস কিনে পিয়ে সুধাহ সহজে পায়; 
তেজুর-বৃক্ষ বস দিতে -_ ফল দিতে 
কাটা বহিয়াও ভোলে না যে বসুধায়। 
কত মধু-রস বিরাজে তে চারি ভিতে! 
বুস যে ০মলেই, রদ যে মুলেহ. চায়। 


৬০২৬৩৬ 


সফনী 


শিড়কি- পুকুরে রোজ সকালে - বিকালে 

চাল ধুয়ে নিয়ে যায় বধুজন যবে, 

সফব্রীরা মেতে ওঠে উত্সবে গরবে, 

স্ফুদে _ ঝুঁড়া - জেগে থাকা সরু সাদা চালে 

জল দিয়ে, সেই জল জলে যেই ঢালে. 
সফরীরা যেখা থাক, বাস তাস্রও লভে: 

তাই বুঝি ছুটে আসে এক সাথে সবে! 
ঝাকে -ঝ্বাকে জলে তারা চলে. তালে - তালে । 


সফরীর এই লীলা শিশুকাল হস্তে 
যত দেখি, তত আরও মুগ্ধ হসতি থাকি; 
অভ্র-উপপচিত শুভ্র সুর্ধের আলোতে 
মনে হয় ওরা যেন পুকুরের পাখী, 
গতিময় দুদণ্ডের জীবনের ০স্কাতে; 
ভঙ্গুর জীবন মোরও; স্বপ্পে ভরে আঁখি । 


হেমভ্তের আলস্য 


[হঅস্তভের “আলসেমি' লেগেছে এখানে । 
কুসুম - কলিকাগুলি ফুটেও ফোটে না, 
অলস মৌমাছি বুঝি গুঞ্জনে জোটে না, 
কুয়াশার আবছায়া এখানে - সেখানে 

ছয়ে- ছুঁয়ে রেখে গেছে আলস্য উদাস। 
পাতা- ধরানোর কথা ভুলে গেছে শাখী, 
গান সাধিবার কথা ভুলিল যে পাখী; 
ইদুর বিবরে গেছে? প্যাচা __ বুনো হাস 
কোথা গেল তে জানে তা”; সারা দিন মোর 
আলতো আলনস রোদে বসে আলিসায় 
আলগোছ্ে কত কথা মনে আসে-ব মায়, 
সময় কাটে না আর-_ কাটে না যে ঘোর। 
কালও কি অলস হ্স্ল£ ভাবি বসে হায় 
এমন সুযোগ সখা যেন না হারায়! 


৩০২৬৭ 


সম্ভরণ -সম্ভপ্ কুকুর 


সহসা ০লসদিন প্রাতে "পক্লী_ নদী - জত্ল 
সাতারিয়া পাব হস্তে হেরিনু কুকুরে । 
০স্কাত-ধারা অবির্রল আনন্দের সুনে 
প্রবাহিয়া, কানে তার করে বক্ল্কল্। 
নিমভিজিত আঅহঙহ্গভাগে তরহ্ছদ চণ্তল 
স্পর্শ সুখ - রোমাধিতরত, সর্ব দেহ জ্ঞড়ে 
ফুকশ্র ফেন -ক্পু্পদল নদী স্বুরে ব্যুরে 


দেখে আর ০রণু কেশ োভিন্ -- কশোভিন্ন 
0সানা-শুড়া হছড়াইয়া শুখ্ু নানা ছেল 
সুখ-ত পণ্ড করে আরও । আমারও এ মন 
এখনও তামাম ০স দৃশ্যে ভ্তলে। 


আমের মর্যাদা 


স্বর্ণ-বর্শণ-ধান্য - পুর্ণ খুশ্শি- মাখা মাতে 
স্পস্য কাটে, আ্র্ণ শস্য গুচ্ছ শগচ্ছ করি, 
আস্তে বহিয়া আনে, ঞুলকিত বাটে 
শব্দ বাজে, শব্দ বাজে মুখরিত ঘাটে, 
আনন্দে কৃষাণীবৃন্দ ভাবী সুখ স্মত্ি 
প্রত্যুষের ক্বান- স্ণেষে শুক্রতায় ভরি" 
তোলে শুহ.। দিবসাভ্তভে সুর্য নামে াডে। 


পরিশ্পুর্ণতার্র ছবি মহানন্দময় ! 

প্রকৃতির শ্রম _লন্ধ অকৃন্পণ দানে 
ম্বোষে না কি পুঞ্জ প্ুঞ্জ শস্যে সবখানে £ 
সর্ব সুখ উৎলে হযে সকলেরহ প্রাণে । 


২৩)৬৮৮ 


ভাটিম়ালির দেশ 


কার বা হৃদয় ভরম্পুব্র নাহি হয়! 
শত ধারাময় নদীরা যে সুরময়! 
নদী- তরঙ্গে রঙ্গে সভত মেশে 


সঙ্গীতময় নঈী-নদ শুধু কয় : 
“ভাটিয়ালি গান শোয়ে শেয়ে চলো ভেসে ।”, 


অকৃলের কুল না পেলেও ক্ষতি নাই, 
সুরের স্বাদে যে অবসাদ ধীরে ধীরে 
সময়-সীমায় সবাই ভুলিয়া যাই। 

ভাটিতে ভাসায়ে এ জীবন - তরীটিবে 
আহাদময় মুক্তি যে ০েথা পাই, 

যেথা ভেদ নাই-_ ছেদ নাই তীরে __ নীরে। 


শীতের বদ্দুরর 


এখানে পোয়াতে এসো শীতেব রদ্দুব। 
আমলকী -বনে হেথা পাতা ঝির-ঝিরঃ 
সেখাও পস্ডেছে এসে রোদ সুনিবিডঃ 
আশপাশে ছায়ারা যে করে খুর-ছ্বুর ! 
তারাও আলোর গন্ধ পেলো কি মধুর! 
শুনিলো বুঝি ০ সুব-_ আকাশের তীব 
ছাপায়ে যা মাটিরেও করিছে অধীর! 
আলো দিতে সূর্য হেথা করে না কসুর। 


শীত শুধু চুপে চুপে হিম-হাতে তাস্র 
সবই হিম ক'রে দিতে করে আয়োজন । 
এখানে তবু তো তার হাত ফাকাবার 
সময় মিলিবে জেনো আরও কিছুখন । 


কুহেলীর কুহকে যে অনাদি আধার 
নামিবেই, ঢেকে দিয়ে ভীরু আলাপন । 


৬৩০৬৩০৯ 


বগাচব 


সরোবর । স্বচ্ছ জল টল্টল্‌ কনে। 

সুর্ধয- রশ্মি সারা দিন সলিল -হিল্রোলে 
খুশ্ি- ভরে হাসে সেথা! শাপলার কোলে, 
কলমী - শাখাগ্রভাগে চরণ স্বর্ণ ঝরে; 
শীকরে -শীকরে সুখে অভ্র- শোভা দোলে; 
জল -জাত গুল্মরাজি মন্দ বায়ে োলে 
মসৃণ - মধুর -শ্াাস্ত আর্র বগচরে। 


বগচরে বেজে শেষে বাতাসে মিলায়; 
উদাসীন আনমনে এসে জল খায়; 
বগচরে শোনে যদি রুক্ষ কোন বোল, 
সুর্যক্সাত সরসীর নীরে ডুবে যায়। 


খবন্কি 


পলি-পড়া নদী কূলে অতি - সম্ভর্পণে 
বিচরণ করো তুমি __ বাহ্য শুভ্র বক! 
চলস্ভ নদীর স্রোতে সুর্ধের ঝলক 
ঝিলমিনি রচছে যেথা, জলের স্পন্দনে 
জলজ শুল্মেরা যেথা চল সমীরণে 
ক্রীডামোদে মাতে সুখে, সেথায় উদক 
*ুলকিত করিবার জাগে বুঝি শখ 


লাজে-নআ মীন -মনে শুধু ক্ষণে ক্ষণে। 


অকারণ ভল্লাসের উদ্ধত হিংসায় 
অকস্মাৎ বিদ্ধ করি” কোন্‌ সুখ পাও ? 
বাহিরের শুভ্রতার হীন ভগুতায় 

হায় হায়, মীন রাজ্যে কী শক্কা জাগাও! 
চিলের চন্ডতা তবু সবহু বুঝা যায়ঃ 
তুমি ঠক, তবু বক ধর্মে যে ভুলাও। 


৬৩০০৩১ 


চড়াহ 


প্রজ্ভাতের সাথে সাতে অঙ্গনে অহ্দনে 
বৈতালিকদল এরা করে আনাগোনা, 
ঝরে যত উধর্ব হস্তে গগনের সোনা 
০েগিষল পালক পরবে, শুভ্র শুভ ম্ষনে 
আরও গানে মাতে এরা । আনন্দিত মনে 
শুন্বি মোরা অবারিত যত সুর বোনা, 
উল্লসিত উজ্জ্বলিত আকাশের “কোনা 
চলার আবেগ আনে মাদেরও জীবনে । 


চড়াই চলিতে পানের, মিলিয়া -মিশ্শিয়া 
সঙ্গীতে মাতিতে পারে এপ্রক যোগে সবে,-_ 
মোরা পারিব না নেন £ পুশ্বী- পথ দিয়া 
০মারাও চলিব সবে দীপু কলরবে। 

বঙ্গের চটক পাযী উষা - লগ্নে হিয়া 

ভরে প্রীতি - ভাবাদর্শ -পুরিত বৈভবে। 


কচুরিপানা 


ফুলস্ত কচুরিপানা তেগনী বরের 
অফুরস্ত পুম্প-ভারে ভবে পল্লী-বিল; 
বাখে না তে শগরমিল কোথা এক তিল । 
শ9ঞ্জরিত পতঙ্গেরা উত্কর্ণ কর্ণের 
আনন্দ বর্ধিতি করে । সুঠাম পর্ণের 
ক্ষিপ্ধ শ্যামতায় ঢাকা তরল সন্লিল 
ইতস্তত পত্র-ফাকে করে বিল্মিল্‌ 
বললভি” স্পর্শ অসীমের সুর্যের সর্নণের। 


এদের আগাছা ভাবি” হেলা করে সবে 
এ সব ব্রাত্যেরা তবু শ্রাম্য পরিবেশ 
পরিপুরণ করে ব্লাথখে যৌবন - বৈভবে। 
সস্তোষে এরা যে ঘোষে সৌন্দর্য -সন্দেশ। 
মানুষের স্বার্থ-দুঈ্ট বিচারে কী হবে ।- 
সৃষ্ি- লীলা অনির্বাচ্য - অনিন্দ্য অশেষ । 


৩০১৭৯ 


চিত্র সত্য 


সুর্য ওতে, কুল তফোটেঃ সুর্য অজ্ঞ যায়, 
ফুল ঝরে যায় । মানব জীবনও বধূ 
তেমনই ধরায় । সুতিকা - গ্রহের শোভা -___ 
হাসি আর কলরব, শ্মশানে মিলায়ঃ 
সহসা ফুরায় প্রণয়ের ফুল - মধু, 
নিখিলের সুধা-সার চির -মনোলোভা । 
জীবনে -জীবনে এই হাসি -__ আবখি- জল 
ফুটিছে __ ঝরিছে. শুধু। ধরাতলে তাই 
জন্ম- মৃত্য, গতি স্থিতি, আনন্দ- বেদনা, 
দোলার দোলক -গত্ভি শুধু অবিরল। 
মাটি হস্তে করপ্পুট আকাশে বাড়াই, 
চনিলিতি চলিতৈ পরে আনন্দের কণা 
তয় করিতে থাকি । তারপরে হায়, 
কে জানে সহসা সবই কোথায় হারায় ! 


নিত্য গতি 


বসুধার তীরে তীরে নামে অন্ধকার । 
যে-জীবন নিয়ে লীলা চলে অনিবার 
কোথায় মিশিয়া যায়-_ কে জানে তিমিরে! 
এ ধরায় আসি কি না কত আর ফিরে 
জানি না তো, সুম্ম্র -সুম্ম্ব জাল বাসনার -__ 
প্রচ্ছন্ন প্রবাহ্‌ যত শ্রীত্তিময়তার 

থাকে কি না চির-ব্রাত্র এ্রলে হায়, শ্বিবে £ 


শ্রশ্া জাগো, সদুত্তর কখনও ০মলে না; 
প্রশ্মোত্তরে জর্জরিত কোরো না জীবন; 
ধরিতে যেয়ো না বৃথা চলোর্মির ফেনা, 
ভালোবাসো - আয়ু হেখা আছে যতক্ষণ; 
চলস্ভ জনতা সাথে চেনা কি অচেনা 
নিত্য -গত্তি, সে কি বন্ধু, নহে অতুলন ! 


৩৭২ 


উর্পনাভ - জাল 


পতঙ্গের মৃত্যু -ফাদ৮-_ তবু কী সুন্দর 
সু্ষত্ন ভর্ণনাভ জাল ! সুর্ধ- স্বর্ণাভায় 
প্রভাতের মারুতেরর অআতি -_ম্বদু ঘায় 
চিকণ রেশম সম কাপে নিরস্তর। 
নিশির শিশির -কণা জালের উপর 
সুকুত্তাবর্র মত ভাতে নর্ম শুক্রতায়; 
বিহঙ্গেরা যে কুজন করিছে শাখায় 
তারও কেশে লৃত্তা- তন্ত বুঝি হনোহর! 


মুনা শ্ষুতভ্র পতঙ্ষেবা পড়ে মায়া-জালে; 
মুদ্ধতায় হায় হায় বুঝিবে কী ভাবে 
সৃত্য ফাদে লীলায়িত ঢসানার সকালে ! 
জাল _ বহ্ব হুদলে আর কে বা পার পাবে! 
দোলে জাল ৩-পাতা কবোমাধেওর তালে; 
ভোলে প্রাণ; তে জানিবে এতে শ্রাণ যাবে! 


জল্নাদের প্রতি 


কেন তুমি খুন করো খুন পঃনশা এশা পুন প 
ভিবেছ্ছো কি কোন দিন অভ্তনব ডুবিযা প 
এক কালে শু -রক্রাক্ত নিহতেবশও হিয়া 
আলিঙ্গিয়া মহা প্রেমে ছিল যে তোমাবে। 
এই জন্ম -জলধির এ-পারে - ও - পারে 
অজানা - ব্রহস্য রাজ্যে প্রেমে প্রবেশিয়া 
হেরিলে,-__ হেরিবে ০েথা প্রেমেই গড়িয়া 
উঠিছে অসংখ্য রূপ; প্রেম -পারাবারে 
অশাণিত তরঙ্গের বঙ্গ চমহকার। 

ভরিয়া তুলিছে বস্ত- বিশ্বে চারিধার । 

প্রেমে জন্ম __ প্রেমে মৃত্যু; প্রেমের এ গতি-_ 


ঘুমাতুর 


অনেক হস্য়েছে খেলা সারা বেলা. ধুত্রি” 
দ্যুমাতুর হয়ে আসে শবে ক্রাস্ত কাগজ 
সাঙ্গ করো __সাঙহ্গ করো এবার ধরায় 
খেয়ালী খেলার পাঠ । নামে বিভাবহী 
খেলা-সমাপ্তির কথা বুঝি বা জানায়; 
নক্ষত্র জ্বলিয়া ওঠে আকাশ - সীমায় 
দিশভ্তর হস্তে তুম পড়ে বুঝি ঝরি”। 
খেলায় খেলায় আমি পেরেছি জানিতে 
দুম তব অন্যতম অভিনব দান; 

খেলা সাঙ্গ করি” তাহ মত্য -ক্রিষ্ট চিতে 
নিদ্রা-মহোদধি _ক্সানে চাই অবসান 
দিবসের তপ্ততার। আর পৃথিবীতে 
রাখিয়ো না লীলাময়ী, বক্ষে লও প্রাণ। 


রোমন্থন 


তৃণ- ভোজী গোরু -ছাগ - মেষ - মহিষেরা 
োমন্থন -প্রিয় সবে বিশ্রাম সময়ে; 

শাস্ত ভাবে বিরাজিয়া তখন নিয়ে 

মহাসুখে োমন্থন -রত রয় এরা । 

চিস্তা-ভাব রোমহ্ছন করে যে নরেরা, 

ভাবে না তা”; দিবা-_ নিশি উদয়ে __ বিলয়ে 
চিস্তা - বিশ্লেষণ - মগ্ন রয় মানবেরা । 


অহরহ কল্সনা যে ধারাবদ্ধ - ভাবে 

তথ্য - তত্ত - সমুদয়ে চিত্ত তোলে ভরি”, 
মানব -মানস তায় উজ্জীবিয়া যাবে। 
যে ভাবে যে এ জীবনে যাহাই আহরি 
রোমহ্থনে তাহাই যে. পীযুষ বিলাবে; 
সঞ্ীবনে মর্ম দিবে মত্যাতীত করি” । 


৩০৭২৪ 


বেদকঞ্চি 


ব্রন্মর্ষির-__ মহর্ষির কঞ্চ ভেসে আসে : 
অতীতের ভারতের আশ্রমের বাণী 
শার্তির সন্দেশ যত উদ্ভাসে __ উত্তাসে। 
ভরপুর হয়ে প্রাণ বিপুল বিশ্বাসে 
উদান্ড আশ্বাস লভে: পস্ত -বিশ্বখানি 
অলৌকিক হসয়ে ওতে সাম -মান্বাচ্ছাসে । 


মানবের তপোবল মত্যে মৃত্যুজয়; 
শিবময় ভাবতির তপস্যার ধারা 

মর্মে মর্মে সংগোপনে বুঝি বেঁচে রয়! 
তেদকণঠ -_দিব্য কণ্ঠ কভু মন্ত্র হারা 

করে না ভারত -তীর্থেঃ তাই মন্দ্রময় 

হসয়ে উঠি; কে বাচে গো স্পম্শমিনণি ছাড়া! 


ভাব - সঙ্গী 
এ জগতে হযে জীবন যাপিয়াছে, বাল্মীকি __ব্যাসেব 
মহাকাব্য _ প্রাণে তা” চিরস্তন বিচিত্র চিত্রের 
সহযোগে সংবাহিত; চিবরজীবী-সম সব এরা, 
অতিভ্রুমম় করি” চলে কালের অলজ্ঞক্য যত বেড়া; 


তাই এরা ভাব-সঙ্গী-সম হয়ে বাজে সকলের । 
অমেয় নির্মিতি -শক্তি কালোত্তর প্রতিভাধরের। 
সংসর্গ সতত দানে সাহিত্য -সৃজিত চরিত্রেরা। 


ভাব-সঙ্গী-বিহনে যে মহাকাল - পাথার সাতারি" 
চলোর্মিতে সময় - সৈকতে স্কিতি-লাভ অসস্ভব। 
ভাব-সঙ্গী- সঙ্গ লু তাই সদা যত নর-নারী। 
জীবিত সঙ্গীও হসয়ে ভাব-সঙ্গী সৌরভ-গোৌরব 
বর্ধিত অলক্ষ্যে করে । সৃষ্ভি-লয়-ধারা দিতে পাড়ি, 
ভাব- সঙ্গী আঠা শ্রেক্ সর্ব দ্রচ্চা মহাকবি সব। 


৩০৭৯৫ 


সমুদ্র - সৈকতে 


এইখানে কেন -শুভ্র সমুদ্র - ০েকজে. 
ইচ্ছা করে শুয়ে বসে কাটাই সময় ৮. 
বিপুল বিস্বৃতি মান্ধে বিরস জগতে 
প্রিয়া হারা __ বন্ধু হারা বহু দিন হস্তে 
সিক্ষু - শকুনের মতো ছড়াইয়া দিয়া। 
ইচ্ছা করে ভুলে থাকি সমস্ত সংসার; 
লাভ - ক্ষতি __ হানাহানি __ বহুদিনকার 
বহুবিধ ব্যর্থতারে যাবো গো ভুলিয়া । 
এখানে অনস্ত ধরে নিত্য নব নূপঃ 
এখানে সমুদ্রে নাহি পড়ে কোনো দাগ? 
আমি কেন ব্যথা-ভরে রহিব নিশ্চুপ £ 
মোর বুকে কেন বুঝবে হাত অনুরাগী £ 
এখানে জীবন যদি সর্বদা নবীন, 
আমিও মরিব না গো কেঁদে চিরদিন । 


বহস্ত -বাজ্ট 


আবার আছনিব কি না সুন্দর সৈকতে 
নানা ঠাই গ্রে _ ফিরে দূর যুগাস্তরে, 
আবার আদসিব কি না বালু-শয্যা-পরে, 
তে আনন্দ সমাহ্ৃত হস্ল নানা পথে 
আবার কহিব কি না, তা” হে কোন মতে 
জানারও উপায় নাহ। লুন্ধতার ভবে 
সকলই. বিস্ময়কর জীবনে _ জগতে । 


ভালোবাসি,-__ভালোবেসে কত কথা কহ, 
এ সৈকতে যত কাল থাকি,__ সুদ্ধ থাকি। 
হই .-থই সমুদ্রে যে চলে হই - হই.» 
অবিচ্ছিন্ন মায়া-জালে সবে মুগ্ধ রই, 
রহস্য রাজ্যের চাবি কেহ পাবো না কি! 


৬৩-৭২৩ 


চল্প্রালোক্ে 


পূর্ণিমার এই াদ হেলেনও হেরেছে 
উয়ের প্রাসাদ হস্তে অলিন্দ খুলিয়া । 


বিরচিত কোটি কথা পুর্ণ দে নিয়া। 
সোম _শ্লরি্ধ শুভ্র রাতে যত প্রিয় -প্ররিয়া 
নিশ্চিত নিরালা পেয়ে খুশিতে তেতেছে। 


সাধারণ জন্ম ও লতভে প্রেমে অআনন্যতা 
জ্যোহ্ক্া-ফুল্ল দিব্য বরাতে, অন্যে তা" না জানে। 
রূপ - বহি -সমুজ্জ্মল মুক্ত প্রেম_-কথা 
স্পৌরাণিক-_ এতিহাসী কাহিনী বাখানে। 

কবিরা বাঁচায়ে রাখে যে প্রীতি- বারতা, 

কবি ভণে চুপে চুপে কবি-প্রিয়া- কানে । 


আবডাল রাখিয়ো না 


আবডাল বাখিয়ো না। করাল কালেনে 
এখনও চিনিতে তুমি পাঁরিলে না প্রিয়া! 
পধুদত্ত করিতে ০ে বিচ্ছেদ হানিয়া 

থাকে হায় যত্বপর। সর্বদা সে ফেরে 
নৃশংস হিংসায় মাতি”ঃ নিতে চায় কেড়ে 
যার যাহা শ্ত্রষ্ ধন। দুহঃখ-দেন্য দিয়া, 
প্রেমেরে সে ফেলিতে যে চায় শুধু মেরে। 


যতক্ষণ সুসময় থাকে সখি, তাহি 

সম্ভোগ - সম্তৃপু সুখে হাসো ভালোবাসো; 
বসস্তের দিন হেখা চিরদিন নাইঃ 

চন্দ্রোদয় -সঘগ্রালিত সিন্ধু _ সমুচ্ছাস-ও 
আবার ঝিমায়ে পড়ে । আয়ু ক্ষণস্থায়ী, 
আবডাল ব্রাবিয়ো না, আরও কাছে আসো । 


৩৭৭ 


শিংশপা শাখী 


সে এক শিংশপা - শাহী শত শাখাময় 
সহস্স সন্দেশে তোলে অশ্রাস্ত মর্মর। 
সংযোগ -সান্নিধ্য-লন্ধ সকল অস্তর 
নিরস্তর ধবনি - মন্ড্রে মুখরিত হয়। 
সাস্তি_সিক্ত হস্তে থাকে, নেরাশ্য -জর্জর 
চিস্তা-দ্বন্তে উদ্বেজিত বিজ্রাস্তি দুর্ভর 
দুর করি" পান্থে দেয় আহাদ অক্ষয় । 


তাই সঙ্গ-_ক্সাত সম্ভা তারে সমাদরে 
লীলা-ভরে যত স্মরে তত সুখ পায়; 
স্পল্পরব শাখা তার উধের্বব অন্বরে 
জীবনের জয়ধ্বনি সাগ্রহে ছড়ায়; 
সীতাসম বন্দী প্রাণ সম্ত্রমের ভরে 
প্রীতিপ্পুর্ণ চিন্তে তারই জয়গান গায়। 


ছিডিয়ো না কুঁড়ি 


ছিড়িয়ো না কুঁড়ি__ছিড়িয়ো না___ছিডিয়ো না, 
বৃহ্ষ মাতৃ - বক্ষ লগ্ন থাক 

শুনুক সে সুখে বন-বিহগের ডাক । 
অঙ্গে রঙ্গে সুর্ধের কাচা সোনা 

গলিয়া পড়ুক; ঘের মাধুরী - বোনা 
শীতল সমীরে নিরালায় ম্বুম যাক্‌। 
কিশোর বুকেরে ভরিতে যা” পাবে পাক্ড, 
ব্াঙুব নীরবে গোপন প্রাণের কোণা। 


লালসায় হায় তুমি কি কসাহ হবে £ 
ছিডিয়ো না কুঁড়ি, পেতে দাও তাসরে ঠাঁই; 
রূপ-বাসে তা*্র স্ফুর্তি যেন দে লভে। 
স্বেচ্ছায় মোরা যার কাছে যাহা পাই 
সেটুকু নিলে কো কলুষহ থাকে না ভবে। 


২৩)৭৯৮৮ 


শুজ্প-ব্রত 


সহস্র সহস্র পুশ্প কাননে -কাক্তানে 

ফোটে -ঝরে, সকলের নামও নাহি জানি: 
গক্ষামোদে বুঝি শুধু সকলেরই বাণী,-_ 
সুবাস -বিলানো সুখে ভুবনে সবাবে। 
জ্যোতিক্ষমণ্ডল থাকে আকাশের পারে, 
তবু তারা পুম্পপ্ুঞ্জে আলো দেয় আনি”; 
পুস্প-রূপ যায় তারা বুঝি বা বাখানি”*__ 
সুবাসের তুল্য কিছু আছে 'কি সংসারে! 


পুষ্প যদি গন্ধ তার এ ভাবে বিলায়, 
মানুষ কি প্রেম তার বিলাবে না তবে 
সকলেনরে ভালোবেসে এই মৃত্তিকায় 
মহানন্দে ০ কি ভবে ধন্য নাহি হবে 

কে জানিল-__না জানিল কি বা আসে যায়, 
পুস্প -ব্রতে ব্রতী যেন হই €মারা সবে। 


মাটি 


মধুময় পরিপ্পাটী খাঁটি এই. মাটি। 
সোনার ফসল ফলে এরই ভুমিতলে। 
অপরূপ রূপ এর শ্যামল শাদ্ধলে 
পরিপুষ্ট ফুলে ফলে পড়ে ফাটি” ফাটি”। 
ফেনময় বারি -রাশি __ যেন শুভ্র শাাটী 
বিস্মিত -নন্দিত নিত্য করে সে সকলে । 
জ্যোতিক্ষেরা মুগ্ধ হেরি” রূপ পরিপাটা। 


এ মাটিরে পঙ্* বলি” হেলা যারা করে, 
সেই নাগরিকদের ভ্রাস্ত অবিচার 

সব চেয়ে কৃতঘ্ঘতা __ নহে তা” ক্ষমার। 
মাটি যে পক্ষজ-সুধা সমাদরে ধরে 

কি ক*রে ভা" মত্ত্যবাসী করে অস্বীকার £ 


৩০৭ ৮ 


কাঝা 


অক্ষ ব্স্ত আহরিয়া তাহ. প্রস-সারে. 
কায়া হতে সহজ্জে যে সুধা- রস ছেলে, 
তুচ্ছ ভাবি” যেয়ো না সে বসে অবহেলে। 
ব্রস-আহরণ -শক্তি মাটির ধরায় 

চির দিন এ কায়ারও থাকিবে না হায়; 
দেহ নিডাডিয়া ব্রুস তখন তো আর 
বহিবে না শক্তি কু তোমারও নেবার । 


এ দেহ মাটির ভান্ড-__কাশ্ু কাস্ত এর -___ 
সর্ব রসহ দেয়া- নেয়া যায় ব্রম্মান্ডের। 
ব্রস-সার যারে কয় অসীম অপ্পার 
তার স্বাদ নিতে দেহ-ভাশু দরকার । 
কায়া__মায়াঃ তবু কায়া না-ই যদি রয়, 
জ্েবিকত্া অনস্তিত্বে হবে না কি লয়€ 


তে 


মানবের এ কায়া তো কায়া শুধু নয়, 
রূপার্তির তাই হেথা শেষ কভু হয়! 


পলকে পলকে কী যে অপ্পরেপতায় 
দেহাতীত মধুরিমা উছলিয়া যায় 
এ কায়ায়, তার আর তুলনা কোথায়! 


হৃদয়ে রয়েছে প্রেম, দেহ-ভাজ্জে- ভাজ্জে 
দু্যুত্তি তারও ঠিকরিয়া পড়ে মাঝে মাঝে; 
আস্মুভর ঢেহ এরও থই পাবে না যে। 


এই. দেহ. এ মাটিতে অতনু -আশ্এয়, 
দেহ বিনা পেহ.- রসিও লম্বা কত ন্যয় 
মানবের এ দেহের তুলনা কি হয়! 
দেহ দিয়া দেহাতীত -সুধা করি পান। 


্৩১৮৮৮৫০১ 


সুতি 


মানবের এ মসুরতি মুহ্র্তেরই তরে 

সুর্তি ধরে প্রধাবস্ত সাগরোর্মি সম; 

তবু কি মুরতি নহে বিস্ময় পরম £ 
কিকরিয়া থরে থরে রা কি না পড়ে 
দিব্য দীপ্তি রোমাঞ্ কি না না শ্িহরেঃ 
মুহুমুক্ছ: মাধুর্ধের লীলা অন্যপম 
হির্ল্াজিত হয় না কি? দেহ সর্বোত্তম 
প্রেমার্তিরে রঙ্গ _-ভবরে অঙ্গে অঙ্গ ধবে। 


সর্ববিধ উপ্পাসনা __ আরাধনা ভবে 
নেবেদ্যের মত এরই দেহ-_ থালিকায় 
সাজাইয়া প্রেমামোদে ধরিলেইহ. তবে 
আরাধ্যের আগ্রহের আনন্দ - আভ্ায় 
ধন্য হস্তে পাতি মোরা জীবন - উত্সবে । 
দ্ু'দশ্ডেরিহ দেহ তাই. অনিন্দ্য ধরায় । 


মহারাপ 


যে বূপে সকল ব্ূপের স্বাদটি পাহ 
প্রাণ ভসরে শুধু ০ রূপই হোেরিতে চাই । 
বিশ্ব ভরিয়া বূপের হযে ছড়াছড়ি 

০ রূপের মাঝে তাহারে কেমনে ধরি £ 
তবু কি ন্ধপের কিনারা কিছুতে পাই £ 


নদী ছুটে যায়ঃ হাজার যোজন শেষে 
অবশেষে এনদে অসীম সাগরে মেশে; 
তখন কি তার নদীর আকার থাকে! 
জল্লনিধি সাথে মিশায়ে যে আপনাকে 
সাগন্ে সে লভে পরম বপাজ্ভব । 
ক্াপেতে মিশিয়া আমারও এ কলেবর 
ক্বাপময় হোকক রূপের তিয়াসা তবে 
একাকার হস্লে, আব্র তো রবে না ভবে। 


২৩১৮৮ 


স্বপ্পের মহিমা 


তুমি ছাত্র অধ্যক্রন ব্রত বম্যাস্তিক; এ 
রোমা বর্জিত আমি বৃদ্ধ অধ্যাপক । 
তুমি চাও হস্তে এবে বিদ্যা- সংগ্রাহক; 
আমি চাই হস্তে পুর্ব রোমাঞ্ পথিক । 
স্বপ্ন চাই__ যে স্বপ্রেরে ভেবেছি অলীক । 
স্বপ্র সম নাহি কিছু আনন্দদায়ক 

বুঝিনু সায়াহে, এবে। স্বপ্র নিয়ামক 

না হ'লে বস্তু যে রুদ্ধ করে সর্ব দিক। 


যাদুকর যৌবনের রহস্যময়তা 
বিদ্যার বিশুক্ষ ভারে শিক্ট যদি হয়, 
সর্ব-স্বপ্র-রোধকারী সেই বাস্তবতা 
রম্যাস্তিক বৃত্তি করে চিরতরে লয়। 
মানবের হায়-হায় কীদৃশ মুর্খতা, 
তা” ই চায়, যাহা কভু স্বাস্থ্যপ্রদ নয়। 


পরীক্ষার উত্তর - পত্রর্পুঞ্জ 


স্নাতক - পরীক্ষা -খাতা হাজার হাজার 
নিভৃত নিবাসে তার হেরি” সারে সারে 
বিশ্মিত ব্যথিত বন্ধু কহে বারে বারে : 
উত্তর -পত্রের এ যে রিক্ত কারাগার । 
রুস্ষ শুক্ষ প্রশ্োত্তর - পুঞ্কিত পাহাড 
«এ প্রকাণ্ড প্রাকারের গশ্ড চারিধারে 
বন্দী চিত্ত আনন্দিত বররহিতে কি পারে! 
কাতর হয় না হেখা কবি-ধর্ম কাস্র! 


স্মিত হাস্যে কহে তার পহীক্ষ্ক- প্রাণ : 
নি৪সন্দেহ কারাগার; তবু এক সুখ __ 
আন্দোলিত হয় গুণ অধ্যাপক -বুক। 
বিপুল খামার- ভরা নবামের শ্রাণ 
দীপ্ত-তৃপ্ড করে না কি শ্রাস্ত চাষী মুখ! 
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নবীনের প্রতি প্রবীন 


স্ুবাতন হতৈ সনাতন যাহা আছে, 
তাহা তেন নিতে ভুলিয়ো না কোন ভাবে! 
তরুণ দিলের এ জোয়ার ভুলে যাবে 
আভ্ঞারও মহাবেগীঃ আবার ভাটার কাছে 
স্মিত তেগেব্র বিব্রর্তি তে-শও হযে যাছে। 
কাল - প্রবাহের তালের কে হু পাবে! 
০ ততো অহর্রহ্‌ সম্ুখেহ্‌ শুধু ধারে, 
বিরাম নাহি তো ০স নটনাথের লাছে। 


জোয়ার - ভাটার এই লীলা চিব্রকাল 


সঙ্জল বসরুকি তিকুল প্রাণের কোণা। 


শাশ্বত শ্পিক্ষান্থী 


এ মহামন্দিরে এসো শিক্ষার্থী কিশোর! 
ভান -দী-প-দীগ্ত ওই শম্ভীর চত্বরে 
শব্দ শাজ্স- আলোচনা আবেগের ভবে 
আর্ত হয়েছে, শোনো আনন্দ- বিভোর । 
কেটে যাকৃ অন্ধকার -_ অজ্ভ্ানের ঘোর । 
অনিন্দিত আলোকেরে, উদ্ভিলি অস্তরে 
সত্যময় শিশবশুদ্ধ পরম স্ুন্দরে 
বিস্ফারিত নেত্রে হেরো চির-চিশ্ত- চোর । 


সরতে দে প্রথম কবে মানবাধিষ্ঠান ! 
শ্িক্ষাহাঁ, শিক্ষক, শাস্স, সনিষ্ত সাধনা 
এ আন্দিবর-মহ্িহমারে ভ্রমবর্ধমান 
বাখিছে ০-দিন হ'তে । বিসুক্ত বেদনা 
অস্বত -সন্ধান লভে হেখা পান্থ প্রাণ । 
ভ্ভান- ধন্য হতে এসো হে অআনন্যমনা। 
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বিবেক 


সে চির-জাগ্রত থাকে সম্পদে -বিপদে |. 
জীবনের অজ্জানিত বিসর্পিত পথে 
কোন দিন কোন ভাবে কতড কোন মতে 
বিচলিত হবে না ০স শত োহ-মদে। 
অনস্ত -ধাবস্তক এই মহাকাল -_ নদে 
সে-ই প্রুব কর্শধার । প্রমত্ত মব্রতে 
দিশারী ০স নির্বিকার দ্ুলজিব্যি পর্বতে, 
নিত্য -জ্রাতা জশগতের বিষায়িত শ্রদে। 


শরণ্য ০ে-_-বরেশ্য সে। সমস্ত জীবন 
তারই আজ্ঞাবহ হসয়ে কাটাতে হযে পারে, 
্ষুদ্ব ভীবনেও করি” অসাধ্য সাধন 

গণ্য মান্য __চির-ধন্য হয় সে সংসারে । 
0০স প্রুব- নক্ষত্র -ভাত্ি মানব - গগন 

দীপ্ত রাখি” সধ্গালিত করে সভ্যতারে। 


সাধনা 


তুন্দঘতম শ্িখরের মহামৌনতায় 

নিত্তব্ধ না হস্তে যদি পারিত গিরীশ, 

তা” হসলে মহিমা তার ব্যর্থ অহর্বিশ 
হস্তো না কি? তা” ই. কাম্য, তা ইহ সবে চায়। 
বারীশ-অতল-তলে মহানিরালায় __ 
প্রবেশিতে নারে যেখা ইন্দ্রের কুলিশ, 
যেখায় সুধায় হয় পরিণত বিষ, 

নেতা না নামিলে, কভু নিজেরে কি পায়! 
মহা শ্ুন্যে ০েঘ হয়ে তাহ ০ বিলায় 
আপনার সাধনার সেবার সম্বল, 

সহস্র সবি তাস্র পুণ্য স্পর্শ পায়; 
শস্য - ধন্য হসয়ে ওঠে তাহ মহীতল । 
মানুষেরও পুর্ণতা যে শুদ্ধ সাধনায় ঃ 
নিজেরে ০ পারে .কভ করিতে নিম্ফল! 
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একক 


শত রূপ ধরিলেও একক -_ একক; 

তবু তারে শত সাজে হেরিবার শখ 
০মটে কি কখনও কাম্রও % শত ভাবে তাই 
মধুর মরতে তাস্রহ মুরতি গড়াহ। 

সত বাপে-_লশ্ত রসে এককেরহ স্বাদ 
বন্ছ এক -- একই বহু দেয় না সংবাদ! 
সুন্দরের ০স সন্দেশে তৃস্তি কী অগাধ! 


শত রূপ লম্ষ হয়, লক্ষ কোটি শেবে, 
কোটি বূপ হ'তে ফিরে উল্লাসে আবেশে 
কোটি কোটি বূপ-কল্প ফোটে আব ঝরে; 
তরঙ্দের রঙ্গ খামে কভু কি সাগরে! 
কোটি রূপ হোক তবু একক একক; 
অসংখ্য হলেও, তার একই নিয়ামক । 


সহসা সমুদ্র হস্লে উউর্মিল -_ উত্তাল 
দুই বুল চেতাবেহ তরঙ্গ -তাড়নে; 
তখন অধৈর্ষ হসলে অশ্রাস্ত প্রাবে 
দুর্ভাগ্য ঘনাবে ম্েষে; হবে বেসামাল 
যাহা কিছু করায়্ত ছিল এত কাল । 
অদম্য সাহস ভাই রাখা চাই মনলে। 
দুর্দেব আবার দুর হবে শুভ ক্ষণে, 
সুর্ধ-স্পর্শে পুনরায় দীপ্ত হয় ভাল । 


অবিশ্বাসহ ভযক্ষর বিল্মকর ভবে । 

সর্ব সৃচ্টি সুরে বাধা । গুঢ -শুক্ত তান 
বিপর্যস্ত স্ফর্তি হেরি” সহসা পরাণ 

“গেল - গেল - গেল”-ববে মোহ্যমানহ হবে। 
সিন্ধুর তাণ্ডব মহাসসুদ্রেরহ গান । 
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সরণের শ্লেট 


জীবনের অঙ্ক কষি” মরণের গ্রেটে; 
উত্তর মিলিলে তবে ভবের জীবন 
শোভন _সার্থক হয় মহান - মোহন । 
জীবনেরে পদে পদে যে দেখে না এ্খেটে, 
জীবনের মায়াজাল সে তো কভু কেটে 
বাহিরে আসিতে নারে । তাস্র অনুক্ষণ 
দিশা -হারা জৈব তৃষা ভয়াল ভীষণ; 
আয়ু তার অস্ত যায় মরু- পথে হেঁটে । 


তখন মিলিবে দেখা যথার্থ সম্ভার । 
পারে না তো; সাধ্য নাই মৃত্যু এড়াবার। 


মৃত্যুর মায়া 


মৃত্যুতে বেষ্টিত মোরা । মৃত্যু সব ঠাহ 
মায়া- জাল পেতে রাখে অলন্ষে্য সবার । 
সে চিন্ধণ জাল হস্তে কাহারও নিস্তার 
নাই আর যত দূরে যেথা মোরা যাই। 
জীবনের পিছে-পিছে ছায়া বুঝি তাই 
আতঙ্কে সবাই হেরি; তবু সাস্তনার 

বার্তা এই,__অতুলন মৃত্যুর মায়ার 

সম কিছু মৃত্যু- ঘেরা এ জগতে নাই। 


প্রিয়জন একে - একে হারাতে - হারাতে 
মোরাও তারায়ে যাবো একদা সন্ধ্যায়। 
বিলাপের অশ্র যত জমে আঁখি-পাতে 
মৃত্যুই কখন শেষে মুছে নিয়ে যায় 

হাত ধ'রে কে বা জানে কোন্‌ সে সভাতেঃ- 
সেখানে গতাসু যারা বুঝি শোভা পায়! 
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সৃত্যু-স্পর্শ 


মৃত্যু ভার মুদু-স্পর্শে আমারে যে দিন 
চির -নিদ্রাবিষ্ট করি” নিবে লোকাস্তরে 
তখন অস্তর তব যেন ভীতি-ভবে 
কম্সিত না হয় প্রিয়া,__না হয় মলিন; 
আমরা তো সকলেই কালের অধীন, 
সকলেই ভাসমান সময় -সাশগবে। 

এ সমুদ্রে যে তরঙ্গ যে সুরতি ধবে, 
সবহ তো গহনে শেষে হবে সমাসীন। 


ভিন্ন ভিন্ন বূপ-ত্রম অভিব্যক্তি যত, 
লীলাচ্ছলে বৈপরীত্যে সৃজন __ বিলয়। 

তুমিও তো উর্মি-রঙহ্গে প্রেয়সী, প্রহত্ত 

হস্তে হস্তে একদিন হয়ে বীতিভয় 

না জানিয়া আমারেই, হবে উকপগত | 

এ বিচ্ছেদও তা” হলে কি অ-বিচ্ছেছদিই নয়! 


মহাকাল ও মানব 


ডাকিয়ো না-_ কৈশোরেরে আর ডাকিযো না, 
০্পোনা হাক - কপা হাক হোক কোেকস্বদ্‌ 
পাবে না ফিরিয়া আর হারানো সম্পদ; 
ভারাক্রাস্ত করিবে যে অন্ষি-এলার লোনা । 
ঝলকিত -__ পুলকিত হ্বদয়েব হ্রদ 

আর কি তেমন করেঃ পুর্ব পরিচ্ছদ 
পরিত্যক্ত চিরত্যক্ত । তাহ কাদিয়ো না। 


মোরা ক্ষুদ্র মানবক, কাল সুবিশাল; 
তার অভিসন্ধি যত কে বুঝিতে পারে 
সন্ধি তাই করে -ক”রে বাকী আয়ুক্ষাল 
কাকি দিতে _দিতে চলো সুখেই সংসারে । 
মুহুর্ত বিলম্ব নাই, এখনই উত্ভাল 

হবে কাল, প্রেম যেন তবু নাহি হারে। 
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পস্ড়োর আড়তদার যখনই যে হয়, 
সুদক্ষ অধ্যক্ষ ব'লে আত্মপরিচয় 
আপনার মর্কটায় ভেজালে ভুলিয়া 
হন্দিতশ্বি অবিরত করিতে সে থাকে। 
উচ্চ শুক্ক কান্ঠাসনে ধরে কি তাহাকে । 
মগজেও থাকে যদি ঘিলু রাসভের, 
স্কুলতাটি আছে কিন্তু খড় -গর্দানের। 
ষণ্ডামর্ক- চেহালায় গডডল-সর্দার 

নাম দিলে, কি বা থাকে কহিবার আর! 
পড়াশুনা - বিবর্জিত পশডোর আত 
চালাবে যে, ০ কি নহে ভিজালে মহ । 
“মন্ত্রীত্রঁ না দিতে পারো, বিশ্বাবিদ্যালয়ে 
সিনেটর" করি” রাখো হেন মহোদয়ে। 


ভণ্ড সাহিত্যিক 


ধনতন্ত্রী সাহিত্যের মেছো হাটে আনাগোনা করি”, 
যশোমীন কিনিয়াছ আপনার প্রতিভা বিকিয়ে; 
ব্রংসার কথা -শিল্প লিখে লিখে -_লিখিয়ে -লিখিয়ে 
দু -গান্ধে সংস্কৃতির বাস-ভূমি তুলিলে যে ভারি”। 
বহুরূপী সাহিত্যিক, ভণ্ু-ভাবে কত দিন ধরি, 

আসর জমাবে আর বকধর্মী এ ঞকামি দিয়ে, 

স্বয়স্ত্র নন্দন -তত্তে__ ধেনো মদে ধাধিয়ে __ ভুলিয়ে £ 
মহাকাল এলো বলেঃ তাশুবে কি শঠো না শিহরি” £ 


খোয়ারির মিথ্যা-্বপ্প চগ্ু -নৃত্যে ছিন্ন -ভিন্ন হবে। 
স্বার্থান্ধ চক্রাস্ত যত, প্রতিপত্তি দুষ্ট প্রতিভার, 
বাস্ত - ঘুঘুদের বাসা লগ্ড ভশু করিয়া তাগুবে 
সুর্য-দীণ্তি নিশাস্তের এনেছে সে হেথা কত বার! 
জঙ্গম মনুষ্য -বংশে জন্ম লভি” মহনীয় ভবে 
ধিকৃ -ধিকৃ সাহিত্যিক, ভুলিয়াছ উত্তরাধিকার! 
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ভারতী - ভাগাড 


শুনি না ওই কোলাহল -_ কলরব! 
বাণীর মরালে শকুন পসডেছে সব। 
মড়া -পচা - বাসী নিয়ে করে কাডাকাডি, 
ভারতী - ভাগাড়ে চলে শুধু মারামারি । 
ঘোট পাকানোর -_ জোট পকপাকানোবর চোটে 
পডাশুন্োো যত সকলই শ্শিকায় ও ত্চ। 
বিষকুভ্তের পয়োমুখ দেখে দেখে 
ভাবে সবে ভালো; শেকে শেকে একে শকে 
অবশেষে শেখে ভাগাড়চারার দলা 

মরা হাঁস নিয়ে করিতেছে কোলাহল । 
ভণ্ড ডিগ্রিধারীর লু্ধা ভিড --- 

ভাগাড় করেছে পাদ - পীতে ভারতীর। 
ভাগিয়াছে ভয়ে কোথা হযে সরস্কতী! 
কবে পাবে দেশ এ থেকে অব্যাহতি ! 


আধুনিক 


মানুষের কাশি কফ -মল - মুত্র খাম 
সাহিত্য -নৈবেদ্য -থালে সাজায়ে কেবল 
পাও ভব্য আধুনিক কোন্‌ সভ্য ফল? 
মানুষের মোহ -মদ-ঈর্ধা- লোভ - কাম 
প্রকাশিতে উপজে কি পরম আরাম ! 
এরে নিত্য করিলে কি সত্যের সম্বল ! 
উত্তরণ হেরো না কি ভন্ব মত্যতভল !-7 
সর্বোনুম - লাভেচ্ছাই সভ্যতার নাম। 


বিধৃত সকলই. কালে -_ সবই আন্পেক্ষিক। 
আধুনিক -_ আধুনিক চিৎকারে সবারে 
উচ্চকিত করিবার মত্ততা বেঙিক। 
সভ্যতার মহাবর্ম কে ত্যজিতে পারে। 
বর্জিতে বর্জিতৈ খা চলিছেো পথিক, 
০ গতি-হ আধুনিক জঙ্গম সংসারে । 
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শ্ন্ক্ত্র 


সমস্ত শর্বরী ধন্বি অতন্দ্র আবেগে 
অতি -দুর অভ্র হস্তে এ মত্যে চাহিয়া .. 
কি হের কৌতুক -ভরে আলোকে নাহিয়া £ 
আশ্রাম্তি কি আসে না তব সম্ভর্পনণে জেগে £ 
তোমার আলোক - চর্ণ তুর্ণ মেঘে লেগে 
বেগে বিচ্ছুরিত হসয়ে গগন বাহিয়া 

জলে ঝলকিয়া ওতে, পত্র -ছিত্র দিয়া 

অলিন্দে গলিয়া পড়ে, নিদ্রা যায় ভেগে। 


আমিও নীলাভ্রে চাই উদ্ভ্রাস্ত আগ্রহে; 
প্রেমের রোমাঞ্চ তবু থামিবার নহে; 
তারাময় হসয়ে শঠে মোরও সারা প্রাণ। 
নক্ষত্র নীরবে তার বার্তা যদি কহে, 
মর্ত্য -বার্তা স্পর্শিবে না কি ক'রে বিমান! 


মত্য নিত্য শুন্য গামী 


বাসনা কি কোন দিন জাগে না তোমার 
অমনই আনন্দ_ ভরে সীমা হস্তে পার, 
অসীমের মহারাজ্যে হস্তে সমাসীন ! 
আপনার বস্ত-বাধা করিয়া বিলীন, 

ঘযেখায় নম্ষত্র যতি হয় একাকার 

নে অনভ্রে,-__ যেথায় শুভ্র আলোক - বিস্তার 
তারই মাঝে যাচো না কি হতে তমোহীন ! 


মানব-জীবনই এক নিমুক্ত সাধনা, __ 
নিরবধি জ্যোতির্লোীকে স্বচ্ছন্দ বিহার; 
চলমান দিশাস্তের স্বপ্র  বিরচনা, __ 

স্বপ্র দিয়ে নিত্য -স্বপ্প গড়া অনিবার। 
মহাকালইহ কালে __ কালে করে মুক্তমনা; 
মত্য নিত্য শুন্যগাম্ী__ সীমা কোথা তার! 
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কাদন্বরীর আত্মহত্যা 


ক্ুমাক্‌-__ ছ্বুমাক্‌, ডাকিয়ো না তারে আর । 
সুন্ষব জীবনে অনেক সময়েছে জ্জালা, 
২বগলো তারও যে চিকন মোহন মালা, 
এলো পালা শেষে চুপে চুপে ঝরিবার। 
নামাতে পেরেছে জটিল জীবন ভার 
বাহিয়া বিরলে সব্রনী অনল -ঢালা, 
অবশেষে এলো ঢেথ্থাহ একেলা বালা, 
যেখা নাই কারও শুধাবার অধিকার । 


ছ্ুমাক্‌ _ছ্ুমাক। আত্ম-হননে পাপ 
হয়ে যদি থাকে, আর কি হিসাবে তার 
কারও লাভ আছে! সব কিচ্ছু করি” মাপ, 
মুছায়ে মাটির ময়লারও যত ছান্প, 
০ে-ইহ নিলো তারে এ দীন-দুনিয়া যার । 


ভার্ধাহারা অবনীজ্দর -কখা 


স্তব্ধ ভাবে বসে আছে -_ বসেই মে আছে 
আত্ম- অগ্র। এত দিনে কোন্‌ শিল্েশ্বর 
বর্ণ-হারা কোন্‌ বর্ণ তাহার ভিতর 

সহসা লাগায়ে দিলো! তাই তার কাছে 
রেখা -_- রঙ্-_টঢঙ্‌ সবই মিলে এক হছীচে 
শিল্প-কল্স ধ'রে দিলো । যত নারী-নর - 
যত রূপ অবশেষে অরধপই হযে যাচে। 


“কপ গড়া __ব্দপ ভাঙা __ এই-ই লীলা যদি, 
বাপে-রসে কাজ নাইঃ অবরূপণও তো রাপঃ-_ 
এত দিনে লব হ'ল রূপের অবধি; 

শিল্প নয়___শব্দ নয়, নির্ন্ধ নিশ্চপ 

হবার এসেছে লগ্রঃ মোর রূপ-নদী 
অন্দপ-উদধি মাঝে মিশে হল চুপ”, 
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নৌ 


পরিবেষণেতে তাস্র শ্রার্তি বুঝি নাইঃ . 
সারা লো অফুরস্ত রৌদ্র তাই পাই, 
তাহ বাজে হ্দয়ের আনন্দের বীণ। 
কিছুতে করে না তাই চিত্ত বিমলিন; 
ন্বৌদ্র ভরা আকাশের পানে যত চাই 
তৃশ্তি তত পাই মারা, তাই ভুলে যাহ 
আমরা ০ অন্ধকার মৃত্যুর্ই অধীন । 


আত্মার ক্ষুধার শা্তি রৌদ্রে লভে নর; 
মানব হে আত্মাময় রৌদ্র তা” স্মরায়ঃ 

রৌদ্র বিধাতার দান অপ্পুর্ব সুন্দর; 

সব শুন্য অনিবার তৌদ্র ৫ ভবায়য 

প্রসন্ন প্রসাদ তার তরৌদ্রের ভিতর 

ভুলিয়ো না-_ভুলিয়ো না, ০ে-ই ছেলে যায়। 


কফোষারা 


আপপনারহ আবেগে মে আপনি আবুল । 
বেষ্টনী ভাভিযা শেষে কলগান করি; 

০ন শুধু চলিতৈ থাকে দিবস-্শবরী; 
আশায় উদ্দীপ্ত তার শুশ্ত মর্ম মুল,-_ 
সেখা হযে ফুটিছে শুভ্র বুদ্ধদের ফুল । 

কোন দৃর- সমুদ্রের স্বপ্লরে ওতে ভরি? 

চিত তার! মহোল্সাসে ওকে যে শিহরি”।- 
সিক্ষু প্রীতি শক্তি তারে দেয় ০ বিপুল । 


এই প্রীত্তি ফোয়ারার খুলে দেয় প্রাণ। 
ধারা তার নদী-ব্ধপে ভরি" দুই কপার 
চলিলিতেহ্‌ থাকে শুধু বুঝি অফুরান। 

এ জগতে মানবেরগও প্রাণ-কফোয়ারার 
চির-তৃষা মুক্তি সুখে অনস্ত-সন্ধান,_ 
সেই প্রেমে যাচা €হথা কল্যাণও সবার । 
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কবরে ত্বুমায় তারা, চিতা অতলেল 
স্যুমায় _ ব্যুমায় ভারা -__ব্বুমায় অঘোবে। 
নব্কোন দিন উষাকালে আরক্তিম তহোভোতে 
তারা আর মাঠে ঘাটে বাটে কুতুৃহলে 
স্মুরিবে না! কভু একা _-_ কভু দলে দলে 
দুপুরের জীবনের প্রবাহের তোডে 

যাবে না তো ধবনি-গানে- সুখছিত কশনে 
চারি ধার । তারা হায় ব্বুমায় সকলে । 


চির তরে অমা- নিশা তাহাদের নিয়া 
চির্র-ঘুমে নেশাতুর করিল কখন! 
জীবনেরে একেবারে তাহ কি ভুলিয়া 
যাপসে তারা স্বপ্ব-ভবা ম্বুমেরহ জীবন । 
চাই আর না-ই চাই, আমাদেরও হিয়া 
একদা এমনইহ ঘুমে হবে অচেতন । 


জীবনের দিন 


অধ্যাপক -জীবনের এ-দিন ___-ও-ছিন 
ছড্ডায়ে দিয়েছি যত শিক্ষাগ্থীর মাঝে । 
ফসলের সম্ভাবনা নিয়ে সীমাহীন | 
পত্রে - পত্রে ঝক্ষারিয়া আনন্দের বীণ 
তা'দেরও অনেকে জানি হেখা নানা সাতে 
সাধ্কি সুদিনগুলিন সমাজের কাজে 
লাগাবেঃ-__ ভরাবে বিশ্ব শস্যে অমলিন । 


দিনত্গনিনি বতিলি না, এ বিল্ষেপে মন 
ভারাতৃর করিনি তো কখনও জীবনে । 
পগশলশুলিলি লক্ষ মনে বুনেছি যখন 
ফসল হবেই হবে কত স্ভ মনে । 
কে কহিল ক্ষশহ্থাযী মানব-জীবন ! 
জীবনহ যে রেখে যাহ আমরা মরণে। 
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নীড় 


কী ধের্ধ! কী সহিহকুও্তা বায়স-মাতার ! 
নিরস্তর চ্চুঞ্পুটে কঞ্ছিও_ কুটা খড় 
ল্লেহ-নীড়, -_ সংশগোপনে ডিম পাড়িবার 
প্রশাস্ত আশ্রয় কেন্দ্র বৃক্ষের শাখার 
সপ্পন্সব সান্ষিস্থলে । চেত্র -দ্বিপ্রহ্র 

অনল বর্ষিতে থাকে! প্রসন্ন অভ্তর 

লনীড -নিরমাণ -স্বপ্পে তবু নির্বিকার । 


ক্ষুদ্র পাবী, ক্ষুদ্র নীড়, তবু নহ-ধারা 
অনির্বাচ্য - অতুলন । এই মাতৃ - রসে 
উন্পচিত হয় না কি প্রাণের কিনারা! 

কে না জানে ব্যক্তি- প্রাণ সুহুর্তেকে খসে 
কাল- সিন্ধু মাঝে! তবু কি করিয়া হারা 
মহা ক্নেহে বংশ- ধারা হবে ধবংস- ধসে । 


এ বিভ্রম 


সর্ব আকাঙ্বাব শেষ,_-- আমি যেন বাচি। 
পএতিহাসা অমরতা ভবে কে না চায়! 
তবু মেহ অমরতা বৃথা মোরা যাচি; 

বৃথা খর্ব-নিখর্বের নিত্য নাচানাচি । 

কোটি কথা -_কাহিনী হযে চাপা “স্ড়ে যায় 
আরও কোটি কোটি নব কাহিনী - কথায় । 
আকাক্কাব্রণও শেষ নাই--যত দিন আছি। 


অনস্ত কালের মাপে মানবেতিহাস 
অতিশয় ক্ফুদ্র-__ তুচ্ছ নহে কি ভুবনে £ 
সংখ্যাতীত মানবের সমুস্তব- নাশ 
চস্লেছেই; অমরতা লভে কয় জনে! 
দুর্মর মানব -মনে তবু অভিলাষ ।-_ 

এ বিত্রম সংগোপনে কে সৃজিছে মনে £ 
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মায়াদেবী 


ল্ুন্ষধিনী উদ্যানে প্রসবিয়া অশ্োোচর 

হস্লে মায়াদেবী, শিখাতে কি শুন্যবাচ 
জাতকেকব্রে জন্ম -লগ্পে নির্বানের স্বাদ 
দিয়ে তাতে, করিলে ০ষ চির জ্ঞাতিস্মর ৷ 
পৃর্ব-পুর্ব জন্ম-স্মৃতি তাই নিরস্তর 
উদ্বোধিল ধর্ম-তবোধি-অস্তৈ অগাধ 
বুদ্ধ অমিতাভে । ব্যাধি জরা মৃত্য _ক্কাদ 
বিমুক্ত হে তখাহাত লি” মাতৃ ৮-বর। 


প্রসতি _নির্বাণ _ প্রাশ্তি প্রস্ুতের চিতে 
নিভৃতে করিল উপ্তু বীজ নির্বাণের; 
মায়াই মায়ার পাশ অশপপত্যের হিতে 
মৃত্যু বরি" বিদুরিলঃ; তাই জগতের 
ভ্রিতাসপপ হে চিরতরে সিদ্ধার্থ হর্রিতে 
শিখালো শরণ নিতে ধর্মের -সজ্মের। 


মৃত্যঞ্জয় -কখা 


““ন্রাহুল, যাচিয়া লও তব পিতৃী-ধন 1৮” 
কহে হীরে যশোধরা নন্দনলের কাছে। 
“ম্যক - সন্বু্ধ পিতা তব আসিয়াছে 
কপিলাবাস্তরতে এবে। শুনি, সর্ব জন 
চেয়ে লয় কাম্য ধন |” সিক্ধার্থ নন্দন 
»শরদিন শ্পিত - পদে পিতৃ - ধন যাচে । 
ভিক্ষা -পাত্র দেন বুদ্দ। শিও চিত্ত নাচছে। 
মাতৃ -সন্িপানে আসে আহ্াদে তখন । 


অবশেষে মাতা পুত্র এক সাথে আসি" 
ভিক্ষুনী-ভিস্ষুর ব্রত বুদ্ধ- সন্ধানে 
গ্রহণ করিল সুখে । সর্ব মোহ নাশি; 
শুন্যতার মহোস্ভাস যুগল পরাণোে 
বুদ।-ভাব ধীরে ধীরে তুলিল বিকাশ”) 
মৃত্যুঞ্জয় এ কাহিনী মনে তৃপ্তি আন্ে। 
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সংস্কার 


সংস্কার __ সংক্ষার করো, শুদ্ধি কে কাহার 
করিবে কেমন -ভাবে £ অবুঁদ ভর্মির 

₹ঘন্ট্র যে চসলেছেই,-__ কিছু নহে হিরঃ 
নিখর্ব তরঙ্গে নিত্য নাচে পারাবার *- 
স্থান নাহ-_-কাল নাই সবহ একাকার । 
আপেম্দিক দৃষ্টি-ভ্রমে নক্ষত্রের ভিড 
ভধ্ের্ব - অধেহ মহাশুন্যেঃ মরণে আখির 
অন্ধত্ব ঘুচিলে, কোন সীমা থাকে আর! 


সীমানার ছেদ গড়ি” সংস্কারক সাজি”, 
লীলা -মুল্য না বুঝিয়া করিলে বড়াই, 
কেবলই তিক্ততা বাড়ে । প্রীতি - পুস্পরাজ্ি 
আহরিতে হায়-হায় মোরা ভুলে যাই। 
প্রাণ-তরঙ্গেরা রঙ্গে নিত্য ওকে বাজি”; 
সংসার কিসের তবে! তা" কি ভাবো নাহ? 


ভাই-টা, 


কোটা দাও -_- কোটা দাও অভশিনি, ভ্রাতারে। 
স্নেহার্তি - সঞ্জাত ফোটা বড় রমণীয়। 
নিয়ত ভবনে যত উপপজ্েে অমিয়, 
ভালে ভালে ফোটা দিয়ে সোনার সংসারে 
বিকশিত -__ প্রকাশিত করো না তাহারে! 
ঘৃণা নয়,-_দ্বুণা-ভাব ভবে নারকীয়, 
ন্নেহ-জীতি- ভাবহ হেথা সকলের প্রিষ; 
অভিষিক্ত করো সবে শুভ্র ক্সেহ-ধারে। 


সুর্ধ- ফোটা অভ্র-ভালে কে দেয় সকালে! 
চন্দ্র- ফোটা প্রনরায় কে দেয় সন্ধ্যায়! 
দীপ্ত তারকার ফোটা নিশি -স্পুন্য -ভালে 
অপরুপ রূপ ধরে ঘন তসিক্রায়। 
তোমারও সন্সেহ- ফোটা যেন মর্ত্যে ঢালে 
মহানন্দঃ ফোটা দাও শাম্ত নিক্ষতায়। 
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পাতা আবে 


পাতা কবরে প্রহরে -_ প্রহরে হিস বায়ে 
এক দিন হে শ্যামতা ওই নঙঈী-_ তীর 
আমভ্ডিত করিয়াছে, ব্াখালের গায়ে 
ছায়ার পেলব মায়া দিয়াছে বুলায়ে, 
নে শ্যামতা মহাকাল হতিল স্পাহীর। 
পাতা ঝরে, ত্বদয়েরে করে যে অহী; 
স্মৃতি শুধু দে মরে প্রাণের শ্রচ্ছায়ে | 


সবারই জীবন বৃক্ষ পত্রহারা হয়, 
উত্পলন্ষি করি” ক্রমে কালের নিয়ম 
হস্তৈ হবে সহ্দদয় সব নেবাময়; 
মধুময় করা চাহ মানব -_ জনম । 

একদা বিদায় - বেলা আছনিবে নিশ্চয়, 
মৈক্রী-_ প্রীতি রক্ষা তাই পরম ধরম। 


চুপ কনো 


চুপ করো চুপ করো, কথা কহিয়ো না। 
সস্তোশগ কিতা লগ নেত্র রসনায় 
নিসর্শ-মবুর্ব যতি আহ্‌ বস্ুধায়। 

ওই দেখো মস্€ুন্য হস্তে আরে সুর্ধ- সোনা, 
দ্ুলিছে স্পাখার শীর্ষে স্র্ণ-কার্তি নোনা । 
স্পব্দ বাজে, দুর-স্যর্তি কবে আনানোনা । 


এব পরে বীরে ধীলুর সন্ধ্যার তিমির 
ঢাকিয়া ফেছিনবে সবহু। শুধু সন্ধ্যা - তারা 
ভাত্িিবে গগন ভালে: পুথিবীর তার 
তারও পলুব মহা স্বপ্পে হবে বুঝবি হারা! 
নিসগেরি শ্াস্ত-রসে আত্মার গভার 

্িক্ধা হলঃ ঢুপ করো।ঃ লও বস-ধারা। 
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পীজ্ছু 


সর্বদা রোদ থাকিবারও কথথা নহেহ 
পান্থ কি তবু এক ফাই কভু বহে? 
আনিলে আসুক বৃষ্টি বিপুল (বেগে, 
পিচ্ছিল পথে পদতল কাদা লেগে 
হোকি কাদামাখাযঃ বাত্যাও যদি বহে 
সহজে পথিক হাসিমুখে সবই সহঃ 
অভ্তর তার আগ্রহে বহে অজেগে। 


অগ্রগমনই পান্থ _ ধর্ম ভবে। 
শুহামানবের যুগ হতে ধীরে ধীরে 
লঙ্িয়া বাধা বিপুল পৃ্বী- তীরে । 

সেই গতি -তেগে চলমান হসলে সবে, 
আকাশের আলো কঝটরিবেহ শেষে শিরে। 


নাবিকের প্রত্যয় 


“নাবিক, কোথায় যাও -- কোন্‌ সে বিদেশে? 
কি আশায় চলিতিছ তবণলী ভানিয়ে € 
্বন্ধায়িত হস্তে হ'তে আপনারে নিয়ে 
কোথায় খামিবে এসে ভেসে ভেসে শেষে? 
“আগো যাও -_ আগে যাও” প্রবাহের তেশে 
গেয়ে যায় দক বলো না£ছগ কোন্‌ নদী দিয়ে 
কোথায় পড়িবে তুমি অবশেষে শিয়ে £ 


“অত শত হিসাবের ধারি নাই ধার; 
অবিরল কহে জল আগে আগে যেতে । 
নিজেরেহ বিকাবার সাধে অনিবার 
আপনার মাঝে উঠি আপনিই. মেতে । 
বুঝিয়াছি এইট্কু __ প্রত লীলা যার 

০ে-ই দিবে জুর্টিয়ে তা”, যা-ই. চাই পেতে |” 
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গাথা সপ্তশতী; 


মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের সুদিন তখন -__ 
দশ্ষিপণাপপথের অন্ক_ নর্পতি “হাল 
“গাথা -সপ্তশতী”-নামে করিল গ্রহ্ছন, 
০ প্রাকৃত গীতি -কাব্য বরসিকের মন 
সহজে হরণ করেঃ পদ্ম সম্ৃণাল 
স্ভাব-লাবণ্যে যথা মুক্ধ চিরকাল 
রাখে সবেঃ তাই করি তাহার কীতন। 


জন - জীবনের চিত্র শৃহ্গার -মাধুরী 

এত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কোথা পাবো আর! 
কারিভে না পারে কাল কাব্য- সুধা চুরি, 
এত তাহ মধুমাখা মানব সংসার । 
দ্বিসহস্র বর্ষ-পুর্ব এসস্তুশততী" জুড়ি? 

জেব রস কী সার্থক ভাষা পেলো তার! 


তাজমহল? ও মেত্বদূুতি' 


মর্মরে স্তম্তিত প্রেম মুর্ত দিব্য তাজে। 
স্থাণুত্ব -সংলন্ধ বলি” কাল - যমুনায় 
স্বপ্র-মায়া বিরচিয়া বিরাজে আশ্রায়। 
প্রেমিক রসিক হেরি” কক হোলে না হে; 
যমুনায় োকার্তির রস-ধবনি বাজে, 
বিশোধিত হয় চিত রপে- প্রেমে তায়। 
ভার-মুক্তি সমাধি-ও মরতে কি পায়! 
কালিদাসী “€ম্ঘদৃত্ত' ভারোত্তর রাজে। 


মর্মর- রচনে _ কাব্যে বৈসাদৃশ্য কত! 
স্থান -কাল -ধৃত্ত সৌধ, কাব্য কালজয়ী; 
“তাজ” প্রুব মৃত্যু-জাত বিলাপ -স্মারক; 
“মেঘদূৃত” মির্ুনের প্রেমে যে শাশ্বত, 
গাহন্থ্য ব্রতে যে তায় ভব্য-সভ্য হই? 
ধর্ম- অর্থ- কাম -সিছ্ি - সন্দেশ - বাহক । 
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ম্বন্ন 


যুগ-যুগাস্তের সব মন নিরসম্তর 


বাসা বেধে থাকে ওই মনের মাঝারে ॥। 


কি করিয়া সুচিহি্ত করিবে কাহারে ! 
কি করিয়া লব্ঘু হবে এক পল ভর! 
যত ক্ষণ আছো এই ধরণীর "পর 
হলম্ষ আমন তাহাদের লক্ষ মন ভারে 
ভার্রাতুর কব্রিবেই -করিবে সভ্ভাবে। 
ও৩-ম্ঘর নহে তো আদি আদমের ঘর । 


হন কি একেব্রহ মন! মন সকলেব্র। 
নিজ মনও তে বা পারে হেখায় চিনিতে ! 


জানালার ধারে 


বসে বসে জীবনের জানালার ধারে 
বিস্ফারিত নেত্র মলি" হেরিনু সংসার : 
বিকাশ্শিত বৈচিত্র্যের অস্ত নাহি আর। 
যৌবন - রঞ্জন - বাগে শুধু বারে বারে 
ব্ঙ্- ফেরা চলিতেহ থাকে এ সংসারে; 
সংগোপন বর্শ-শিক্ষী প্রণয় তাহার; 

মুল শিল্পী মহাকাল, শিল্পী - দৃষ্টি তার 
নির্বিকার নব নব রহস্য -সম্ভাবে। 


সপট- বিবর্তনের অস্ত তে বা পায়! 
দৃশ্য -দৃশ্যাস্তরে সবই ন্বিত্যই নুতন । 
দেখিতে দেখিতে ম্েষে সন্ধ্যা হস্য়ে যায়ঃ 
অলিন্দ পরশ্পি' ধীরে বিবপ্ন তপন 
অত্ভাচিলে ঢলে পড়ে । আকাশের গায় 
ঘুমাতুর হেরি তারা জ্বলে অশাণন। 


৪৫০ 


অলক্ষাএৰ 


শ্রেয়সীর আীঅঙ্গের োভ্ডা -সংবর্ধক 
লাসার বশর __ কর্শণ-ভষগণও বিভায় __ 
দুুতিময় দিব্যতায় হর্ষ-সংবাহ্ক, 

ক্ষণ কোমল করে সপ্তারে পুলক 
ঝলকিত হীরকের কষিত কণায়; 

বত হয়ে, সন্ষি করে বপ-উন্পাসক। 


অতুল্য অমুল্য হার -_ অলক্ষার যত 
যে শ্িক্সীর ধ্যান-লন্দধ সুন্ষ্ন দক্ষতার 
অন্পুর্বতা ব্যক্ত করে, হসয়ে বাক্যহত 
স্বীকার তে না করিবে প্রতিত্ঞা তাহার ! 
অনুপমা প্রিয়তমা সমাদৃতা কত ! 
শ্িক্পীও যে অর্পে তারে শ্শ্রেষ্ঠার্য সভ্ভার। 


কার্পাস 


হাস্যময় কাস্তি মাঝে অতি সংগোপনে 
০সবা -শুভ্রতায় রাখো নীরবে লুকায়ে 
মানবের পরিধেয় । লক্ঘু চেত্র- বায়ে 
ক্ৌত্ৃক-আভাস তব অসমত হনে 
শুক -_হিক্লোল তোলে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে । 
নৌদ্র -ঝলকিত তব ক্ষীণ অঙ্গ_ছায়ে 
বুঝেছি ০সবক তুমি সে শুভ দর্শনে । 


মানবের পরিধেয় _ সভ্যতারহ বাস: 
শরমের আবরণ -__ নৌন্দর্যের মুল । 
তব দানে চুপে -_ চুপে উদার কার্পাস, 


পুরানো চিভি 


পুরানো স্যের চিঠি, গন্ধ - পুজ্প -প্রায় 
সমাচ্ছন্ন শুক্ষ ঘাসে শিশ্পিরে-জল, 

গত যত সখ্য স্মৃতি চিত্তে অবিরল 
জাগরিত করি” হায় মাধুর্ষে কাদায় । 
মহাকাল তৃর্ণ ৫ক্কাতে সবই. নিয়ে যায় 
অজ্ঞানায়; তবু এই লিপিকা কোমল 
বিষণ্ন সুবাসে মর্ম-মালখ্েতর তল 

ছেয়ে আছে,-_ অতীতের সাক্ষী সমৃত্তিকায়। 


যে লিখিত লুন্ধ লিপি; লেখনী তাহার 
কোথায় হারায়ে গেছে তারই সাথে-সাথে। 
উপায় তো নাহি আর ০ে কথা জানার। 
মুগ্ধ চিতি মৌনতায় রয়েছে বিলাতে 

সবল সোহাগ তার, অত্তল আঁধার 

নক্ষত্র -নিকরে যথা দীস্তিমস্ত বরাতে। 


অস্তরাগ 


সায়াহেন্র অস্তরাগ বিষণ্ন মধুর 

আনে না কি মনে তব প্রয়াণের কথা £ 
সারা দিন কত কর্ম-__ কত উত্তালতা ___ 
উদ্বেগ -_-আবেগ কত রাখে ভরপুর । 
চিশত- পুরে এনে দেয় দুরের বারতা । 
দিনা্তে নামিয়া আমে অন্ধকার যথা 
একাকার -কবরা ভাবে করে যে আতুর। 


কর্মাবসানের মাঝে কর্ম নিয়ে যায়ঃ 
এই মহাঁপরিণত্িি নিয়তি সবার । 
সৃত্তিকায় অহঙ্ষারে আত্ম - গরিমায় 
নির্ধেদের আত্ম-লুস্তি নাহি আসনে যাস্র, 
বিশ্ব -ধর্ম-বিবর্ঞ্িত ০ তো নাহি "পায় 
চির-শাম্তি; অস্ত- লগ্ন -ব্রক্তাক্ত যে তাস্র। 


৪৩১স-্২ 


স্মৃতির মিছিল 


বিশ্বের ভাশুাগার ভরি” সংখ্যাতীত স্মৃত্তি 
ধীরে -__ ধীরে চুপে -__ চুপে অভিজ্ত্ত কনে, 
সুম্স্ব স্ুল ছেোট -বড় অসংখ্য লহবে, 


ভঅ- বস 


এলোমেলো স্মৃতি সুধা দুর অতীতের 
চেখে _ চেখে _ চেখে- চেখে চলিয়াছে অন । 
কিছুতেই. কত্ত আর তার সমান্পন 

হস্ল না তো প্রত দিনে! স্মৃতি হৃদয়ের 
হেখা-___ হোথা জেগে খানকে যত মানুষের _ 
পশুডদের-_ পাখীদের, নদী -শিরি- বন 

যা” দেখেছি. সকলেরই, চাছিব্র মতন 

গায়ে- গায়ে লেগে-খাকা দুধের ভান্ডের। 


হ্রাল দিতে দিতে যবে দুধে পড়ে সবর, 
নে-__সরও সরিয়ে শেষে দুধ তুলে নিলে, 
যে চাঁছি চাছিলে মেলে ভাড়েব্র ভিতর, 
তস্র স্বাদ আর কোন কি্ুুতে নিখিলে 
মিলিবে কি? এ মাটি যে কত মনোহর 
বুঝা যায় স্মৃতি -রসও চাখিলে- লেহিলে । 


৪০৬০ 


বায়সের বন্ধুত্ব 


দুই বক্ধা কাকে দেশি চক্চুঞ্পুট ভব 
*র্যুসিত ভুক্ত _ ভোজ্য -অবশ্পিন্ট -ভাগ 
ভন্শ্াসে ভুঞ্ঞনে রত । কত অনুরাগ 

দুই সঙ্গী কা-_ কা ব্রবে যায় ব্যক্ত করি” । 
০ কৈশোর দিনগুভিন অকস্মাশ স্সমরি; 
এখনও অক্ষিত মনে নে স্যের দাগ 
০ে কী তীব্র বোবা টান! না ছিলি সঙ্জাণগ 
বুদ্ধি তবু; যুগ্ম- ভোজ মে কী মরি মরি! 


নর-ত্যজ্য- ভোগ্য কাক কী যে সুখে খায় 
সহজাত সাহচর্ধষে সুধা সম মানি”। 

আত্ম-_ ভোলা প্রীতি ভাব স্বার্থপরতায় 
মানুষহ ভুলিতে খাকেঃ সুধা দিলে আনি”, 
নে সুধাও ক্ষুদ্র স্বার্থে বিষ হয়ে যায়। 
গর্বে হোলে তবু মুর্খ, ০স-ই শ্রেষ্ঠ প্রানী। 


কুন্ুরী - মাতা 


কুকুরী-মাতারে হেরি রাজপথ -পাশ্শে 
বলভ্ভি, নিরিবিলি ঠাই শাবক কশটিরে 

শ্তন্য দান করে ক্রেহেঃ মাতৃ -কায়া হিরে 
শাবকেরা দাপাদাশপি করে মহোক্াসে ৷ 

এহ. দৃশ্যে কাস্র চোখে জল নাহি আসে! 
এ কী দীপ্ত? সবিস্ময়ে হেরি ফিরে - ফিরে; 
হার মানি, পশ্ও -মারও মাতৃত্র-বিকাশে । 


মাতৃ -শক্ত্ি এ মাটিরে করে মধুময়, 
অনির্বাণ প্রাণোন্সাস মাতৃত্তেরহ দান, 

যে বেশে থাকুক মাতা তুলনা কি হয়! 
সর্ব জীবে অহরহ তা"'রহ অধিষ্ঠানঃ 
শৃশ্্ুলী -মাতায় হোত্রি” মাত - পরিচয়, 
স্ঞ্তানত্বর মোন আক লভে নব প্রাণ। 


০৩০ 


বিভাল - জননী 


বিড়াল -জননী শুয়ে উঠানে ধারে, 
জামরুস্ল গাছ সখা হ্হায়া বরচিযাছে। 
তুলতুলে তুলা-ব্রঙ কে জলিল পাবে! 
পাতা ফাকে প্রভাতের রোদ বারে বারে 
ভাঁক মরে ইহত্তি-উত্তি আনাচকানাচে 
স্েহ-ব্রস মামা এ্রহ সহ্ম বুঝবি যাছে! 
বাতাসও উত্তলা হয়ে নাচায় পাতাবে। 


মাটিরেও মধুময় _ শপ্রাণময় করে; 
শৈশবের সুখ স্মৃতি জেগে ওঠে মনে, 
মাতৃ - দত্ত ক্ষেহ-সুধা উপ্পচিয়া পড়ে; 
ছানা কটি তাই.-(€বান তেখেলি* স্ষণে-শ্ষলো 
ফাকে কাকে জননলীরের জডাইহয়া ধরে। 


ব্নাত্র -শ্পিশ১ ___ব্তাত্ম মাতা 


ব্যান্র শি __ব্যাত্র মাতা সুন্দরবনের 
দুরস্ত নদীর ধারে বন্য শুল্ম-পাস্ণে 
ত্ীভ্ভানমতুত তেতিলাম । বিহু বাতাসে 
ধ্বনি _মন্দ্র হেসে আনে হিস যুগলের । 
(কোলাহললে মাত পাহ্ীঃ স্দীর্ঘ বৃক্ষের 
শাখায় বাদুড় (কোোলেঃ উদার আকাশে 
ওড়ে চিলঃ কদাচিৎ সুর্য -সমুস্তাসে 
স্পর্শ লতি 0সই শাহ লুক্ধ আলোকের । 


ব্যান্বেরা মাংসাশীী বটৈঃ তবু বন - ভাগে 
স্কতঃস্ফুর্ত €য - বাহুসল্য বিকাল - হেলায় 
খেলায় উঠিল ভাত্তি, সকলের আছো 
ভীষণ মাধূুর্যষে তার চিত্ত ছেরে যায়। 
স-বক্লেব্রহ মাতৃত্ব হযে অভিনব লাক্গে 

«এ দৃশ্যে 2ক কবে ব্যাস্র অভিরা চভ্ডতায় ! 


৪৭৫ 


ভূত - যজ্ঞ 


ভোর বেলা ভূত - যজ্ঞ নেহারিতে সুখে 
কার না লাশিবে ভালো ব্রাজপরথ্থ পাশে! 
নানা দিক হতে কত পাহ্ী উড়ে আনে; 
দোকানী প্রদত্ত খাদ্য নিয়ে লুব্ধ মুখে 
উড়াউডি করে তাস্রাঃ কেহ ক্ষুব্ধ বুকে 
স্যুরাক্যুরি করে আরও পাবার আশ্বাসে । 
প্রভাতের সমীরণও পক্ষী -কলোচ্ছাসে 
মভ্তপারাঃ শঙ্খ সুখ ঘোষে ফুঁকে -ফুঁকে। 


রী 


বিহঙ্গে- মানবে এই মধুর মিতালী,-__ 
প্রভাতের শঙ্ঘ-শব্দ, পক্ষী কলরব 
সারাদিন বাজ্িতেহ থাকে মনে খালি, 
মধুময় করে মন প্রীতি দৃশ্য সব। 
দেয় তারা বিনিময়ে অমুল্য বৈভব। 


পা্ীদের ভোজন 


চু -পুটে শুঁটে খুঁটে খাদ্য আহরণ 
বঙ্গ- ভরে বিহঙ্গের, আরক্ত উষায় 
সুক্ষ করে দুনয়ন। ওরা ক্ষিপ্র পায় 
নৃত্যশীল গতি-ছন্দে মোর গৃহাঙ্গণ 
লীলা-লুন্ধ করি” রাখে । আহার্ধ গ্রহণ 
করে কত সুবনক্ষিম শ্ীবা- ভঙ্গিমায় ! 
কল-কণ্ঠে চারি ধার শুধু ভসরে যায়; 
তৃশ্তি-সুখে নেচে ওঠে ওদেরও নয়ন। 


উষার অপ্পুর্ব োভা,-__ শাখা - প্রশাখায় 
সুর্য-স্বপ্র পুম্প-মুখে ফুটিতেই থাকে; 
সুগন্ধ লাগিয়া গিয়া বাতাসের গায় 
জাগরণ -মুহুর্তের গন্ধামোদে রাখে 
চারিদিক ভরপুর । বিহ্ঙ্গেরা পায় 

কী চেতনা! উড়ে -যায় দুরে কোন্‌ ফাকে! 


৪৩১৬ 


পরভৃত ও পরত 


পরত্ততত হ'য়েও ০স স্কভাব - গৌরব 
হারায় না কোন ভাবেঃ বিস্মিত তা” করে; 
যখনহ পরম স্বর অরণ্য -ভিতরে 
মুহুমুহুহ বেজে ওঠে; কা-__কা শব্দ সব 
বায়সের বড -কগ্চে লালিত্য - লাঘব 
করিতে পারে না কভু কোকিলের স্বরে 
সুক্ষ হয় সকলেহ, কাকে না আদরে; 
প্রতিভা হযে সর্ব-ক্ষেত্রে কৃত্যে অভিনব । 


পরভ্ত পিক লাগি” পরত কাক 

যে রক্ষণ-লালনের কষ্ট সহে সুখে, 

সায়ার ০স ভ্রাম্তি করে রসজ্কে অবাক; 
শিক-স্কর শোনা মাত্র ক্রেহ যায় চুকে । 
ভোলে না তো, প্রতিষ্ঠা যে লভে দিব্য দুখে । 


সম্ুড্ভীনতা 


শড়ো _ শওড়ো, আপনার বেগে অভ্র - তীরে 
উড়ে যাও কৌতুহলী অনুপ্রেরণায়; 

ঘযেখা ম্ঘ মহোল্াসে উড়ে চশ্লে যায় 
বহি” িঙক্ধু -বাস্পরাশি; আকাশ -মন্দিরে 
যেখা সুর্য-ব্র্ণ-রশ্ঘযি বায়ু ঘিরে ঘিরে 
সোন্দর্য বিস্তার করে অনিন্দ্য আভায়; 

হে বিহঙ্গ, উড়ে যাও উদ্দাম নেশায় 

০ মহাবিস্তারে সৃর্য-টিকা পরি" শিরে। 


চিক্তে করে সমুদ্যত গতির সধ্ত্রার; 
উড়স্ত যা” দেখি তাব্রই বেগে ভসরে যায় 
জাভড্যময় পরিবেশ -স্থাণু চারি -ধার। 
তোমার উন্মত্ত পাখা শিখায় আমায় 
নিরমুক্ত মনন-শক্তি করিতে বিস্তার । 


৪০৭ 


এ 


সম্পনক 


জীবনের এ সম্পর্ক জীবলনাবসানে 

মীরে ধীরে বিবর্ণ তা প্রাপ্ত হস্তে থাকে 
একদা ভিডিত যারা ত্ুচ্ছতঙম ডাকে- 
অন্য পথে ছোটে তারা অন্য যত টানে। 
এই ওউদাসীন্য যদি না থাকিত প্রাণে; 
পৃথিবীর তারুণ্য যে লুগ্ড কোন্‌ ফাকে 
হয়ে যেতো; যে সুগন্ধ মহানন্দে মাঝে 
ধাবস্ত রসিক- ভন, সবহ্‌ জৈব শ্রাণে। 


জীবন চলিয়া গেলে ঘ্রাণও লয় পায়; 
শ্রেষ্ঠ যশও লুশ্তি লে অযুত বশসরে। 
এক দিকে যদিও বা কারুণ্য 'ঘনায়; 
তারুণ্য যে অন্য দিকে জয়-যাত্রা করে। 
এক নাটকের মধ্ডে বাতি নিবে যায়, 
অন্য নাট্যে আসরের বিরসতা হবে। 


বিসর্জন 


প্রতিষ্টারে বিসর্জন দিতে না জানিলে 

আনন্দ অনধিগম্য থাকে আজীবন । 
শুন্যচারী মেঘ সুখে করিয়া বর্ষণ 

রিক্ততায় মহানীলে যায় শেষে মিলে। 
নিরবধি চলিয়াছে এর মহানিখিলে 

প্রতিষ্ঠার সংগোপন শাস্ত বিসজনি; 

নিসর্গের ভার-মুক্তি থামে কি কখন !-_ 
পু্প - ফোটা __ প্রম্প -ঝরা চলে তিলে তিলে। 


মহাকাল -ভগ্লনাংশ যে এ মত্য-জীবন। 
পরিমিতি _রম্ষণের নিপুঢে প্রয়াসে 

দিবা- দীপ্তি সন্ধ্যা শেষে করে সংহরণঃ 
অন্ধকার প্রতিষ্ঠার অহঙ্কার নাশে। 
ধ্যানে যে ধরিতে পারে শুভ্র শুভ -ক্ষণ, 
মহ্ানন্দ লব্ধ তার উদার বিশ্বাসে । 


১৩9১৮ 


দুখ 


দুঃখ কবে নাহি ছিলি, বহিবে না কবেছ 
দুহখ-দু৪খ কসরে তবে কেন অবিরাম 
বিপর্যস্ত করি সবে এই ধরা-ধাম ? 
উচচকিত তেনে বিশ্ব করি কলরবে £ 
জন্মাবধি অবিরত জীবন -আহবের 

সুখ __-দুওখ নানা ভাবে লভি" নানা নাম 
চেতনারে চেতাবেই। তেখা অবিশ্রাম 
0ম - পৌদ্র -লীলাচত্রু চলিলিবেহ নভে । 


চলা কি বিধেয় নয় মানবের মাঝো £ 
আকাশকুসুম যদি অজ্ভ-সম চাহ, 
পাবো কি কখনও তেহ? বৃথা শুধু লাজে 
ধুলি-ধুসরিত হবে মোদের বড়াই 

আন্শা দীপ্ত হয়ে চলা নরেরহ্‌ যে সাজে। 


সিক্ষু-মথন 


সমুদ্র মন্নে বিষ উচ্টিতিও পারে, 

লীলকষ্ঠ বিহনে তা” কে করিবে পান! 
সৃত্যুপ্জয়ে বারে বারে তাহ হযে আহ্ান 
না করিয়া গত্যত্তর নাহি এ সংসারে । 
সকলেই সর্ব কর্ম করিতে যে নাবে। 
উগ্র আত্ম্তরিতার তীব্র অধিষ্ঠান 

সম্পন্ন সর্বনাশই গ্রাসে যে সবারে। 


ভণ্ড কর্তৃত্তের গর্ব__ মদমত্ততার 

ঘৃণ্য জদ্বন্যত্ডা কবে ত্যজ্িবে দক্তীরা € 
সভ্যতা যে পর্ুদত্ত হয় বার বার; 
কিছুতে ছাড়ে না বিষ-ভক্ষণের 'ীড়া। 
ফল-স্পৃহা ত্যাজি” নিজে হে কার্য যাহার, 
সুধা-ধন্য হবে হেথা নরেরা-নারীরা। 


১০৮১১ 


সৃষ্টি - চক্র 


কাকেবরাও বাসা বাধে অদম্য আবেগে 
নানা ঠাই হস্তে নিত্য খড় _কুটা আনি, -__- 
তাদের নে কর্মোদ্যম কে বা না বাখানি! 
কর্ম হেরি” কর্ম-স্পৃহা ওতে না কি জেগোেগ 
অহেত্ক অলসতা যায় না কি ভেশেছ 
স্কুদ্র চু, তবু তা" রহ বলে আনে টানি, 
কত শুক্ক ডালপালা টুডিয়া বনানী; 

ভয্ নাই কদর রৌদ্রে_ ঝক্ক্লা ক্ষুনত েঘে। 


নীড় নির্মাণের এই মুক্ধ মমতারে 
মানুষও কি ভাবে করে মতো্যে অস্বীকার ! 
বংশ ধারা প্রণোদিত করে না কি তাস্রে 
বেচ্ছা সুখে করিতেই সৃষ্টির প্রসার । 

সে তৃষণ্তা বিস্ময়ে হেরি কাকেরও মাঝারে, 
০ সম -তৃষগ্রাব তুল্য কি বা আছে আব! 


বস্ত- ভার 


এই ভালো, এ জশগতে সবই বিনম্বর। 
সবহ লয়- প্রাপ্ত হয় ম্ৃত্যুর মাধ্যমে 
জীবনের ০স্কাত বয়ে আদি” ক্রমে ক্রমে । 
আবার নুতন আসে তর্ণ মনোহর; 
প্রকৃতিরে __ প্রথিবীরেঃ গতির ধরমে 
সব কিছু স্ফুর্তি পেয়ে, ফিরে মহা শমে 
এসে, শেষে লভে বূপ-হারা বপাস্তর । 


বস্ত-ভার জমাবার অবকাশ নাই । 
অনাদ্যস্ত অস্থিরতা জশতেরে তাস্র 
মুলীভূত অবস্ভ্রর দীপ্তি সব ঠাই 
বিত্তার করিতে বল দেয় অনিবার। 
ভয় নাই, জীবনেরই ক্রম মৃত্যু তাই, 
আলোরই. অরুপ বুর্প মৌন অন্ধকার । 


৪৯১৩৯ 


শ্ুভজ্ঞ্লল 


কে তুমি আড়াজে থাকি আন্পন আনলে £ 
এই €প্রমানলে তাই প্রাণ সুখে জ্বলে; 
০ জ্থছালা যে তব প্রেমে খাকে অব্যাহত ৷ 
বুঝিনু জ্ঞলাই এই জীবনের ব্রভ। 
জ্জালাবার কর্মকাণ্ড হেখা ধরাতলেল 

পলে _-পলে অগোচরে আঅলক্ষিতে চলে । 
জ্ৰনিন বা জ্জালাই তাহ মোব্বাও নিয়ত । 


এ জ্ঞৰলন _ মহাযভ্ত শুরু হস্ল কবেহঃ 
করবে এই মহাপ্নির হবে নির্বাপণ € 
জ্ৰলন রয়েছে বলি”, বুঝি এই ভবে 
খামিছে না জ্লিবারও ক্ষপন মোহন £ 
জ্বালাও ___জ্্রালাও তিনে, জ্রলিতেহ হবেঃ 
বুকিনু জ্বলাহ ভবে প্রেম নিবেদন । 


চির- তৃপ্তি 


চিল -তৃশ্তি! হেথা মত্্যে সুদুললভ তা” ০ষ। 
কে কবে কাহার প্রেমে চির-তৃতপ্ত হয়! 
কে বলেছে. চিরতরে জ্ুুড়ালো হৃদয় ! 
কামনার তেণ্ু কার চিত -প্পুস্প - ভাজে 
অতভত্তিশয় সংগোপনে হেখা না বিরাজ! 
চুম্বিত কপোলে ক্ষুটে গোলাপী বিস্ময়, 
কে দেখেনি শেষে তা-ও হয়ে যায় লয়! 
চিরতৃত্তি নাই ক্ষুদ্র মত্য জন্ম মাঝে । 


মাশিবে অসংখ্য বার উদ্দাম চুম্বন । 
তৃশ্তির অতৃপ্তি বহি* প্রেমার্ত অস্তরে 
জন্মার্তরে যাচিবেহ্‌ তৃষন্রারত জীবন । 


৮৪৯০ 


বসোনম্মাদের প্রেরণা 


বন্ধু, তোমারে কী যে দেবো উপহার,-__" - 
সে কথা ভাবিয়া ভাবিয়া দিবস যায়। 
সীমা-অসীমের মিলনের তমাহানায় 

সহসা যে দেখা আমাদের দুজনার । 
আবার যখনই সাধ হবে বিধাতার 
স্থান-কাল হারা কে বা জানে সে- কোথায় 
ভাসায়ে সে নিবে! নাগাল কভু কি পায় 
এ মাটি তাহার! ভাবনাই শুধু সার। 


ভঙ্গুর দেহ-_জঙ্গম ধরাতল,__ 

প্রীতি -বিনিময় হয়তো বা তারই সাধ। 
যা-ই দিতে পারি, কিছু নহে নিজ্ফল,__ 
মর্ত্যের কাছে তা-ই যে অভ্র্টাদ। 
মোর বুকে - ফোটা পারিজাত - ফুলদল 
দিতে কি আকুল করে না রসোম্মাদ! 


মহাব্রত 


দিয়োনা প্রশ্রয় কভু চলমান পৃথিবীর পথে। 

জানো না কি এ জীবন চিরদিন রবে না জগতে! 
দেহ ঝরে -__ দেহ মরে, আলোকেরে ঢাকে অন্ধকার । 
দীনতা -ক্ষুদ্রতা কভু এডানো কি যাবে কোন মতে £ 
আহত -ব্যাহত থাকা অতৃপ্তির শত ম্ষতি-ক্ষতে 
নানা পথে- নানা ভাবে, নহে কাম্য মানব- আত্মার । 


মহত্ের মহিমায় পরিপূর্ণ এ মহীমণ্ডল: 
উদ্বেলিত মহোদধি, সমাহিত মহাগিরি যত, 
মহারশ্য ভধর্ববাহু, সমুন্নত মহাভ্রমদল, 
নীলাভ্রের মার্ভশ্ের আল্লাকের ধারা অব্যাহত, 
যোগায় না জীবনেব্র মহানচর্ধা সাধিবার বল! 

হে পথিক, মহাত্যাগে উদযাপিত করো প্রুব ব্রত। 


৪৯৬২ 


উপহার 


তে আবেশ নিয়া যারে যা-ই দিতে চাই, 
সে যদি তাহার কিছুও বুঝিতে পাবে, 
ভুল বুঝাবুঝি এত তবে সংসারে 

হয় না তো হায়। পরাণের আইঢাই 
উপহারে যবে প্রকাশ করিতে যাই, 

ভুল কসরে বসি হায়__ হায় বাবে বারে। 
ভাবের বাহন বস্ত্র যে হস্তে নারে 

০ কথা বুঝেও খুঁজে কিচ্ছু নাহি এপাই। 


অসীম প্রেমের অধিকারী এই মন 
প্রেমই যদি কভু পারিত ধরিয়া দিতে, 
তেরিত যদি তা” বিস্মিত দু'নয়ন, 
নন্দন তবে নামিত না ধরনীতে £ 
স্বপনের যাহা থাকে সপ্পেরইহ ধন; 
ব্যথা -ভারই তাই অনিবার জাগে চিতে। 


অবিনাশী সভ্ভা 


তব দত্ত স্বর্ণ-চাপা হয়ে গেছে বাসী। 
অতি স্ুন্ষ্ৰ মাধুর্যের অভিব্যক্তি যার, 
থাকে না ০ চিরকাল জ্ুড়িয়া সংসার 
স্কুল ভাবে । কায়া-রূপ মৃত্যু ফেলে গ্রাসি'। 
স্তারী দসৌন্দর্য সব বিস্মৃতি বিনাশি” 
লয় শেষে । অবিনাশী সম্ভা তবু তার 
নহে-লনহে_- কভু নহে হেথা হারাবার। 
স্্তিতে লাশিয়া থাকে তাই তার হাসি। 


অস্তরালে বহি” তাহা সুগন্ধ বিলায়; 
অব্যাহত ০স শান্ষের গুপ্ত মাধুর্ষের 
লাবণ্য -লীলায় সর্ব সস্তা ছেয়ে যায়; 
তাই প্রেমহ সুল্যাতীত বস্ত জগতের। 
নিভৃত নক্ষত্র -০্ণোভা নীলাত্রের গায় 
দিনে অগোচবর, তবু উত্স আলোকের । 


৪ ৯৩০ 


ক্কা গাজ্ছ, 


পরিপক্ক, ব্রক্রবর্ণ লক্কাগুহিনি গাছে 

দুতিছে উল্লাসে বুঝি উবার সমীরে; 

বালা রক্ত্িমা ক্ষুদ্র শামীটিরে ঘিব্রে 

বুনিছে বর্ণের যাদুঃ টুনটুনি নাচে 

ঘাসের জাজিমে সুখেঃ তারই আগে -__ পাছে 
নানা বৈতানিক পাথী মিলি” উষাটিরে 
সঙ্গীত -মুখর করেঃ অনেকের ভিড়ে 

নজর পড়েনি কভু লক্ষাগাছও আছে । 


লাল লাল লক্ষা যত দেখার সুন্পর; 
ঝাল -গন্ধ নাসার্ক্ষ ঝাজে দেয় ভরি”; 
কত রসে ভরপুর এই চরাচর। 
বৈচিত্র্যের বৈপরীত্যে কল্পনা -লহরি 
বিস্মিত করিতে থাকে বিমুড় অস্তর। 
কটু -রসও রস; তারে কেমনে পাসরি! 


ইক্ষু 


ইক্ষু বৃক্ষ রস-দশু;ঃ রসাধিক্য তা”রে 
দিল খজ্, দৃঢ় মুর্তি। কুক্ষতা বাহিরে; 
অভ্যতস্তর-এম্বর্ষ ০ ধৃষ্ট মত্য -তীরে 
শপ ব্রাখে গ্রদ্ি-পত্র নানা সমাহারে। 
বিদ্ধ বিহনে রহ বুঝিতে কি পারে, 
চর্বণে চুড়াস্ত তৃশ্তি! রস ধীরে -__ ধীরে 
চরিতার্থ স্বাদ-তৃপ্ড করে চিতশুটিরে। 
সমাদরও করে না কে ইল্ষু-শরকরারে। 


আতপে সম্ভৃপু দীর্ঘ ইক্ষু - বৃক্ষচয় 

সুক্ধ সমীরণে হয় সঙ্গীত-মুখর; 

সে সৌন্দর্য -সঙ্গীতের সঙ্গমে হ্দয় 
সুধা-সিক্ত হতে থাকে । বিশ্ব নিরস্তর 
বিসদৃশ দৃশ্যে -__ রসে চিস্ত করে জয় ।* 
ইক্ষু _দিদৃক্ষা যে তাই এ মর্ত্যে দুর্মর। 


৪১৪ 


বাভাবিলেবু গাছের বারতা 


বাতাবি লেবুর গাছে বাতাসের দোলা : 

ভালা নাচে, পাতা নাচে, ফজল নাচছে সুখে; 
পড়ে এসে: এ ছবি তো যায় না কো ভেোোোলা। 
মিহি সুরে ডেকে ওঠে পাখী লেজ- ঝোলা; 
এত সুর চুপে চুপে তে যোগায় বুকে! 

সুর শুনে পিছু-টান সব যায় চুকে; 

মনে হয় আলোকের সব পথই খোলা । 


বাতাবিলেবুর গাছ আকাশের তলে 

সারা পরিবেশ হস্তে রস টেনে লয়। 
ওই গাছই মোরে যেন হীরে ধীরে বলে : 
এত রূস-_- প্রত আলো, তবে কোথা ভয়! 
আলোর পথিক মোরা চলেছি সকলে 
এক-যোগে গেয়ে গেয়ে জীবনেরহ জয় । 


ববরজ 


পাট -কাঠি-রচা বরজে পানের লতা 
অতীব কোমল, কাঠি বেয়ে বেয়ে শক্ে* 
তীব্র রোদেরে সহিতে পারে না মোটে, 
সেখায় বিরাজে বাতাসেরও নঅ্তা; 
লাউডগা-সম লাউলতা সাপ তথা 
পানের পাতার খুপরিতে এসে জোটে; 
কুম্ডলায়িত তাদের চলার চোটে 

এলায়িত হয় শিশিরেরও আর্রতা। 


দোকানে দোকানে খিলি-করা মিঠে পান 
কিনিতে আসে যে রূপসী আলতা -পায়ঃ 
চুড়ি-পরা-হাতে পান কিনে নিয়ে যায়; 
বিপণি-_ বরজ-_ কোন ঠাহ বেমানান 

হয় না তো পানঃ ঠোটে রস উচছলায়। 


৪৯৫ 


কিত্বদভ্ভী 


কিংবদস্ভতী ভেসে আনে কালের প্রবাহে 
লোক -চরবিত্রের যত বৈচিত্র্য _ দ্যোতনক। 
করবে এবা কী ভাবে যে হয়েছে বাহক, 
অতীতের কত কথা বিবরিতি চাহে। 
লোক - শ্রার্তি __ লোক-কখা কালের কটাহে 
তক্ত -তথ্য কুতৃহ্ল -__ কৌতুকোস্তভাবক, 
তগ্ড তাহে বয় যারা, গণ - গানও গাহে। 


প্রচারিত হবারও যে বৈশিক্চ্য এদের 
অভিনব চিরসম্তন মাধুত্রী -মঅক্তডিত, 
তাহ এরা স্যৃতি ভুক্ত হ্দ্য সকলের । 
পুরাতনী কাহিনীতে কে না হয় প্রীত! 


অনেক জিনিস দিয়ে ভুলাতে তুলাতেঃ 
মা দেশিল আন ০ তো পারে না কুলাতেঃ 
সম্যক তোলে না তবু শিশুর ত্বদয়ঃ 
মায়ের ন্বেহেরণও নাহি হয় উত্পশম+₹-__ 
পরম রহস্য এ যে লীলারই ধরম। 
কোন্‌ শুভ -লপ্লে শেষে কোন্‌ আদি কালে 
উপহার দিতি দিতে, তারহ অভ্তরালে 
আবোল তাবোল কথা কহিতে কহিতে, 
উদ্বেল ন্নেহের তোড়ে এলো মার চিতে 
সহ্স্ষ অজস্র হড়া বাধ-ভ্ডাডভা বেছো! 
শুনিতেই যাকে শিশ্ড তাই. জেগে জেশো। 
এত দিনে মা কারিল এ কী আবিক্ষার !-___ 
শ্শিশু ভুলাবার ছড়া ___ শ্রেষ্ঠ উত্পহার । 


৪ ৯৬৩ 


যার যার অভিব্যক্তি প্রকাশি" সুখেতে 
ব্যস্ত সদা কৌতৃহলে তুর্ণ বিচিরনে। 
ঝজ্জু বৃক্ষ প্রাস্তরের অনস্ভত গগনে 

তোলে শির ভাক্ষরের দিব্য স্পর্শ পেতে। 


বেঙ্গমা -তবঙ্গমী আর পক্ষিরাজ ঘোড়া 
শাম্ধত ০ তেপাস্তরে অধ্তধষিত থাকি” 
সুনির্জনে কারেও হে ব্রাখে না একাকী, 
অভয়ে-অবাধে তাই চলে মোরা -ওড়া। 
হ্ুমাতুরা রূপসীর অঙ্গে স্পর্শ রাখি, 
ফাকি দিয়ে এলেও তে কাদে আবখি- জোড়া । 


বেঙগমা - বেঙ্গমী 


রূপকথা -রাজ্যে রাজে তেজমা - তেঙ্গমী; 
মানুষের ভাষাতেই করে আলাপন । 
রূপকথা -লুব্ধ যত শিশুরা ভদ্যমী 
বেঙ্গমা- বেঙ্গমী-কখা করে আহরণ । 
পরম রহস্যে ভরা এ ব্াজ্যে জীবন; 
বিশ্বাস যে সবই করে, সে-ই তো মরমী । 


এ (তেঙ্গমা- বেঙ্গমীর জম্ম মৃত্য নাই । 
চির্রকালই শিশু কালে বিরলে সকলে 
দিদা -দাদু-মুখে শুনলে এ বূপত খাই 

ঘুমে ঢুলে স্বপ্প দেখে দিব্য কুতৃহলে । 


আীবাশ্ঘ 


অমেয় সময় _ল্কাতে সংবাহিত হুস্য়ে, 
সৈকত _ বালুকা _সুর _পুঞ্জের মাঝাহে 
চ্ভ চাপ সহ্য কবে, জীবাশ্ম আকারে 
*শার্রিণত্তি ক্রি” জলা, এনেছি যে বশ্য়ে 
স্হাচ্চাত্র সভ্যততাত্রঃ অভখ্যত লব লশস্য়ে 


ত্বক বৈজ্ঞানিক যাবে হ্দদ্ত বার্তা বক্সে । 
অভ্িশ্পাপ ___ পরিতাপ _--ত্ভাপ যত সব 
কাল -পিক্ধু তরঙ্গে যে স্তব্ধ হস্য়ে যায়, 
আকস্মিক শ্িলীভ্ডত প্রানী -শাখী রব 
নীরব হবেহ হবে, লাহি তো উপায় । 


তবু তো শৌররব এ্হ, বংশের টতবৈভিব 
সৃত্যঞ্জয় বুঝি হেখা গু সভ্যতায় । 


শহীনশিত 


শাশিত প্রতীকময়; চির - নির্বিকার 

সমাহ্বত সত্ত্য তাস্বঃ ধ্যানার্্ছিত ধন 
ম্ুল্যাতীত্ত, তাই. তার মুল্য চিরস্তনঃ 
স্বক্পসভন্ম প্রতীকেহ অভিব্যক্তি তাস্ব। 
মেষ নাই মানবের শুদ্ধ জিজ্ঞাসার : 
শাঁণিভ্ গাশিয্া তোলে প্রস্থ অশালন । 
গাণিতিক প্রুব বিশ্ব কারিয়া স্ুভ্ষন 

ভিন্নতারে এ্ক্য সুত্রে বাধে অনিবার। 


গাণিতিক বিশ্ব বৃত্তে ্যান কাল নাই, 
আছে শুধু গণনার নিত্য ফল যত, 
প্রতীকে প্রতীকে চলে নিয়ত বাচাই. 
অশক্ষ অক্কষের শুধু গশনাহি. ব্রত । 

সর্ব শাজ্স_পরিব্যান্ত শ্বাণিতের ঠাই.___ 
মনীষার সাবরও তাহ গশাণিতে সংহত । 


৪ ৯৮৮ 


আস্ভতক ও অস্ত্ক্ষ 


স্ুঝও ব্যাস বুদ্ধ _ প্লেটো _ত্রীন্ট _শহ্করেরর 

আস্তিক্ষ প্রস্ততি যত দিব্য সমাচার 

স্থিতি -ভিভ্তি হয়ে আছে শ্্রন্ত সভ্যতার । 
ক 

সম্প্রজন -ও স্থানে কালে চলে অনিবার; 
সুসিক্ধ হে হয় এতে ভাবী আবিক্কাত; 
নিরবধি ভধর্বায়ন-ও হয় মনবের। 


হুশ্ণিয়ার মানুষের -ও মোহ-মদ জাগে, 
তাই মমি-নিভ এরা লেনিনের কায়া __ 
আইনস্টাইন - মস্তিক্ষেরে অনুরাগে 
অবরাপ-স্বরাপ-দ্রঙ্চঠা সত্য যেন মাগো; 
অভ্যগ্রা গত্িই. নিত্য বিবর্জিতি মায়া । 


সস্তিক্ষ -বিভ্ভানী প্রসিনার 


জন্রাগ্রস্ত যযাতিবর যৌবন - প্রাপ্তির 
দৃষ্টাম্তে অস্পত্য -ভক্তি অনন্যতা লভ্ে। 
প্রতিবন্ধকতা সাধে জীবন - ডক্সবে 
ব্যাধি __ জরা -___ নিসনগ্গজি দুর্গতি দেহীর। 
নির্বাণে __ কৈবল্য লাভে ব্রম্ফোপলন্বির 


মস্তিক্ষ -বিভ্ঞানী রবে পুজ্য পৃথিবীর । 


প্রতিভার নিরবধি সুন্ষ্ব চর্যাচয় 

অন্ঘটন -ও উদ্তাবলে ভুবনে ঘটায়, 
সভ্যতার ত্রমব্যাপ্ত বিকাশ্ণে বিস্ময় 
উল্লসিত -___ উদ্বোধিত করে যে সবায়। 
রিপ্পুজি আত্মজয়ে সর্ব -মন্বয় __ 

সৃত্য -জন্স-ও মেত্রী_-ত্রমে সাধে বসুধায় । 


৪১০৯ 


চঞ্রাম্ত 


কুচক্রী চক্রাস্ত যত করিয়া বিস্তার 
বিপর্যয় আনে বিশ্বে। দৃশ্য, গন্ধ, গান 
আরও ঈর্ধাতৃুর করি তোলে তার প্রাণ। 
শকুনি __মছরা করে সুন্দর সংসার 
ঈর্ষধা-বিষে বিষায়িত শুধু বার বার। 
ইয়াগো চক্রান্ত জালে নিশিদিনমান 


শয়তান, শনি, মার বুঝি মৃত্যুহীন। 
ঈশ্বরের ব্লাজ্যে তাই চক্রাস্ত না থামে। 
যত শুভ সমুদ্তাসে ভরে শুভ্র দিন, 
চতুর্দিকে তত গাঢ় অন্ধকার নামে। 
ইডেন -হারানো ব্যথা করিয়া বিলীন 
চক্রান্ত মরিবে কবে ক্রুশশায়িত ধামে % 


রণ -তন্ত্ 


মনুষ্যের সভ্যতার শুরু থেকে রণ-তম্ত্র চলে, 

কিছুতেই কমে না তো। গুরু-তন্ত্র__রাজ-তসম্ত্র যত 
ধন-তস্ত্র__ গণ-তস্ত্র___ প্রজা-তন্ত্র অভ্যুদিত কত 
হসতেছেই দেশে __ দেশে কালে-_-কালে এ অবনী -তলে। 
সবই নষ্ট-_ ্রষ্ট করে রণ-রঙ্গ জাগি" দৃপ্ত বলে। 
হিংসার কবলে পড়ি” মৃত্যু বরে সবে অব্যাহত । 

হতাহত বেড়ে যায়; নর-নারী উন্মন্তের মত 

আচরণ করে হায়! সভ্যতাও যায় যে বিফলে। 


সভ্যতার- সংস্কৃতির ক্রমোন্নতি পর্যুদস্ত হয়, 

তবু হুশ নাই কভু; শোণিতেই যুদ্ধ-বীজ থাকে 
লুকায়িত; রণ- রোলে মহোদছ্ধেগে এদের উদয় 
শার্তিকামীদেরও ফেলে পদে পদে বিষম বিপাকে । 
লীলাময় যার হাতে সংগোপনে রাজে সৃষ্টি-লয়, 
সে-ই কি রহস্যাবেশে মনুষ্যেরে রিপু-বশ রাখে! 


৪২০) 


(বিনিময় মাধ্যম 


বস্তু বিনিময় করো । মধ্যম টাকার 
আসামের দুক্ট-চত্র এ্রনেছে ধরায় । 
দিনে দিলে বহু ভাবে সুদে মুনাফার 
স্বার্থপর সভ্যতা যে হস্ল গুর্রু-ভার। 
ধন্মিকের -বণিকের লুবন্ধ ব্যবসার 
অবিরত -চত্ক্রুমিত কাশগজ্ী মুদ্রায় 
মনুষ্যত্ব হস্তারক শোষণ -চাকায় 
নিত্য পিষ্ট শ্রমজ্ীবী-চাবী দুনিয়ার ।- 


কাগজী টাকার যত ত্বণ্য বিনিময় 

বহ্ধ করো বন্ধ করো । সৃম্ম্র মাধ্যমের 
আপাত সাম্যের ভু অভ্িসন্ষি লয় 
এখনও না যদি হয়, পর্ব মানবের 
দেন্য -দীর্ণ বক্আবী শোষিত হ্দদয় 

এক যোগে ব্বুচাবেহ এই হেরফের । 


ব্যাধিত সভ্যতা 


তীব্রতম ব্যথা পাই, মানুষ যখন 
মানুষেরে বধে স্বৃণ্য স্বার্থদুতায় | 
প্রতারণা-শাঠ্যে যবে মানুষেরে পায়, 
সে হীনতা-দীনতায় দক্ট হয় মন । 
স্পট বুঝি পরস্পর এ আত্ম - হন 
সভ্যতারে ব্যাধিগ্রস্ত করে শুধু হায়! 
উধের্ব যার অসীমের অভ্র দেখা যায়, 
এত ক্ষদ্র নেখা কেন মানব - ভুবন ! 


সমগ্রঠের কল্যাণে যে একেরও কল্যাণ, 
সমগ্রের প্রেমে এক না হস্লে আবুল, 
সমষ্টির তরে ব্যন্টি না সঁপিলে প্রাণ, 
বিষায়িত সভ্যতার হবে মর্ম মুল । 
সর্ব নব্র একাত্মক-___ এ বোধি মহান 
না এলে, সৃষ্টিতে নরে নে বলে অতুল! 


৪২৯ 


চাবি 


পথ নাহি থাকে আবরঃ পেটিকার ধন 
সবল -সহজ্ -ভাবে হেখা আহরণ 
প্রয়াস-ও কেবলই হয়-_ বিফল চেল্চার 
দত্ত ভরা পরিহাস । এই. ব্যর্থতার 
পর্িিতাপে ভারাতৃর হসয়ে ওশে মন। 
করায়ভ্ত থাকা চাহ চাবি সর্ব-স্ষণ 
আহরিতে ইচ্ছা -মত পশেটিকা -সম্ভার ৷ 


জন্ম -লগ্গনে পেটিকার উপহার -দানে 
করিল তে ক্সেহ-ধন্য । জীবনের পথে 
০ে-কখাটি উ-পলন্ধি করা চাহ প্রানে । 
বহস্যের খনি এই বিচিত্র জশাতে 
চলিয়াছি কি-জানি __কি পরম সন্ধানে ! 
চাবি তাই থাকা চাহ কাছে প্রণ্য ব্রতে। 


পেটিকা 


হুনিব পেটিকা ভাবি কোন্‌ চাবি দিয়ে £ 
জল্ম-লগ্নে এ পেটিকা শুগ্ত প্রীতি - ভরে 
দেয় নি কি ০স আমারে সতর্ক আদরে! 
চলেছি নিয়ত পরে এ টিকা নিয়ে। 
পেটিকার অধিকার বসুধা - ভিতরে! 

তারই কথা ভেবে, বাখি সম্ভর্পনণ করে 
অভ্তবের পেটিকারে নীরবে লুকিয়ে । 


চলিলতৈ চলিতৈ পথে একদা চকিতে 
সক্ষেত কাভিনু নব বাসস্তী উচ্ছাসে : 
অভ্ভর- শপেটিকা খোলে প্রেমেরইহ চাবিতে। 
ব্রত্ব তার সে-ই কত, হেই ভালোবাসে । 
আন্ম-লাভই ভালোবাসা দিতে আর নিতে। 
সর্ব ভীতি -ভাবনা -যে প্রেমহ বিশ্বে নাশে। 


৪ ২.২, 


ব্রহটিন 


জীবন রুটিন বাধা; তবু তারই ফাকে 
মধু-্স ধীরে - হীরে তগধু জমা হয়: 
দিলে __ দিলে তাহ ভরে গোপনে হৃদয় ₹-_ 
হে বিশ্ঞক্ষ ক্কেত্রতল বিদীর্ণ বৈশাখে 

হস্তে থাকে, কী করিয়া কে বা লক্ষ্য রাখে 
বর্ধার জলদে তা”ই হয় রসময় 
সলিলল-সস্ভারে সুখে । নিসর্গ নির্ভয়; 

০ে জানে করিছে পুর্ণ সর্ব খতু তাইকে। 


₹যত নিয়মের তাহ ভয় নাই । 


ভার দানে, শৃত্থলা-হ করে মুক্ত - ভার । 
সংশয়ে সবাই শুধু বৃথা ভয় পাই, 
শেষে দেখি,-__কী রহস্য! বৈশাখহ আবাদ । 


শুচিতা 


না ঝাড়িলে গেহ প্রর্তি দিন সযত্নে 
ধুলা জমিবেইঃ আনাচ -কানাছে শেষে 
আল -কানলি যত জমা হবে ক্রমে এসে ঃ- 
এ কথাটি তাই. রাখিতেইহ হবে মনে । 
পরম শুচিতা জীবনেরই. প্রয়োজনে 

রাখা চাহ সুখেঃ সকলের শুচি বেশে 
ভস্রে ওঠে শেহ মিলিত প্রাণের হেশে; 
আকাশের আলো ঝলে তেখা ক্ষণে ক্ষনে । 


এই দেহ - শেহে পরম প্রিয়ের সাথে 
অহমলিলিন শোেহে অনাবিল আখি পাতে 
থাকা চাই সদা প্রীতিময় __ উৎসুক । 
০ আসিয়া যবে হাতটি ব্লাখিবে হাতে, 
দেখে খ্ুম্পী হবে পুশ্সিত হালি - মুখ । 


৪ -২৩ 


হস্তে থাকে । সুরে সুরে সে-ই কথা কয় 
প্রেম -ব্যঞ্নায় অবিরল দিয়ে যায় 

জীবন -সঙ্কেত যত অনন্য ধরায় । 

তারই. স্পর্শ_ধন্য হ'ল বুঝিবে হদয়। 


০স-ই. আনে -_- ০স-ই টানে আলো -__ অন্ধকারে; 
জানা হ'তে অজানায় ০ে-ইহ নিতে থাকে; 
তারই প্রেম ঝরিছে যে অফুরস্ত ধারে; 
সমুজ্জ্বল দৃশ্য যত সে-হ নিত্য আঁকে; 

শত দিব্য সন্দর্শন মাতায় যাহারে 

উদ্বোধন হস্ল তারই, লভে নে যে তাকে। 


ব্রত 


তিক্ততায় -িক্ততায় যদি এ জীবন 
বিশপপবস্ত হয় কভু হেখা বিশ্ব পথে, 
অচপল খাকি যেন তবু মহাত্রতে : 
যে ব্রতে বহিয়া যায় নদী অনু্ষ্ণ 
ঙ্ৰিয়া অসংখ্য বাধা, অরণ্য জগতে 
যে ত্রতে সর্বদা সুখে শীতে কি শরতে 
পুষ্পে পুম্পে মুর্তি ধরে মর্মের স্বপন । 


কোন গুড় অনির্বাচ্য এ্রশী ৫প্ররণায় 
অভিব্যক্ত হয় ক্রমে ভদ্দেশ্য গভীর; 
রিক্তা ___- তিক্ততা শেষে মিলাইয়া যায়, 
ব্রতই ব্রতীরে রাখে মহাব্রতে হ্ির। 
সমুত্তীর্ণ হ'তে হ'তে শত পরীক্ষায় 
শলভি মোরা অবশেবে স্পর্শ প্রশাস্তির। 


০২৪ 


বিশ্বাস 


নবীন বরষা পায় যবে বনভূমি 

আবার সবুজ্জ - সঙ্জীব সহজ্জে হয়। 
ঝোড়ো বাতাসেরে আর সে করে না ভয়, 
সাহস তাহার হযোগায় যে মৌসুমী । 

সিন্ধু -বাম্প অন্বর যায় চুমি, 
তারপরে হ'য়ে কখখন্‌ করুণাময় 

ঢালে বারি-ধারা, ঘোবিয়া প্রাণের জয়। 
সে বিজয়ে যোগ দিতে যেন পাক্রো তুমি। 


চতুর্দিকের শুক্ক শীর্শতারে 

সনে রেখো বল,-_ করুণা -বরযা ধারে 
দুর করিবেহ ০ সব বেদনা এসে। 
স্ৃজনেরে তাস্র হেলা মে করিতে পারে! 
লীলায় তাহার যোগ দাও ভালোবেসে । 


হমাস্মুনের সমাধি-সৌধ 


হুমায়ুন সমাধির স্যতি _০দীধটির 
অ্রিক্ষ সন্দর্শন প্রাণে চিল্র_নিড্রিতের 
প্রশশার্তি স্মরণে আনি” হাতি বেগমের 
বেদনা -বিবাদ ব্যক্ত করে সুগভীর । 
দাম্পত্যের প্রণ্য -লন্ধ রম সুনিবিড 
শিল্প স্থাপত্যের স্থিতি পুড় হৃদয়ের 
ভিল হে এ মহিমা অলান শিন্লের 
গৌরব বর্ধিত করে প্রাচীন দিল্ীর। 
কীর্তি কালজরী হয় ০সীম্য সুষমায় | 
বাদশাত আব্কবর আপপত্যয আম্মবঃ 
পিতৃ স্মৃতি ০সৌধে সুর্ভ মাতার প্রভ্ভায় 
করায়, বেধব্য ব্যথা প্রত্যক্ষ নোচর 
হল, তাই এ কবর প্রমাদর পায়; 
স্মরায় দয্সিত-_ প্রেম -__তাজের কবর। 


জ্যোত্তিময় আকবর 


অতুল্য শাসন তত্র ___ অম্ুুল্য মহান 
আকবরী অবদান অবনীমন্ডঞলে ; 

ভাব্রত- সাআ্রাজ্য তাহ্‌ ভরা ফুলে ফলে; 
স্ুশাসনে, ধনে, মানে, পুর্ণ খাছ্িবান 
ছিলো, যবে সিংহাসনে প্রাভ্ভ __ মহাপ্রাণ 
অবস্থান করিয়াছে ব্যক্তিত্বের বলে। 
আকবর নাতে তাহ সর্ব_ চিত -তলেল 
শ্রন্ধানত ভাব জাগে অপুর্ব অলান। 


ভারতের ইতিহাসে চির-দীস্তি লভে। 
মৈক্ীময় ধর্মাশোক-স্যৃতি অভিন্বাম __ 
চন্দ্র_কাস্ভঃ আর্তশুর মত ্ণোভ্ডে নভে 
আকিব 


বরেণ্য এ বিশ্ব -তীর্থ_ যুখ্মেরই শৌরবে। 





০২৬৩ 


সেলিমের চিত্ত-চোর মেহেরউন্লিসা, 
বিষামৃতে-মিশা তব তনু-পাত্র ধরো; 

তব রূপ-মদিরায় মোরে মত্ত করো; 
জাগাও প্রেমার্ত বুকে অফুরস্ত তৃষা। 

নিশা নামে নেশা-ভরা, না মিলে যে দিশা; 
অন্ধকার চারিধার, এ তমিস্কা হরো। 

হে নুরজহান মোর, মোরে ভেঙে গড়ো,-__ 
স্বর্ণময় ক'রে তোলো গুরুভার শ্লিসা। 


তুমি রত্ব কোহিনূর-__যত্ব-লবধ ধন, 

রক্ত- ধৌত না করিলে মর্যাদা না বাড়ে; 
তাই তোমা ওগো মোর জীবন-জীবন, 
অসাধ্য -সাধনে দিনু প্রতিষ্ঠা সংসারে। 
বাদশা” ভিখারী হ'লো-__ প্রেমে অকিঞ্চন,__ 
তুমি বিনা শিখাময়ী এ কি কেহ পারে! 


(১৭০৭ শ্রীশ্টাব্দে কনিষ্ঠ পুত্র সুলতান মহম্মদ কামবকৃস্কে লিখিত) 


আমারেই নিতে হবে এ মাথা পাতিয়া 
আমার গোনার শাস্তি আল্লার নিকটে। 
একা-একা এসেছিনু বিশ্ব-সিঙ্ধু- তটে; 
যাবো সেই পারাবারে নিশ্চিহ্ মিশিয়া। 
ভঙ্গুরে করিলে ভর -_ভাগ্যে হেথা ঘটে 
হেন রিক্ত বিড়ম্বনা । রঙ্গমথ্ডে নটে 
অভিনয় করে বৃথা,-_-কী হয় তা" দিয়া! 


দু দণ্ডের অভিনয় সারা যবে হয়, 
নট-নৃপে __ মুসাফিরে কী প্রভেদ থাকে! 
যায় কভু! দুর্ভাগা সে-_ ভোলে যে আল্লাকে! 
সন্ধ্যা নামে; আত্ম -গ্লানি -দীর্ণ এ হৃদয় 
দুস্তর তিমিরে ভয়ে খুঁজিছে খোদাকে। 


৪.৭ 


ব্যাধি 


এ দেহ ব্যাধির বুন্পি সুসাফিরখানা 

এক ব্যাধি যেতে যেতে অন্য ব্যাধি আসে 
যাপিতে মুহুর্ত -ভরে উদ্দাম উল্লাসে । 

কত ব্যাধি আসে _ যায়, জানা -__ নাহি জানা ঃ___ 
পরিক্রমা করে বুঝি দেহের সীমানা । 

নির্দয় -নিষ্ঠুর তা”রা, দেহের বিনাশে 

তাহারা জুক্ষেপহীন, হেন ক্ষণ -বাসে 

দুর্জয় বিধানে তারা এসে দেয় হানা । 


মুহূর্তের তরে থাক্‌__ থাক্‌ দীর্ঘ কাল, 
মুসাফিরখানা হোকু-_ দেহ তবু দেহঃ 
ব্যাধিরা কি ভাবে হয় অভ্ভব্য ___ উত্তাল,-___ 
বীতি তার বুঝিতে কি পারে কভু কেহ! 
যথাযোগ্য অগদের ভয়ে বেসামাল 

না হলে কি কভু কেহ ছাড়ে দেহ-গেহ! 


অসুস্থের শাস্তি 


অসুস্থ যখনহ থাকি তখনই. সুস্থতা 
অভ্যতস্তর -স্বাস্থ্য মোর তোলে মুর্ত করি”। 
নিভৃতে নিজেরে পাই দিবস -শর্বরী; 
আপ্পনার মনে বুনি আপনারই. কথা । 
মর্মের নিতলোধথিত গীত - গভীরতা 
মোর চাব্রিধার দেয় কত স্বপ্পে ভরি”; 
জৈব জীবনের যত বস্ত-ভার হরি”, 
কখন জাগায়ে তোলে স্তব্ধ তনম্ময়তা। 


আত্মোপলব্ধির হেন শুভ অবসর 
অসুস্থ দেহই দেয় অলক্ষিতে আনি”। 
অন্যে ভাবে দেহ হস্ল ব্যাধি - জরজর; 
মুক্ত চিত্ত শোনে কা”র শ্রীতি-সুগ্ধ বাণী! 
দেহ-দুর্গে ব্যাধি-বন্দী, অনস্ত-সুন্দর 
অবতীর্ণ হসয়ে সেথা হরে সর্ব গ্রানি। 


৪ ২৮ 


দিনগু লিন 


হত্ভাশ্য হত্যাকারী না হ'লে কে কবে 
নিজ হাতে হত্যা করে নির্বোধের প্রায় 
দিনগুতিন একে একে সুক্ষ মৃক্তিকায় £ 
দিনগুলি নিজ্ষ নিজ সংশুগ্ড শৌরবে 
বৈশিল্্য-মশ্ডিত ছিল । সম্ভাবনা সবে 
বহন করিত সুখে প্রসাদে - প্রভায় 
দীপ্তিমস্ত যৌবনের মীন মহিমায় । 
না বধিলে, পর্ণ ধরা করিত বৈভকে। 


এবে এই বার্ধক্যের লান ছায়া- লোকে 
সংগোপন নে হত্যার অনুশোচনায় 
জীর্ণ নেত্র-যুগ্ম শুধু হয় অশ্রুময় । 
বিবেকেরে নে বধিবে! স্যৃতিদীরণ শোকে 
হত্যা দৃশ্য ভেসে ওঠে। হ*য়ে নিরুপায় 
হত্যাকারী মাগে নিজ বীভশুস বিলয়। 


ধাধা 


ধাধা-পূর্ণ এ পৃথিবী । এ পথিক - প্রাণ 
পরিশ্রাস্ত পরিতৃপ্ত ধাধা- সমাধানে । 
কত লক্ষ কোটি ধাধা অলন্ষ্যে নে আনে, 
হস্তে থাকে দুরারোহ পর্বত -_ প্রমাণ । 
সর্ব ধাধা সব নরও মিলে সমাধান 
করিতে কি পারে কভু! সরণীর টানে 
জন্ম-মৃত্যু -বলয়িত কোথায় নে জানে 
চলি সবে ধাধা- মত্ত! ধাধা দিব্য দান। 


যদি ধাধা না থাকিত, ব্রহস্যা বরণ 
ব্রহিত নাঃ রহিত না উৎ্সারও লীলার । 
মহাদুঢযুতি -বিরহিত হয়ে এ জীবন 
হস্তো চির-নির্বাপিত অঙ্গারেরহ ভার । 
ধাধা আছে, প্রাণ আছেঃ: আছে অন্ুক্ষণ 
মায়া-মুক্ধ রঙহ্গময় জঙ্গম সংসার । 


৪ ২২০৯ 


গাড়ী 


গাড়ী থামে, ওঠে নামে ০্টশলে জনতা; 
স্বখ্ববিয়া ঘোর -রবে আবার কোথায় 

গতি -মত্ত উদাসীন গাড়ী ছুটে যায়! 
হেখায় নামিক্স়া আনে ফিরে নীরবতা । 

যত হই -হকউ্রগোল __ যত্ত উচ্চ কথা -___ 
সুখখরতা, বাচালতা-___ সবই. লুপ্তি পায় । 
গাভী সাথে এ সবও কি নব-সীমানায় 
চস্লে যায়, দিতে ০েখথা লক্ষণ -সচলত্া ! 


থামাষ -_ চলায় গাড়ী অপ্পুর্ব বিস্ময় 
সপল্তার করিয়া শেষে হয় অগোচর। 
এই. চলা -__ এই খামা, রহস্য কি নয়! 
এ অর্ত্যের ক্ষণিকের এহ্‌ গাডী-'ঘর 
দিয়ে যায় অগম্যের কোন্‌ পরিচয় ! 
স্টেশনে __জনত্তা বষ ০েখা নিরুত্তর ! 


বন্দতবে 


বন্দরে জাহাজ এসে ভিডিল এবার 
সমুদ্র -তাশ্ুডব সহি” বহু দিন ধরি”। 
সংশয়ের বুজ্বাটিকা অন্পস্ত করি” 

সুর্য ঝরে, রশ্থম্ি-ক্সাত হস্ল ছচারিধার। 
সমুত্তীর্ণ হস্ল কাল যত পব্বীক্ষাব্র। 

মাল নিকাশের লাশি” বন্দর প্রহরী 
ব্যগ্র_-ব্যত্ত ।! মত্ত সশব্দে তজ্েটি ওকে ভবি”। 
সাফল্যে প্রফু্ল চিত্ত হয় না কাহার! 


তীরের প্রশাস্তিপুর্ণ আরাম - বিরাম 
উভয় কব্োমাণ্ওময় ॥। এই ঘুগ্মতার 
সম্মিলনে অভিজ্ঞতা _সিচ্ধ মনক্ষাম । 
চলোর্মি-সংঘট্রে শক্কা নাহ কভু যার, 
বন্দর তাহারহ. কাছে জুন্দব্ের ধাম। 


2৪২৬) 


বিষ সরণী 


আন মনে বিসর্সিত বিষণ্ন সরণী 

তেয়ে চলি পুরাতন ঠিকানা খুঁজিয়া। 
কত দিন ফাতায়াত এই পথ দিয়া 
করেছি তরুণ বেলা; তখন অবনি 
মনে হোতো মধুমাখা বিচিত্র -বরনী। 
যেতে যেতে পথে উঠি স্মৃতিতে নাহিয়া; 
ঠিকানা না পেয়ে মনে অবসাদ পণি। 


কালের অনাদি লীলা উপলব্ধি করি, 
অভ্তর ব্যথায় ভরে,_ ভরে স্মৃতি ভারে । 
যার যার আয়ু-শেবে, নামিয়া শর্বরী 
বিস্মৃতির অন্ধকার ঢাকে যে তাহারে । 
বিষণ্র সরণী শুধু খাকে হেথা পড়ি”; 
সে মানুষ নাই; প্রশ্থা করি আর কারে! 


পথ-প্রাস্তের মর্মর-মৃ্তি 


ওগো তুমি শুধু একবার কথা কও! 
পাষাণ-প্রতিমা হয়ে কি পখের ধারে 
দাড়ায়ে থাকিবে £ চলস্ভত জনতারে 

বুঝাবে কেবল--তুমি যে জীবিত নও! 
এক দিন ছিলে; কুঠিত কেন হও 

আবার জাগিতে £ মোহিনী মৃত্তিকারে 
ভালোবাসিলে কি ফিরে সে ভুলিতে পারে? 
না জাগিলে তেন পাষানণের ভার বও ৫? 


কীর্তিরে তাই অমর করিতে চায়। 
আঙসলে সবে যে মৃত, তাহ অভিনয় 
মর্মরে রচে নির্মম দুনিয়ায় । 

আপনার হাতে পরিহাস করো লয়; 
ডেকে শুধু বলো,-__যায় যাহা, তাহা যায়। 


০২০০৯ 


ছ্‌শ্য 


প্রভাতের অবিশ্রান্ত বর্ণের শেষে 

শত শত উইহ- পোকা, পতঙ্গ, কীটেরা 
ত্রস্ত-ভাবে ইতস্ততঃ করে ঘোরা -ফেবা; 
সজ্জল সমীরে চলে ভয়ে-ভয়ে ভেসে । 
ক্বুলম্যুতিন হস্তে যত চটকেরা এসে 
বলকঞ্চে উল্লসিত করি” মোর ডেব্রা 
মাত্তিল পতঙ্গ _ভোজেঃ; যারে যেহ হেরা, 
উদরস্থ করে তারে ঘাতকের বেশে। 


এই দৃশ্যে এ বিশ্বের প্রাণোখ লীলার 
বৈপরীত্য - প্রকটিত - ধবংস _ সংরক্ষণ __ 

প্রশ্ন -জর্জীরিত মোরে করিল আবার। 

কলম্ষ রূপে প্রাণই খাদ্য ঃ প্রাণহ অগণন - 
বাপে হায় করে ফিরে প্রাণেরই. সংহার। 
যার লীলা, তাস্র প্রাণও না জানি তেমন! 


সুকুর 


সংখ্যাতীত মুরতিতে হেরেছো আমায়, 
সে কথা কি হে মুকুর, মনে নাহি পড়ে £ 
কোথায় বয়েছে তারা তোমার ভিতরে £ 
সনলিলে দাগের মত তারা লোপ পায় 
এক লহমায় বুঝবি! আবার হেখায় 

ফুটে কি ওঠে না কভু লীলা -সরোবরে £ 
যে তরঙ্গে জল -ধারা এত সমাদরে 
বুকে ধনে, এ কী গতি তারও এ ধরায়! 


জব্রায় জড়ালো দেহ্‌। হে. সুকুর, তাই 
অফুরস্ত সে দুরস্ত যৌবনের দিন 

সনে পড়ে যেই সবি, তোমা পানে চাহ। 
উদ্দীপনা - বূপাকুত্িতি ০ কী সীমাহীন ! 
হায়-হায়, কিছুই তো অবশিষ্ত নাই। 
স্ফুর্তি -ভরা মুর্তিরাও -কত কালাধীন ! 


০৩০ 


কাৎস্য - 


ঝাসারী -পাড়ার ওই. শিতল -কীসার 
বাসনের ধ্বনি -মন্দ্র কানে এসে বাজে । 
বাসা বাধে । মাঝে মাঝে অপ্পুর্ব ঝক্ষার 
তুলিয়া স্মরায় কাংস্যকার - প্রতিভার 
দ্যোতনার মাধুরী যা” বাসনে বিরাজে ₹- 
বিরাজে যা” বিচিত্রত বনিাম্মাতর সাজে 
সংসারেরে করিবানে সুধার আধার । 


স্জনের মহ্যাধর্ম মহাক্রষ্টচী দিয়া 
মানবেরে মহিমায় করেছে মল্ডিত | 

যে যার আনন ক্ষেত্রে সৃষ্টি ধর্ম নিয়া 
সজনে সজনে করে বিশ্ব সুশোভিত । 
ছোট-__- বড আপেক্ষিক; সকলে মিলিয়া 
শ্পিক্মস গড়েঃ মত্দ্রে তার ভদর্িবে না চিত! 


কাশ্দমীরী স্পালকবর 


স্বপ্ন তা”র-- শালখানি অনিন্দ্য সুন্দর 
কোন মহানর ধরিবে আ্ীঅঙ্গে সুখে, 
ফুটিবে অপ্পুর্ব ভাত্তি আরও তার মুখে; 
আরও কাম্তিমস্ত হবে সৌম্য কলেবর। 
সুন্ষ্ব শিল্পপ্রাণতায় তাই শালকর 
শিল্পাবিষ্ট নিরস্তর। স্বপ্নাতুর্র বুকে 
কোন্‌ মহাশিল্সী যেন সম্ভর্পণে ঢুকে 
পশমে __ পশ্শমে বোনে শিল্প মলোহর! 


শিল্পে ০ শিল্লেরই, তৃত্তিঃ তুচ্ছ গৃহ _ কোণে 
অর্ধাশনে কীর্ভিহারা শুভ্র শালকর 

নিজ মনে বুঝি তাই শ্পিক্স -স্বপ্্র বোনে; 
মগ্র___সুপ্ধ শোনে শিল্পী শালের মর্মর, 
ব্িলমিল্‌ ঝিলামেরও ণ্বরানা” ০ শোনে । 
তৃপ্ত স্বপ্লরে ভরে যায় প্রদীপ্ত অস্তর। 


৪৩০৩০ 


€বেশাখা সন্দেশ 


হে বৈশ্াথ, অজ্দ্রময় কার শুভ্র শখ 
ফুবগরিয়া, আসি” ম্েেষে চেত্র -চিতা পাশে 
ঘোষো তুমি আশা -দীপ্ত আত্ম তৃপ্ত ভাষে: 
“মীন মহাকাল - ০স্বাতে মৃত যা” বেবাক 
ভেসে যায়; মদ-স্ফীত দম্ভ -দৃশ্ত ঢাক 
কালে কালে একেবারে সশুন্ধ হয়ে আসে, 
আবার নোতুন দীপ্তি উদার আকাশে 
ফুটে উঠে জীবনেরে দিয়ে যায় ভাক। 


ক্ষয়িখুও যা” ক্ষ-য়ে যায়, বর্ধিঝুও যা” বাড়ে; 
ধবংসে তাই. ভয় নাই.,। ধবংস -ধারা ধরি 
মৃত্যুঞ্্র় মুর্তিমস্ত হ'তেছে সংসারে 1, 

এ বার্তায় এ বিশ্বেরে উজ্জীবিত করি; 
যাও তাসরহ বার্তাবহ-___ লীলাময় যারে 
অস্তরালে রাখে নিত্য কালের প্রহত্ী। 


সুরময় শ্রাবণ 


সঙ্গীতে অশ্রাস্ত এই বঙ্গের শ্রাবণ। 
মেঘময় চন্দ্রাতপে আচ্ছাদি” অন্বর, 
স্তব্ধ হলে ইতস্তত - -ব্যাপ্ত চরাচর, 
মুহুর্তে ০ সুক্ধ কবি” ধবনি-পুঞ্জে মন, 
ঘনায় সংগুগ্ত যত সতৃষ্ও স্বপন । 

এই সব স্বপ্র-পক্ষে করি” সুখে ভর 
নিত্য -নবছ্বীপে ঘেখা লীলা নিরস্তর, 
সেখা সমাগত হয় কবি- মহাজন । 


কী অচিস্ত্য ভেদাভেদ লীলার সম্ভার !-___ 
কিছু তার শব্দ-ভাশ্ডে মহানন্দে ভরি” 
সুচাবারে আর্তি যত এ সত্য-তষ্তার 
দেয় তারা পদাবলী রস-পাত্রে ধরি? 
কাস্র প্রাণে তুনলিবে না উদ্বেল লহত্রী। 


৪৩১৪৩ 


ন্ষেকয - সক্াবৰ 


সন্পার- রাশ হেঘেরা গাহিয়া চলে: 
“আপনার বসলে কিছুই তেখো না ভবে; 
সকলের তরে সবই ত্যাগ করো সবে; 
সবার 0০েবায় জনমিলে ভ্ভউমি তলে ।”* 
আকাশ বাহিয়া মেঘ চলে দল্লে-দলেল 
মাতিয়া মধুর মরমের লীতি ববে। 
“সবই দিলে প্রেমে সবচেয়ে লাভ হবে: 
পরম -দরদী তাহ চায় কুতুহলে 1”? 


মেঘ চলে আর মেঘ ঢালে বারি-ধারঃ-___ 
নিহশ্েষে ঢালে,-_ তুলনা তো তার নাই। 
সক্ষভাব-দাতার অআঅক্পণ ভাব ভা রঃ 

আদর্শ তার আকাশে দেখিতে াই। 
দিতি-দিতৈ যেন জীবন যাপিয়া যাই। 


কুত্যাটিক 


কুজ্মাটিতে সমাবৃত শুভ্র-সৃর্ধালোক। 
সাময়িক এ দুর্ধোগ শ্িিরোধার্য করি”, 
সুর্ধ-দীপ্ত দিবসের স্মৃতি দৃশ্যে ভরি" 

চিত্ত- পট, পরিহার করি যত স্পোক 

পঙ্ছে ভলো। কালের লীলারহু এই, বেরা 
বিভাবরী আনি” কভু, জাড্য লয় হরি”। 
পরো তাই. উদ্যমের অজেয় নির্মোক। 


উন্মোচিত্ত অকস্মাৎ হ'লে কুজ্মটিকা 
সুর্ধ-শোভা মনোলোভ্ভা আরও হেশী হবে; 
পড়িতে পারিবে পাহ্থ, জ্যোতির্ময় লিখা? 
হের্রিবে যাত্রীরা যততত মত্ত কলরবে 
পন্ছে__পছ্ছে প্রধাবিত, হেরি" সুর্য শিখা 
কুজ্বাটিকা ক্ষশহ্থায়ী -_ নে না জানে ভবে! 


স্৬৩)৫ 


চুলী 


ঢোল বাজাবার তব কৃতিত্ব - কৌশলে 
চিত্ত হয় সমুশুফুল্ল হে বঙ্গের ছুলী, 
স্কুল-সুম্ম্র সুর যত একে একে তুব্দি' 
অভিনব এঁকতান তোলো চিত্ু-তলে। 
মরমী মাধুর্যে__কভুু দীপ্ত ০ৌতুহলে 
সুর -সম্মিলন সুখে বস্ত্র-বিস্ব ভুলি, 
ভাব- লোকে চসলে যাই। অনে হয় ধুলি 
সহসা উঠিল ভরি” লক্ষ শতদলে। 


শব্দ সুর কী অপূর্ব উন্মাদনা - ভরা! 

ধ্বনি নৃত্য কী সুন্দর সামঞ্জস্যময় ! 

শক্ক ঢোলে এ অনিন্দ্য আনন্দ- পসরা 

কে যোগায় !__ তে জাগায় কেবলই. বিস্ময় ! 
বাদনের ধ্যানে তব সে কি দেয় ধরা!-__ 
সবই তাই. অনায়াস -লব্ধ বুঝি হয়! 


গোক্সীষন্জ্ব 


গোনক্পীযস্ত্সর-সহযোগে গাহিছে বাডিল। 
সুরে সুরে উচ্ছসিত উটজ-অঙ্গন। 
তাহারই. এ দুনিয়ায় দুদ জীবন __ 
যেন কোন স্ুবাসিত ক্ষণস্থায়ী ফুদল। 
সুগন্ষ বিলাতে তাহ. করিয়ো না ভুল । 


ইভা রহ জালা রা লসর করলে 


৪৩৬ 


স্বুম 


জাগিয়া __জাশিয়া শ্রাস্ত হ”্ল দুটি আখি; 
চম্ফু ভরি” স্বুম আসে __স্বুম শুধু আসে । 
মায়াবী ঘুমের বাস বাতাসে বাতাসে 

কে যেন হছড়ায়ে শুধু দেয় থাকি থাকি” । 
নিশীথ শিশির - ভেজা ত্বুম নামে ঘাসে, 
ঘুম নামে স্থলে জলে -ভুতলে -আকাশে। 
একেবারে ম্বুম যেতে কত আর" বাকী! 


ওগো দিক -চিহু -হারা স্তব্ধ অন্ধকার ! 
নাহি থাকে কৌতুহল বিফল জাগার । 


অপব্রাহু - চিন্তা 


অন্পরাত্ু নামিয়াছে শাস্ত পরিবেশে 
বিষণ্র মাধুরী তাস্র করিয়া বিস্তার । 
অতীতের সব কথা নিয়ে এহ বার 
বসিবার লগ্ন এলো বুবি অবশেষে 
এত দিনে! হীরে ধীরে পাক ধরি” কেশে 
ব্যাপকতা __ গহন্তা আগুর অপ্পার 
প্রবাশয়া যায় শুধু । মরমে আমার 
গোপন কত কি কথা কহে শীতি-রেশে! 


আরও যদি ধরলীরে ভালোবাসিতাম ! 
মিশ্পিতাম আরও যদি মরমী -মিছিলে ! 
আরও তৃপ্তিকর বুঝি হস্তো ধরা -ধাম; 
ধন্য হস্তো আরও দিল্‌ দিলে দিলে মিলে। 
যতখানি পুর্ণ হসলো তবু মনক্ষাম, 
ভাশ্যবস্ত কয় জনে লভে তা” নিখিল্লে! 


2৪৩) 


বাল্মীকি -মহিমা 


বত্াকর দস্যু বেপে শত শত প্রাণ 
বধিল হে লোভাতুর হিহ্স্ঁর মত্ততায়, 
তারই চিত্ত ক্রীর্ও - বধে ভব্বিল ব্যথায়, 
শোকাপ্ুুত বক্ষ হস্তে উদার উদান 
সমুক্তূত হ*ল তায়ঃ রামায়ণ - গান 
বিবর্তন কী অপুর্ব! এ কি ভাবা যায়! 
প্রীতি করে মনুষ্যে যে আদর্শে মহান ! 


মহর্ষি বাশ্দমীকি হল দস্যু ব্রত্বাকর; 
আদি কবি- রূপে খষি রূপাস্তর লভে; 
ব্যাধ পেলো রাবণের হিতক্ কলেবর;ঃ 
তক্রৌর্_- দম্পতির ব্যথা পরম শোরবে 
সীতা -রামে সুর্ত হল শাম্ধত সুন্দর ;-__ 
ধ্যানময় খাষি কবি মুক্ধ করে সবে। 


শভব্বত 


দিব্য দীপু সৌব্রাত্রের দৃষ্টাস্তের মাঝে 
ভরত বিরাজে বুঝি সর্ব- শ্রেষ্ঠতায় 
প্রুব-তারকার মত প্রশাস্ত প্রভায় 
উদার সাহিত্যাকাশে সৌম্য শুভ্র সাজে । 
সমাহিত মহিমার মাধুর্ধে সে বাজে, 
ভ্রাতৃত্বের মহত্ম মৌন সাধনায় 

সদা- সমর্পিত -প্রাণ। যত ভাবা যায়, 
অপুর্ব তা ধরা পড়ে অনবদ্য কাজ্ে। 


ধীরোদা্ত-___ ভীম-কাস্ত রাম -চরিত্রের 
মহাব্যাপ্তি রোমাধ্তিতি করে ব্রসিকেরে। 

ভরত -__ লন্ষ্রণ __ সীতা __ অন্য সকলের 
অবদানও জনপ্রিয় করেছে রামেরে। 

কর্মনিষ্ঠ ধর্মময় নিল্লিশ্ত ত্যাগের 

মৌলিকতা জ্যোহুক্সা- জ্যোতি দিলো ভবতেরে। 


০৪৩)৮া 


নায়ক-নায়িকা -চিত্র শ্রারাম - সীতার, 
জানে সবে, সর্বাধিক সমুজ্জ্জলই হবে। 
রাম -লম্ম্ণের কথা তবু অনিবার 
চিত -লোক ভরে রাখে বিচিত্র বেভবে। 
বন্ধু ভ্রাতা -ভ্ততা - প্রভু -_ একাধারে আর 
এত শুণাধার কে বা বিরাজে নলৌরবে! 


সীতা 


অদ্বিতীয় নারী-রত্ব রম্যা-__ নৌম্যা সীতা ___ 
দ্ণরথ -_ জনকের ক্সেহ- সমাদৃতা | 
ব্রাম-রাজ্যে সর্ব-শুদ্ধ মাধূর্ষে সে রাজে। 
নিষ্টা-নভ্র বীর্য-দীপ্ত সতীত্রবের সাজ্জে 
জল্মাজিতি সাধনায় শাস্ত সমাহিতা; 
বিষণ্রা -__ সুস্মিতা, শুভ্রা, নন্দিতা, বন্দিতা, 
অশ্শক্কিতা, অঅভ্তঃসংজ্জা, হোগ্যা সর্ব কাজে । 


একনিক্ট পত্ী- প্রেমে রাজর্ষি শ্রীরাম 
চির পুজ্য; সীতা -মুতি যেথা প্রুবতারা, 
একনিষম্ঠতা যে ০েথা অতি স্বাভাবিক । 
রামায়ণে অবিচ্ছেদ্য সীতা - রাম -নাম; 
বাশ্মীকির ধ্যান -লন্ধ কাব্য সুধা ধারা 
পানে শ্রেষ্ঠ বৃত্তি লভে উদ্ভ্রান্ত পথিক । 


৪৩০০৯ 


গ্রাম্য মৃগ 


টহল ০ দিতে পাকে সকালে দুপুরে _ 
বিকালে _ সন্ধ্যায় __ রাতে শুধু অবিরাম । 
শত লোকে ডাকে তারে ধরি” শত নাম। 
শ্রাম্ডি__ক্রাস্তি নাহি তার পথে পথে ঘ্ুরেঃ- 
পাখ - পাখালীরে হেরি” হয সে কি বাম! 
সজাগ ০স ব্রাখে সবে মেড - ঘেউ -সুরে। 


কারও ০ পালিত নহে -__ পথেরই বুকুর। 
যাযাবর বৃত্তি তার চির- উদাসীন । 

কুরস্ত দুরস্ত পশু -__তবু কী মধুর! 
অফুরস্ত উৎসাহের উশুস অনধীন। 
নিশিদিন উদ্ভাবনী -ভাবে ভরপুর; 

তা"র প্রতি প্রীতিহীনও থাকা যে কনিন। 


ওগো চিল! 


ওগো চিল, সমুভ্ভীন ওগো শঙ্খচিল, 
স্বচ্ছন্দে উড়িছ শুন্যে কেন যে কে জানে! 
বন্ধন মুক্তির সুখ পাও কি ওখানে £ 
লব্ঘু- পক্ষ মেঘ সাথে খোজ্ো বুঝি মিল £ 
বাতাসে কুলেব কাছে মেতে ওঠে গানে। 
উন্মসিত কণ্ঠ তব বাজে এসে কানে ;ঃ-__ 
দীপ্ত দ্বিপ্রহরে মোরও খুলে যায় খিল। 


সাবলীল ডানা নাই। কি হবে ডানায় ! 
হল্ষ -পক্ষ-_-শক্তিধর আছে সুন্ত্র মন; 
তব তীক্ষ শব্দ-মন্দ্রে সে যে মুক্তি পায়; 
শুন্যও ছাড়াতে তার লাগে কত ক্ষণ! 
ওশো চিল, শঙ্খচিল, শুধাই তোমায়, 
সবারই কি জন্মগত -__ মুক্তি-আস্বাদন ! 


৪০০ 


সুবিক - মার্জীর- কথা 


ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে মষিক _ যু'গলে 
নৃশংস মার্জীর বরাতে আ্ুর তমিস্ায় ৷ 
মাংস- রক্ত _ চিহত যত ভক্ষনণের ফলে । 
বুঝকিলাম, এ হননই নিয়ত ভূতলে 
চলিয়াছে প্রাণ -সৃল্টি হস্তে তুধু হায় 
নেনে €প্রম জর্জরিত হবেই, হিংসায় £ 
কবে হিৎসা বূপাস্তর জলি” €প্রম--বলে 
সৃস্টিরে কত্িবে সৌম্য ওীত্তি _ ফুক্ক্রতায় £ 
খাদ্য -খাদকের এ কী স্ুম্ম্র মায়াজাল ! 
রহস্যের এ কী লীলা! কোন্‌ প্রেরণায় ___ 
কি কারণে হিংসা - প্রেমে দ্বন্ধ চিরবাল ! 
প্রগাচ-__ নিএুডু লীলা চক্র বুঝা দায়। 
প্রশ্নাতুর প্রেমও বুকে থাকেই উত্তাল । 


নাশিনী 


ফণা তুলে দ্বুলে দুলে দুরস্ত নাশিনী 
প্রতিরোধ করিতৈছে তেজ্দির বিক্রম । 
জানে সপ্পাঁ__ তেজ্ি তার কালাস্তক যম, 
সংহারের-সমরের - শৌর্ধের ভাশিনী 
মৃত্যু পুর্বে তবু সে যেঃ জীবন -রাশিলী 
কখন কাহাতে বেজে ওঠে অনুপম 
আরবণ _দম্শনিও তা” হে বিস্ময় পরম 17 
কালোত্তর বাজ্যে করে হিয়া বিবাশিনী। 


কালের আবর্ে এই. দ্বল্ধ __ মহামার। 
হিংসা _ অহিতসার যত দৃশ্্য ভয়ক্ষর, 

হীলারই. বিবর্ত সবই । সুজন ___ সংহার 
বিচিত্রিত বৈ্পরীত্যে কত না সুন্দর! 
সমাহস্যন্যায় __ বীর্য-__ শৌর্ধ-_ দৃশ্য হিত্ক্ুতার-_ 
কী আশ্চর্য! কালে কালে মরণে অমর । 


৪০৪১ 


হন্নে 


অক্জানিত হননের হিহ্ষ হীনত্তায় 
মোরাও হে মেতে থাকি হোেখখা আজীবন, 
নে কথাটি ঘোলা মনে ভাবি কয় জন! 
এ জীবন - ধারণের নিয়তি চেষ্টায় 


পুণ্যাত্মার নাম বৃথা কিনে নিতে চাই! 
শরুহিত-হ্স্তাবর্ক সত্য আত্ম -হিত্ত 
করিতে তে পারে না, তা” মঅত্োযে ভুলে আাহ। 


মানুষের বরক্ত 


মানুবেরে মাবরিয়ো না। এত রক্ত আর 
হেলিয়ো না বৃখা-_ বৃখা ধুলায় -কাদায়। 
বুকের যে প্রয়োজন বড় সভ্যতায় । 
ভাজা রক্ত ছাড়া বৃদ্ধি নাহ সভ্যতার । 
জীবস্ত মানুষ চাই,। মেরুদশ্ হাড় __ 
ব্ক্ত -০মদ-মভ্জা সবহ্‌ সকলে হ্ষচ্ছায় 
সভ্যতার বৃদ্ধি তরে বিশ্বে দিয়ে যায়। 
মান্ুষহ্‌ জানিয়ো প্রজ্য জগতে সবার । 


মারিয়ো না- _ মাবরিয়ো না আর মানুষেরবে। 
আমু যায় হায় -_- হায় অবশেষে ছেড়ে । 
তুমিও মানুষ হয়ে মারিবে তাহারে ! 
আদি হস্তে নর যদি নর-রক্ত ০েকড়ে 
না নিত, তবে তো -পুর্শ মেতে সভ্যতানবে। 


৪০৪- 


দ্বুযাতে কি সুখ নাই! 


লও _লতায় দোল খায় টুন্টুনি 
তুমি-আমি দেখিনি কি সোনালী সকালে ! 
দেখিনি কি 0োনা -টিপ শিশিরের ভালে 
পরায় তপন সুখে! যায় সুব্র বুনি” 
শুনিনি কি আমাদের পল্লী -সুরধুনী ! 
শুন্বিনি কি ফিস্ফিস্‌ শব্দ হস্তে ভালে 
শিস্-দেয়া বাতাসের গতি - তালে -_ তালে! 
তা” হস্লে বিমর্ষ কেন হবে ক্ীদে, শুনি ? 


এখনও তো স্মত্তি আছে এ বুক ভরিয়া; 
স্মৃতি তো পারে না নিতে কিছুতে হরিয়া। 
সন্ক্যা -স্ুর্ধয- চিত্ভা - বহি হোক লালে লাল, 
ঘুমাতে কি সুখখ নাই আধারে বিশাল ! 


নামক অআনভ্ত ম্যুম 


ঘরে-__'ঘরে অন্ধকার শিয়াছে ব্যাপিয়া। 
কে বলিবে সারা দিন সুর্ধ-দীপ্তি নিয়া 

হেসেছিলো 'ঘর-দ্বার দুর্বার হরিষে ! 

ছায়া আর হায়া-মুর্তি এক সাধে মিশে 
কী যেন কী ভীর্তি-ভাবে তুলিছে ভরিয়া 
চার্রিধার। আলো শেলে নীরবে চলিয়া, 
এমনি কি কেহ আর নাহি পায় দিশে? 


ক্ষোভ নাহ, সবও যদি আধারে হারায় : 
সারা হেলা আনন্দ তো পেয়েছি লুটিতে। 
দুস্নয়ন স্বুমে যাবে ডুবে তমিস্বায়ঃ 
কি যে হবে তার পরে হেখা পৃথিবীতে 
নিশানা তাহার আর কে জানিতে চায়! 
নামুক অন্ত ব্বুম এবার আখিতে। 


৪০৩০ 


কনক 


না জানি কনক কলুব-_কাস্র আবিষ্কার! . 
স্বচ্ছ শুভ্র দৃষ্টি তার বলিতেই হবে। 
সমুজ্জ্ঞনল সুবর্ণের অপ্রর্ব বৈভবে _ 
০ৌীন্দর্যে আকৃষ্ট চিত্ত হক্স না কাহার! 
স্বর্ণ-অলক্ষারে সুক্ষ সতত সংসার 

অমুল্য স্বর্ণের মুল্য ঘোষে না গৌরব! 
স্বর্প_কাস্তি সুর্য ব্রশ্্ি মৃত্তিকারে যবে 
স্পর্শ করে, তুল্য কোথা মিলিবে বা তাস্র! 


মানব -জমিতে যার সোনা ফশলে যায়, 
ধন্য তার নর-জম্ম। ধন্য তুমুল, 
তারই দীশ্তি-বিচ্ছুরিত নিত্য - সভ্যতায়, 
দ্যুতি _বিমগ্ডিত হয়ে বিশ্ব _ চিতল 
কনকে কনকাম়িত হোেহ্িি” সর্বস্থুল । 


হসুগান্ধ। 


শুভ্র ০শেফালিকা যায় সুগন্ধ বিলায়ে 

সারা নিশি অন্ধকারে । সুমিষ্ট সুবাস 

চিত্ত -বিক্লতা যত করে দেয় নাশ। 
সমুখে _ সুদুরে গন্ধ মৃদু মন্দ বায়ে 

ধীরে ধীরে -_ ক্রমে ক্রমে যায় তে ছড়ায়ে। 
তারা-ভব্রা শরতের নির্মল আকাশ 

পরম প্রসাদপ্পুর্ণ। মৃক্ভিকার ঘাস 

পু্প -স্পর্শ-সুখ লভ্ে রোমাধিতত গায়ে । 


অমনহ্‌ ফুটিতে হবে । চিত্ত-প্রস্প - বাসে 
ভরিয়া তুলিতে হবে পর্বিবেশটিরে । 
সকলেরই চিত্ত হস্তে গন্ধ যদি আসে, 
নে সুগন্দে ভরপুর কত্রিবে পৃশ্বীরে। 
স্পেফালী ছড়ায় গন্ধ উড্ডীন বাতাসে; 
মানুষও বিলাক বাস: মর্ত্য -তীর্থ-তীরে। 


১০০০ 


কাল -যমুনার কোলে অপ্পরূপ সাজে 
বিরাজ ভাস্বর কীর্তি প্রেমী বাদশার। 


দাক্তে_- নপেত্রার্কার মত স্বীয় প্রত্িিভায় 
কাব্যে __ গীতি অমরত্ত্র প্রেয়সীরে দিতে 
বাদশাহ মহারাজ্য -শাসন-বাধায় 

না পেরেওষ অভিনব তাজ - নির্সিতিতে 
পরিচিতি দানি" ব্যয়ে __ পরিকল্মনায় 
বিস্ময় নিয়ত স্জ্জে রসগ্রাহী চিতে। 


2525৫ 


তিম্িক তসাক্র 


ভুবস্ত-__ ভাসম্ভ খানকি” মক _ পারাবারে 
তুষার গলানো লীরে __তৃষারে ধবল 
ভিমিব্রা মিলন -স্রুখে থাকি” অবিচল 
লেসশিকি আবেশগেহ অপ্রজ্জাতি - ধাবাবে 
বল্ষা করে । শাবকেরা সাদরে মতাবে 
শ্ন্য -তণ্ু হসয়ে, ত্িরে করি” কোলাহল, 


তিমি -শ্পিকারীর সুখ, দম্তভ-অস্তর তার 
মানিক্য __ কস্তরী -সম হ্ুনরী যে যাচছে : 
এ নিন্কষু _দানবও তাই. করিয়া শিকার 
বাজাতে বিকায় হায়, জন্হত্রীর কাছে 
দরদী বির্রলে ভাবে, তিমির সংসার 
সুখদ তুষারে; মেকু -জর্শ্াদ না বাছ্ে। 


স্বীবব 


সারা দিন খালে - বিলে -নলীতে - নালায় 
মাছ খসে -__ ধসে কাটে তজ্েলেলর জীবন । 
হায় -__ হায়, হিংসা শুধু তার স্ুলধনঃ 
হিংসা তারে নিয়োজিত করে জীবিকায় । 
হিংসা বিনা বাচিবারও নাহি হযে উপায় । 
যাদুকরী প্রকৃতিত্র এ কী প্রণোদন, 
সংগোপনে হিংসিবার করে আয়োজন %£ - 
উদ্ভিদে __প্রানীতে হিংসা নিয়ত ধরায় । 


কে কহিবে! 


জনলার জলের কোলে মশকেরা ডাকে । 

কারে ডাকেঃ কেন ডাকে £ কে কহিতে পারে! 
বিভ্রাস্ত মানুষ তবু অন্ধ অন্ধকারে 

চাহে না কি বুঝাবারে ০ বার্তা সে ব্রাখে। 
শুক্ষ রুক্ষ গবেষণা - গ্রহের পাতাকে 
ভ্ারাক্রাস্ত কর যত কথার বাহারে 

মশকের কথা বলি” প্রচারে মে তাবে: 

মশা ডাকে, মুখে নাকে দংশে ফাকি ফাকে। 


মশকই মশার ভাষা বুঝিবারে পায়; 

মানুষও মানব-ভাষা সহজেই বোঝে। 

কী রহস্যে -__ কোন্‌ মহাস্জন - লীলায় 

কে কহিবে, কি দিয়া তে কোন্‌ অর্থ খোজে! 
এ ভাবেই নিরবধি কাল বয়ে যায়; 
ভাকারও বিরতি নাই মহাসৃছ্ি - তভোজে। 


নিঞসঙ্গ বিহঙ্গ 


নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ মোর, অতি রঙ্গ -ভরে 
কারে ডাকো সারা বেলা £ সঙ্গীত -লহরে 
কোন্‌ সুন্দরের কথা অনস্ত অন্বরে 
ঘোষণা করিতে থাকো উচ্চ বৃক্ষ "পরে 
অবস্থান করি" শ্যাম পল্লবের স্তরে? 

পত্রে পড়ে সূর্য-রশ্মিঃ চন্দ্রালোক ঝরে, 
ঝরে স্বিদ্ধ বর্ধা-ধারাঃ শিশির -নিকরে 
তৃণ-গুল্ম নিন -ভাগে নানা শোভা ধরে। 


কখনও সমস্ত শাখী মধুর মর্মরে 
মুখরিত করে চারিধার । ছায়া নডে-__ 
মনে হয় নৃত্য করেঃ তবু তব স্বরে 
পরিবেশ হারা আর্তি,__সর্ব-ক্ষণ ক্ষরে 
অস্তবেরই লাভা -আাব। যে যার সুন্দরে 
এ ভাবেহ গড়ে বুঝি-__ এ ভাবেই বরে£ 


৪৪৭4 


প্রসাদ 


তোমার প্রসাদ যত, প্েতেছি নিয়ত ₹__ 
ঞ্ বোধ আমারে যেন পুলকিত রাখে । 
কত যে তোমার দানে তৃষিছ আমাকে £_ 
মনে যেন জেগে থাকে এ কথা সতত । 


করিতে চাহি তোমারই. মনের মত £ 
নীরবে গরবে কঠিন প্রেমের ব্রত 
গোপনে সাধিয়া চসলেছোহ মৃদু হেসে । 
রোদনহ আমারে আনিবে তোমারহ দেশে! 
তখন বুঝি গো নয়ন করিয়া নত 
কহিবে তোমার মরমের কথা যত! 
প্রেমিক আমার, সাজিবে দরদী - বেশে! 


তোমার লীলার এ ছলনা বুঝিবার 
তুমি না বুখালে শকতি কাহার আছে! 
অত ধারা-সার না ঝরিলে বরষার 
কুসুম ফুটিতে পাব্রিত কি,কভ গাছে! 
রোদনে __ রোদনে রোদন সাগর পার 
করায়ে কখন্‌ আনো ন্যে বুকেরহ কাছে! 


০% ৪০৮ 


অআন্তাপ 


শ্িশ-কালে যবে ডাকিলে তোমার কাজে, 
শুনেও নে ধরবনি. খেলায় কারটিল কাল । 
কেশোরও শোল, খেলাই. অস্তরাতল 
করিল কৃত্য । ভব্রা- যৌবন -মাঝে। 
ভুলিনু চর্ধা, বিলাসই ভূুলালো তা” যে। 
ম্রো -প্রাস্তি তেটে শিয়ে মোহ -জ্জাল, 
অশ্পক্ত চিত হসয়ে ওঠে বেসামাল, 

দৃষ্টি স্ুচিবে অচিরে অশেষ সীাবঝে। 


তাপিতে তরাতে মরমী পোষে না রোষ। 
বাশরী 


তোমার বাঁশী কবে শুনিনু শ্রবণে 

০ কথা ততো মনে নাই । শুধু মনে হয় 
আমারে মাতালো বুঝবি মর্্য জন্ম ক্ষণে; 
হয়তো বা তারও আগে, যবে বিস্মরনে 
সংশুগ্ু সুরের ধারা চুপে চুসে বয়, 
অনাদি হ্দয় মাঝে অতনু হাদয় 

রত থাকে সুরময় সুধা -আস্বাদনে । 


তোমারই হ্রাদিনী রসে যে বর্রাধা -মুরাতি, 
অন্য রতি ব্রজে তার কী থাকিবে আব! 
যে সরহ্গ লভে সিন্ধু -রূপ-রহ্গ গতি 
চাহিবেই মিশে সে তো হস্তে পারাবার। 
বাশরী বাজাও ব্রজে, নহিলে মিনতি 
ব্রাধারে ফিরিয়া করো হ্থাদিনী তোমার । 


৪০৪০৯ 


খাক্রীদেবতা, 


জীব -ধাত্রী ধর্িভ্রীঃ যে বাস্তু সকলের । 
তাহ তার ্হ-বন্ধ শিরোধার্ধ করি, 
সেবা -_হ্ষিচ্ধ সুধা রসে প্রাণ পাত্র ভরি”, 
কল্যাণ সাধিতে হবে নিখিল নরের। 
ত্যাগ-দীশ্ড স্বাধীনতা অর্জনে দেশের 
অতন্দ্র থাকিতে হবে দিবা -বিভাবরী 
সংসারের সীমাবদ্ধ গশ্ডি পরিহরি*, 
তবেহ মানব-জন্ম হবে পৌরবের। 


কঘবোয়া কাহিনী - ফাকে অনিবহ্ধ ভাবে 
কাম্য এ্রহ আদর্শের আভাস - উদ্ভাস, 


সে প্রদীপ্তি! গণ্য তবু হেন উপন্যাস । 
খর” - অর 


জ্বলে-ঝলে জ্ালাগর্ভড মরু ভয়ঙ্কর 
তৃবল্তা-দীর্ণ দ্বিপ্রহরে। মত্ত প্রভঞ্জন 
বালুকা -তরঙ্গে তোলে ক্ষিণ্ড আলোড়ন । 
শড়ে-ম্বোরে বাশি বাশি বালুকা ডষর। 
সর্ণি-ঘন রূপে তার দীপ্ত বৈশ্বানর 
প্রকটিত কনে কুষ্ট শিখা অশাণন। 
জ্বলস্ভ ০ শিখাপ্ুঞ্জ লেহিয়া পবন 
বাম্পলেশও শুষে লয় বুঝি নিরস্তর । 


বালু-সিক্কষু মরু - থর" বাজপুতনার -__ 
এুঞ্ীকৃত জহরেরই বহি-রূপ না কি! 
প্রতিচ্ছবি এ ভারতে নাহি এর আবর,-_ 
যত দেখি, অশ্শ্রি_-প্রভ হস্য়ে ওতে আখি। 
নিসর্গের হেন মুর্তি ভোলে সাধ্য কাস্র। 
ভূগোলে কি ব্াখা যায় ইতিহালসে ঢাকি”। 


৪৫৩১ 


ছোঁ-নাচ 


হুদ ”__-ছন্দ'__ছাই”__-ছউ”-_- নাচের যে নাম 
নৃত্য -রসিকেরা দিক-_ কি বা আসে যায়! 

এ নৃত্য যে ন্ৃত্যবিদ্‌ সবারে ভুলায়। 
“পুরুলিয়া” প্রাস্ত - পুষ্ট নৃত্য অভিরাম 

ধন্য করে রঙ্গময় স্বর্ণ  বঙহ্গধাম। 

ভারতীয় পুরাণের কৃষ্টি-ধারা পায় 

যুগোচিত স্ফুর্তি যত নৃত্যের প্রভায়, 

নৃত্যে মুর্ত রামায়ণ আদর্শ সংগ্রাম । 


“মুখোশ"- নৃত্যের শুভ্র বলিষ্ঠ বিকাশে 

“ছউ” নাচে ছন্দায়িত সত্যের সুষমা । 

জীবন যে বয়ে যায় নিত্য নৃত্যোচ্ছাসে,-__ 
হ্বন্ধ_ মাধুর্ষের কোথা মিলিবে উপমা! 

নৃত্য তালে -_ অঙ্গ -ভঙ্গে জাড্য যত নাশে।- 
বেহুলা কি নৃত্যে নহে দৃষ্টান্ত পরমা! 


নন্দীর নিবেদন 


মহানন্দে নন্দী ভাবে নির্জন কৈলাসে,- 
পিনাকীরঞ্জন হবো; ডম্বরুর রবে 

চিত্ত হবে রোমাঞ্ত্তি; সেবার উৎসবে 
বিরাজিব সদা-শুজ সমাধিহ পাশে । 
প্রস্পধনু ত্রস্ত যার অভিশাপ -ত্রাসে, 
সে-মদনও আনন্দিত স্থাণু-বরে হবে; 
কৃপা -লন্ধ অনিন্দিত নন্দী হবে কবে 
যুক্ত হ*য়ে সমুদ্ধত দক্ষ যজ্ঞ নাশে! 


নট -নাথ ধবংস-সৃষ্টি নৃত্যামোদে করে; 
নন্দী তার সঙ্গী হ'য়ে রহিতেই চায়। 
সমুদ্র - মহন -কালে বাসুকী - মন্দরে 
শিবে তৃপ্ত করিবে সে বিষঘ্ব ০েবায়। 
কবে শেষে তুষ্টি-প্রাণ্তড শিব-শক্তি- বরে 
অমৃত লভিবে নন্দী অনাদি-কৃপায় ! 


৪৫১ 


বিবোধ 


বিরোধের মধ্য দিয়া মনুষ্য ভবন 
বিশুদ্ধ হ*তেহ্ছে নিত্য অল্ক্ষিত ভাবে । 
দ্বক্হোত্ীর্ণ হ'লে তাই সবে ভুলে যাবে 
দুখধকর অতীতের নানা সংঘটন ___ 
বিস্তারিত বিরোধের ব্যথা -নির্ধাতন । 
ক্ষত সারে, দাগ তা”র মুর্তি শেষে পাবে 
মনুষ্যের ইতিহাসে» এ মক্ঠ্যে বিলাবে 
মহাবার্তা __-সংঘর্ষেরও লক্ষ সম্মিলন । 


প্রেমে জন্ম-__ প্রেমে মৃত্যু । প্রেমের প্রাবনে 
আন্দোলিত হতে হস্তে শুধু চলা ভবে 
সল্রালিত করি” প্রেম শত শত মনে, 

মত্ত হয়ে অবিশ্রীস্ত প্রেমাস্ত ডহুসবে। 
অন্ত জীবন হেখা অন্ত মরণে; 

ব্যষ্টি যায়, __সমষ্টির সিদ্ধি চে র”্বে। 


বিসুদ্ধতা 


এই গঙ্গার পলিমাটি -ভরা কুলে 

মীন - রূপসীরা আসে -_-যায় অবিরত । 
তুলিয়া-তুলিয়া জলের জোয়ারে দুলে, 
অপরূপ .মুখ কভু বা উধের্ব তুলে, 
পড়স্তক রোদে ছায়া হলে অবন্ত্ত 
তীর-ভাগ বুঝি দেখে মুক্ষের মত! 
ভুলিবে না তে বা জলের ফেনার ফুলে! 


এরই ভোভালাভুলি চলিয়াছে চিরদিন । 
মোরা ভুলি যত মীন-বরূপসীর রূপে । 
কৌতৃহলের আবেগ যে সীমাহীন ।-___ 
তাদেরও ভুলায় জনপদ চুপে চপে। 
গঙ্গা -প্রবাহ্‌ হয়তো বা উদাসীন, 
হয়তো মুগ্ধ, হেরি” তা” ভর্মি-স্বুপে। 


৪৫. 


স্পর্শ- রসিক 


পরশিয়া সুমসণ বৃক্ষের বাকল, 

পত্রপুট, পুস্পদল, মধুর মৃণাল, 

শ্যাম ঘাস, সুকোমল পিচ্ছিল শৈবাল, 
কন্দ, মুল, লতা, গুল্ম, বিচিত্রত ফল, 

শাস্ত গাভী, প্রভুভক্ত কুকুর __ বিড়াল, 
ক্কর - বালুকা __ পলিপ্পুর্ণ ক্ষিতি -তল, 
অপূর্ব আনন্দ পাই। ত্বগেন্দ্রিয় মোর 
সাধিছে চরম তৃপ্তি। মনুষ্য-পরশ 

করে মোরে প্রীতি -স্সি্ধ -___ বিহ্ল __ বিভোর । 
স্পর্শ-রসিকের প্রাণ ব্যাকুল ___ বিবশ 
স্পর্শোস্তর-রসিকের পেতে লুন্ধ ক্রোড়ঃ___ 
ইন্দ্রিয় সেথা কি আত্মা__ আত্মা কি মানস! 


চ্গা 


অবসরে চুপে চুপে চা পান করিতে 

কী আরাম! সুক্্র সুখ জাগে শ্রাস্ত চিতে। 
অবসাদ - অবসানে লভি বল বুকে। 
দ্বিগুণ উদ্যমে ফিরে তাল ঠুকে ঠুকে 
অগ্রসর হস্তে থাকি; হেরি চারি ভিতে 
উদ্দীপনা; কত বুঝি মাধুর্য মাটিতে 
জমা আছে! সুখ পাই সকলের সুখে । 


যে - প্রবাহ ধাবমান সময় সাগরে, 
চা-পানের সাথে সাথে বুঝি তার তাল 
স্মৃত্তি আর স্বপ্র দিয়ে সম্তা সুখে ভরে 
ভাব- যোগে, করে না তো কত বেসামাল । 
চা-বাগানে চা- পাতার বুকে যেন ঝরে 
আলো -ছায়াঃ চিরকাল চা থাক রসাল । 


৪৫৩০ 


ভান 


উপকার করিবার কোন শক্তি নাই, 
উপকার কবিবাব কব্িব তবু ভান । 
ঠকাতেত ঠকাতে ধু এ ভালমত প্রাণ 
কাল-ধর্মে বাধ্য হয়ে ব্যয় ক'রে যাই। 
যাহা চাই, তুচ্ছ তাহা ভুল করে চাই। 
সকলে হযে শএ্রকহ সিন্ধু- তরঙ্গ অন্সান -_ 
পাথারেই, সকলের ঘটে অবসান, 

পদে পদে তাহা ভূলে, সবারে ভুলাই। 


জীবনেরে ধ'রে রাখে সাধ্য আছে কা"র! 
বাদ্য ভাত প্রচারের করি বাহাদুরি । 

সকল বিকার শেষে কাল -'পারাবার - 

কুলে এলে চলে যায়, বিফলই চাতুরী । 
একেরই বিকাশ সবহ. এ সত্য বুঝার 
চেক্টা না করিলে, শুধু ব্যর্থ ঘোরাত্ুরি। 


কলঙ্ক 


তার পরে করো তারে সঙ্গী আপনার । 
দাও তারে দীপ্ত বহি মহাপ্রতিভার। 
পোড়ো তারে সৃজনের লাভায় ___লাভায়। 
ভাগ্যে তার লেখা আছে চির- অগ্্তদ্গার। 
ঢালিতৈ ঢালিতৈ বহি দিন তার যায়। 
কোনো অস্তরাল আর দাও না তাহায়। 
মরিয়াও নাই. তার কিছুতে নিস্তার । 


কালিদাসী মুর্খতার কলক্ক -কথারে 

অমর করিলে কেন £ ভাবি শুধু তাই, 
চলমান জীবনের শত অবক্ষয়ে 

তব প্রেমে মজায়েছ এক বার যাবে, 
জ্বালা হতে তার আর নিস্তারণও কি নাই £ 


৪৫৪5 


বাস্তব 


স্বপ্র সব চুরমার হয়ে যায় বাস্তব সংঘাতে: 
মনোধর্মে-__বস্ত-ধর্মে ক্ষভাবতঃ এতই ফারাক; 
বিশেষজ্ঞ মানবেরও অসংবৃত যাবতীয় জীক্‌ 
নিম্ফল হতেই পারে: সম্ভাব্য যা” স্তুল-কল্পনাতে, 
কর্ম-ক্ষেত্রে অনায়ত্ত হয়ে ওঠে; ০েথা নানা খাতে 
বিপরীত রস্রাত বহি”, নষ্ট করে ভিতণ্ হযে বেবাক; 
দম্ভ দৃণ্ড আত্ম -তৃপ্ত নিরর্থক যত হাকভাক 

স্তব্ধ হয়; অস্তিমে যা” ঘটিবার ঘটেই বরাতে। 


তবু স্বপ্র দেখে নর; ধাক্কা খায় পথে বার বার; 
পতনও ঘটিতে পারে হোচটের বিড়ম্বনা নিয়া; 
ইতস্তত৪ সধ্লালিত হয়ে পথে, আয়ু যার যার 
অবসানও হয় হায়; স্বপ্ন কল্পনায় সঞ্জীবিয়া 
তবুও যে উঠা চাই, নতুবা যে বিস্বাদহ সংসার । 
বন্ধ তাহ সুখ - দুঃখ -সত্যরজোশুপান্বিত হিয়া। 


অবাস্তবতা 


চুপ-ছচুপ-_ চুপ, কথা নয় কথা নয়। 
প্রাণের ভিতরে আন প্রাণ বুঝি জাগে! 
এত রঙ তাহ চারিধারে তাশর লাগে; 
দেখো না আকাশ হ'তেছে অরুণময় ! 
কোনো কোনো দিন প্রাণ শুধু কথা কয়; 
বূপ-কখথা তার বলে যায় অনুরাগে, 
পাহারা যাহারা জেগে রয় পুরোভাগে, 
সে সব দিনে যে তারাও ঘুমিয়ে রয়। 


বস্তরও মাঝে অবাস্তবততা এই 

পেয়ে যদি বসে কোন দিন মরমেরে, 
তার সাথে আর কিছুরহ তুলনা নেই; 
পরাণ সেদিন নকল মুখোশ ছেড়ে 

সে নিতলে যায়, মেলে না যাহার খেই; 
সুধা সে মেদিনই দিতে পারে ক্ষুধিতেরে। 


৪৫৫ 


গান্ষরাজ 


সহসা হোেরিনু চন্দ্রালোকিত বরাতে 
নিরালা বাগানে হাসিছে গহ্ধরাজ । 
ধবল আলোকে কোমল শুভ -সাজ ;-__ 
সুবাসে তাহার চারি-ধার সুখে মাতে। 
বাতাস তাহার যশ গেয়ে নিরালাতে 
নীরবে বহিছে। শতেক পাতার মাঝ 
একটি কুসুম সুরভিত রূপে আজ 
নয়নে আমার অপর তয়ে ভাতে। 


ভাবিলাম শুধু, অমনই ফুলের মত 
ফুটিতে পারিলে না জানি কত না সুখ! 
সহ্জ্ষ ০ে প্রেমে সহজেই ভবে বুক । 
মনুষও যে ফুল; শন্ষা ছড়ায় যত 
গন্দধরাজেরহ মত হয় হাসি মুখ । 


কলহ্ধ 


হে ক্পশ্ব, তক হেন োমাধথ্ও _ সত্তার 


অস্তরে কি কৃষ্ত- কথা জাগে বার বার £ 
কলালাপ শুনিতে কি উতলা বাতাসে 
সাও তুমি ঝআুলনের£ নিহশ্বাসে- প্রশ্থীসে 
পূর্ব-স্মতি জাগে না কি কৃষ্ণ-রাধিকার £ 


কে ভুলিতে পারে আর! অঙ্গে অঙ্গে তাহ 
স্মৃতি-মাত্র রোমাঞ্ত কি না জাগিয়া পারে! 
শ্যাম- মেঘ মানসাভ্র ঘিরিবে সদাহি। 
হে কদন্ব, প্রস্ফুটিত হেরিলে তোমারে 
বুঝি মোরা,-_- ০" লীলার অস্ত আর নাই। 


৪৫৬ 


স্বর্ণচাপা 


বৃক্ষ -শাত্ে দুলিতৈছে উজ্জ্বল কিরণে 
সুগন্ধ বিস্তার করি” স্বণভ্াপপা সুখে: 
অসহ আবেগ তাস্র উচ্ছলিত বুকে, 
আবুল করিছে তারে বুক ক্ষণে ক্ষণে! 
ভাবে কি ০সে-_দু্দত্গর এ মত্ত্য জীবনে 


গন্ধ ঢালে যত দণ্ড আয়ু আছে তা'র। 
স্বর্ণকাস্তি, গন্ধ, শোভা সবারে ভুলায়। 
হৃদয়ের ল্িদ্ধ বাসে সোনার সংসার 
ভরিতে ভব্রিতে যেন এ জীবন যায়। 
স্বর্ণচীপা ফুটিল না পরাণে যাহার 
মানব -জনমহ তার ব্যর্থ বসুধায়। 


গোলাপ 


সে বিশ্বাসে এ বিশ্ব যে ভরে কলোচ্ছাসে। 
রঙ্গ-ভরে বিহঙ্গেরা বৃক্ষ -ডালে ভাকষে। 
সশব্দ-তরঙহে্দের তেশে উদাস বাতাস 
চতুর্দিকে বিস্তারিয়া বিপুল উল্লাস 
গল্ধামোদে মানবের নেরাশ্য বিনাশে। 


সৌরভের রূপ ধবে। মে যে বসময়। 
ব্রস- বপাতৃর করে সাধে যারে ভারে। 
এ ভাবেই ০ অচিস্ত্য আত্ম - পরিচয় 
দিতে থাকে অনিবার বিচিত্র সংসারে । 
তাস্রই শহ্হে প্রেমে ধন্য করো না হদয়! 


৪৪৫৭. 


বেদনা 


কব্রৌদ্র তো যায়নি অস্ত, দীর্ঘ তরু -শিরে. 
এখনও বুনিছে বুঝি আলো -_ ইন্দ্রজাল ! 
কখখন্‌ চলিয়া গেছে ০সানালী সকাল ! 

১ ৯৯০০ ৮- 


ধরে থাকে । হেরি তাহ. শুধু ফিরে ফিলবে। 


যে-তিমির আঙসিবেই -__ঢাকিবেহ সব 

কে তাবে ফিরাতে পারে! হৌদ্রও রবে না। 
নীড়ের কাকলি শেষে হবেহ নীরব । 

মে ছেয়ে হোলে, কেহ কথাও কবে না। 
বেদনাহ জীবনের সমাপ্তি -বিভব ।-___ 

কেহ তা” পাবে না ভবে, কভু তা” হবে না। 


বাসা-বদলেোের কথা 


এক ঠাই হস্তে আন -ঠাই যাই যবে, 
পতরিবেশ-ভরা যত সব লতা --শাহী 
স্মৃতি-রূপ নিয়ে মনেরে যে থাকি” খাকি” 
টানিতেইহ থাকেঃ পাথাদের কলরবে 
যে-সুখখ পেয়েছি, বহু-ভাবে মনে হবেঃ 
তবু তেতে হয় আন -_ঠ্াহ, সবই রাখি”। 
সহজ্জে তে ভোলে এত সব মাখামাখি ! 
এ মায়াময়তা কে এড়াতে পারে, কবে! 


যত বেম্পী চলে বাসা-বদলের পালা, 
নোতৃনের সাথে নব নব পরিচয় 
হস্তি খাকে তত; তবু হযে প্রাণ-ঢালা 
আগের স্থৃতিহ মরম করিয়া রয়। 
আদি-নিবাসের ম্ধুর স্মৃতির মালা __ 
যত ঠাই. যাই সব সেরা মনে হয়। 


৪৫৮৮ 


কর্কট -রোগ -সাহচর্ষে স্রীরামকৃষ্ঃ 


'অতিথি কর্কট -ব্যাধি __হিতস্র আগম্তুক, 
এ নশ্বর দেহ- শোেহে এলে আশা - ভরে; 
অধিষ্ঠান করো সুখে । শাক্ত সমাদরে 
সাধ্যমত সংকারেতে র'বো সমুৎসুক। 
পরমা-প্রেরিত তুমি; সমুৎফুল্প মুখ 

তাই মোর। মহাকাল -বিনির্মিত ঘরে 
দেহাস্ত অবধি রহো, দৌহে তারপরে 
০ে-শিবা-সানিধ্যে যাবো সমর্পিত -বুক। 


আমি যা'র-_ তুমিও তো তাহারই নির্মাণ। 
অনিত্যের সমাহারে নিত্য -লীলা তাশ্র; 

এ লীলা -রহস্যে কার মুগ্ধ নহে প্রাণ! 
এ হযে মহোদধি মাঝে উর্মিরহ উহার! 
সে-শাম্বধতী সবারেই প্রেম করে দানঃ__ 
এলে ব্যাধি -মুর্ভিতে যে প্রীতি - পরীক্ষার ।”” 


শুন্যময় সারী পুত -স্মরণে 


আপনার ০েবা আর অহিংসার আদর্শের বলে 
বৌদ্ধ- ধর্ম-জগতের উধর্বভাগে নক্ষত্রের মত 
সমুদিত হ'লে তুমি অহন্নিশ সাধি”' ত্যাগ-ব্রত। 
সারীপুত্ত, আজও তোমা স্মরে তাই সানন্দে সকলে। 
নির্বাণের মহামৃত __ মহামৈত্রী ভুঞ্জিলে সতত। 
তোমার প্রেরণা লভি” বৌোদ্ধ-পস্থা ধরি" শত শত 
তথতার মকরন্দ আস্বারদিল চিশু-পদ্ম-দলে। 


ধন্য সারী পুণ্যময়ী এ ধরায় জন্মদাত্রী তব। 

তাশ্রই নামে চিরস্তন হল হেখা তব পরিচয়। 
নির্বারিত মৃত্যু -০স্বাতে মত্ত্যে ঘটে নিত্য উপপ্রব ৮ 
ভেসে গেছে কোটি নর, কোটি কোটি হবে ক্ষয় __লয়। 
আলোকস্তম্তের মত তারই মাঝে তুমি অভিনব। 
কয় জনে সভ্যতায় চিহ্ন রাখে হেন জ্যোর্ভিময়! 


73৫০৯ 


দাবাপ্তি 


বৃক্ষে বৃন্ষে ঘর্ষণের বহি - উদ্শগিরণে 
দাবাগ্নি জ্বলিছে বনে জ্বলদচিময়; 
ব্যাপ্ত বহি -তরঙ্দেরা শুধু ক্ষণে ক্ষণে, 
মুহুরমুহ্ছত উধর্বমুখে সমুহ্ক্ষিণ্ত হয় ।-__ 
অকস্মাহ এ কী হেরি! অগ্নির প্রলয় 
নাচায় সহক্স শিখা নিশীথথ -গগনে। 


মুহুর্তে মধুর সুস্তি- মোহ ভঙ্গ করি” 
বঙ্গ ভরে কাস্তারে যে জাগে বেশ্বানর। 
ভীষণ সুন্দর লাগে প্রোজ্জ্রল শর্বরী;ঃ 
ভস্ম-সার হস্তে থাকে শ্যামশ্রী সুন্দর । 
যে শোভা তুলিত চিত্ত লীলানন্দে ভন”, 
দাবাশ্রিও থাকে নাকি তাহারহ ভিতর! 


ক্রোথ 


দুর্বার দুরস্ত রিপ্পু ক্রোধ - বেশ্বানর। 

দাউ -দাউ করে জ্রলে লাভা- ৫স্রাত তাসর 
সভ্যতার শত সৌধ প্রুড়িয়া অঙ্গার -_ 
ভস্ম-ভার স্তুপাকার করে নিরস্তর। 
নিস্তার তা” হলে নাই; সোনার সংসার 
ছারখার হস্য়ে যায় জ্বালায় উর । 


তবু এহ দানবীয় রিপ্ুর সৃজলে 
বিধাতার গুঢ-__ শুপ্ত কল্যাণ -কামনা 
মাঝে মাঝে ঝলপসিয়া উঠি” কুদ্র-মনে 
অন্যায় নিরোধে দেয় অনিন্দ্য প্রেরণা । 
শিবের মদন -ভশ্মে 2 করসের নিধনে 
ক্রোধ আর বিপু নহেঃ__পরম সাধনা । 


৪৬৭০১ 


যাহা ভঙ্গুর কিছু তার নাহি রাখি, 
লশুভশ্ু করি সবই মহাঝডে । 


মহাপথে আনি মুহুর্তে সবে টেনে । 
মমতার মাঝে এ মহা নির্মমতা 
স্ৃজনোল্লাসে চলিতেহ হবে মেনে । 
সৃজনেরহ এইহ গুড় রহস্য কথা __ 

সাধ্য কি আছে মর-লোকে নাহি জেনে !__ 
গড়া আর ভাঙা -_ এই তো নিত্য প্রথা । 


ঝরো বৃষ্তি 


ঝরো বুষ্টি, অবিশ্রীম রুক্ষ মঅত্যে ঝরিতেই থাকো; 
মৃত্তিকার মধুরতা __ কোমলতা করো সম্পাদন; 
শম্প থা ধীরে ধীরে বুনে দিক শ্যামল স্বপন; 
শপুস্পময় হোকু বনঃ অভ্র- লোকে ইন্দ্রধনু আকো। 
শিলাময় গিরি -বর্বে প্রবাহিলে হোক প্রস্নবণঃ 
তরঙ্গ -নিকরে নদী মহানন্দে মুখর বর্ষণ 

স্বীকার করুক: তারে বারি-ধারে গতিমত্ত রাখো । 


অসম্ভব উজ্জীবন সীমাবদ্ধ এ মহীমণগ্ডলে। 

ঝারো বুষ্টি, ব্যবধান করো দূর স্থলে আর জলে । 
স্বর্গে মর্ত্যে সেতু রচে পর্জন্যের প্রাণবর্ধী ধারা,-__ 
ঝরো বুষ্টি রামগিরি -অলকার দীর্ণ বক্ষ তলে। 


৪৬১ 


চিতড়ি 


তরঙ্গিত নদী-নীরে প্রাণের আহ্রাদে 
আম্যমাণ খাকিতেহ বুঝি ভালোবাসো, 
গোদা-পা ছড়ায়ে দিয়া ডুব্-জ্জলে ভাসো। 
জেলেরা কৌশলে জালে যবে তোমা বাধে, 
ছিটিঙ্-ছিটিঙ করি” নাচি” নানা হাঁদে 
বক্ধনেরও ব্যথা যত নৃত্যেহ প্রকাশো; 

বঙ্গ ভরে পরিবেষ -ভীতিরেও নাশো। 
সংকটে ভাঙিয়া না পড়ো অবসাদে । 


ছিটিঙ-ছিটিঙ নাচ তোলা কভু যায়! 
জাল - বদ্ধ, তবু নৃত্য চলিতেই থাকে, 
সুর্ধ-কস্সাত নদী-তীরে নেহারি” তোমাকে, 
বুঝিলাম, __ আনন্দই সম্বল ধুলায় 7 
সৃত্যুণ্ সম্ত্রস্ত নারে করিতে হযে তা”কে। 


নুড়ি 


অপরূপ ওই রূপ নুড়ি পাথরের _- 
তরঙ্গে __ তরঙ্গে কত হয়েছে প্রহত ! 
অসঙ্গত ___ বিবর্ধিত _ স্ফীত অংশ যত 
ঝরে শিয়ে, লভিল ঢ০ে নআ শোলত্তের 
সুচিক্ষণ মধুরিমা। তৃপ্তি সকলের 
সাধিছে সে কোতুহলী দর্শনে সতত! 
গোলাকৃত্তি - করণহ কি প্রকৃতিরও ব্রত! 


তা”-উই বুঝি কাম্য ধর্ম বস্ত-স্বভাবের! 


কোন্‌ পর্বতের ভগ্ন-ভাগ নদঈী-খাতে 
গড়াতে গড়াতে এসে নুড়ি হস্ল শেষে, 
কেমনে তা” কে কহিবে! রোদে __ বৃষ্টি বাতে 
রূপাস্তর ঘটাবেহ কে সে ভালোবেসে! 
কৃষ্ত গোল নুড়িটিরে নিলে ধীরে হাতে 
মর্মে মহালীলা রঙ্গ ওঠে না কি ভেসে! 


৪২৬৩. 


চো 


চুরি করে-_সিধ কাটে সুযোগ বুঝিয়া। 
পাহারাদারণ্ যে তারে পায় না খুঁজিয়া, 
কঠিন হলেও শাস্তি __প্রহরা কঠোর । 
চোখের পলকে মে যে সৃজি" মায়া- ঘোর 
চৌর্য সম্পাদন করে অস্ত্র-শকজ্্ নিয়া। 
ভীত হয় গশুহবাসী তস্করে স্মরিয়া। 
কৌশলে সুসপটু চোর, গায়ে রাখে জোর। 


উৎসাহ রাত্রি দানে তমিক্রা বিস্তারি”। 
সুনিদ্রা সম্ভব হয়। চোর নিশ্শিচারী 
আনাগোনা করে ব্রাতেঃ কে পায় নিস্তার! 
তক্কর -__দস্যুরা হয় পরস্বাপহারী। 


সাপ 


সাপ তার নিরালার বিবরে লুকায়; 
ভয় পায় মানবেরে -_-তাহ হিংসাতুর । 
উরগেরে দেখেছো কি পোহাতে রদ্দুর ! 
চিকৃ-চিক করে আলো সুচিক্ষণ গায়। 
সবুজ ঘাসের পথে যবে চ'লে যায়, 
বঙ্কিম গতিটি তার লাস্য ভরপুর, 
শক্কাকুল হলেও যে অতীব মধুর 
জলের গতির মত সাবলীলতায় । 


সাপেরে ডব্রায় নর, বিষে তাস্র ভয়ঃ 
কুশুলী পাকানো রূপ তবু মনোহর : 
স্তন্ধতার সাথে মিশে কী এক বিস্ময় 
শোভা পায় সুনিভতে তাহার ভিতর । 
লীরবের গুপ্ত রূপ চির-_লীলাময়ঃ 

না চেতালে বিবধরও নির্বিষ সুন্দর । 


পে ০৬) 


ভণ্বী-ভাণ্ড 


পলে পলে তলে তলে ঝশরে পশস্ড়ে যায় 
হীবন-মুহুর্ত যত ফুটা- পাত্র হস্তে। 

কে তার তোয়াক্কা ব্রাখে! সন্ধ্যার আলোতে 
অবশেষে অবসান যখনহ ঘনায়, 
মর্মে-মর্মে মরি মোরা পুর্ব - মুডুতায়। 
তখন ভাসিয়া গেছে মহাকাল - ্কাতে 
স্বর্পোজ্জ্বল পলগুলি। বীক্ত কেহ পোতে 
বিসর্জন্ন -মুহুর্তে কি সান্ধ্য -বিজয়ায় ! 


পরও _ভভতে -বিনির্মিত দেহ পাত্রখানি”_ 
ফল-গর্ভড লক্ষ পল-বীজে থাকে ভরা। 
ছিদ্র বন্ধ করিবার মোরা মুড প্রাণী 

পহ্থা না জানিলে, সবই ঝরে যায় ত্বরা। 
চৈতন্য যখন শেষে মৃত্যু দেয় আনি”, 
ভগ্ন-ভাশ্ অনাদরে ফেলে দেয় ধরা। 


শ্মশান বারতা 


স্মশানের কাছে মোর নিভৃত নিবাস। 
চিতার ধোয়ার গন্ধ বাতাসে বাতাসে 
ছড়াতে সর্বদা থাকে মোর চারি পাশে। 
উপলব্ধি করি তাই, দেহের বিনাশ 
মুহুর্তেই হস্তে পারে । নিঃশ্বাস - প্রশ্থাস 
চির তরে রুদ্ধ হ'লে স্মশানেই আসে 
দেহী যত । সর্বভুক বৈশ্বানর নাশে 
সর্ব রূপ, স্ফুলিঙ্গে ছড়ায়ে অউ্রহাস। 


জীবনে স্বনামধন্য _-_ নগণ্য সকলে 
এমনই করিয়া হায়, কাশ্ঠবশ জ্বলে । 
অনির্বাণ এ অনল নিবানো না যায়। 
আশা নিয়ে বেঁচে থাকা আশ্চর্য ভূতলে- 


শ৬০ 


আীঅরবিন্দের “সাবিত্রী” কাব্য 


বূাপকে-__ প্রতীকে পুর্ণ “সাবিক্রী"' কাব্যের 
অস্তন্দে অভিব্যক্তি কে করে নির্ণয়! 
মাতৃ -শক্তি -_প্রিয়া-শক্তি যুগল অক্ষয় 
ক্িশ্ধা সাবিভ্রীতে সুর্ত এ চরাচরের। 
কবল -বিমুক্তি লভে। অন্ধ যত ভয় 
সাবিভ্ত্রী নির্দেশে পন্থা প্রেম কল্যাণের । 


এ ব্রহ্মাণ্ড লীলা সৃষ্ট । অনিত্যে নিত্যের 
সৃজন - রক্ষণ _ ধবংস মুর্ত শুধু হয়। 
সাধনায় লভি” স্ছর্য অভিমানের, 
ব্পে-__ বূপে _ রূপাতীতে তন্ময় হৃদয় 
সর্ব-হ্বিন্হ মুক্ত হয়ে, মায়া -ব্রহ্মাত্ের 
মাঝে রাজ্ে নিরুপাধি __দিব্তভাবময়। 


ঘাম ও নচিকেতা 


যম কয়,-___ নচিকেতা, প্রভ্গ্ঞা বহি জ্ফ্রাি' 
জন্ম -সৃত্যু উত্তত্বিতে শুধু পারা যায়। 
প্রজ্ঞান্ল মায়া যত অমল শ্পিখায় 

দুর করি”, লীলা -৫প্রম নির্ষিবাদে ঢোলিনি”, 
স্থান -কাল -সমাচ্ছন্ন মসীময় কালি 
জাশ্ুতি, যা” বিভেদন সবকলই ভুলায়, 
চেতন _ জড়েতে আনে অমেয় মিতালী । 


মানুষের মননের অস্ত ০পেতে হ'লে, 
সৃষ্টির আদ্যস্ত সব অন্বেবিতে হয়ঃ 

কারণ -সলিল চির-লীলার হিন্দোলে 
স্পন্দমান, অজ্ভ্তের যে তার পরিচয়। 
ক্রায়া আছে তাই. নর ছায়া - মোহে তভোলে, 
সবই চির-লিরাকারে লভে ভবে লয় । 


৪২৩৫৮ 


সাঁওতাল মেয়ে 


কালো কুচকুচে ওই সাঁওতাল মেয়ে 

বন্য পু্প-সাজে সাজি” পা দুটি ছড়ায়ে ' 
বসে আছে বিকালের অরণ্যের ছায়ে। 
বনের রসেতে হেন উঠেছে সে নেয়ে। 
তাই বুঝি সেলবভা মন ফেলে ছেয়ে! 
কোমল বিষণ সুর বিকালের বায়ে 

সেই সুর অস্তরেও কে উঠিছে গেয়ে! 


রূপে ভরপুর যদি দেখি কোন ঠাই, 

কেন আসে প্রর্ণ তায় হেন বিষণ্তা! 

করুণ এ রসে বুঝি আরও বেশী পাই 
তারই স্বাদ! মেয়ে আর য়ে সে তো নাই$- 
প্রতীকে প্রতীকে ফোটে কোন্‌ অমেয়তা ! 


উলঙ্গ শিশুটি 


নরম পলির কোলে শুয়ে শুয়ে সুখে 
উলঙ্গ শিশুটি শোনে মা-গঙ্গার গান। 
রূপকথাময় হ*য়ে ওঠে তার প্রাণ; 

কত অত্যাশ্র্য কথা ভেসে ওঠে বুকে। 
অপরূপ মধুরিমা মা-গঙ্গার মুখে, 
থামিতে চাহে না বুঝি তারও ছড়া -তান, 
শিশুও পেয়েছে কোন্‌ আনন্দ সন্ধান ! 
মাঝে মাঝে শিস্‌ দেয় রাঙা ঠোট ফুঁকে। 


কুলগামী ০স্বাতে কভু দেখে উবু হ*য়ে 
মীন-শ্িশু মহাসুখে সাতারিয়া যায়ঃ 

চলস্ত সলিলও চলে ফেনা-ফুল লয়ে; 
কোথা হতে আসে সবে, যায় বা কোথায়! 
মা-গঙ্গা কি চুপে চুপে তারে দেয় কয়ে, 
সব কথা শিশু তাই বুঝিতে কি পায়! 


৪৬৬ 


চত্্রলেখা 


চত্রলেখা, স্পর্ধা-ভরে পবশে তোমারে 
পৃথিবীর মানুষেরা; তুমি নির্বিকার; 
বিতরিয়া চলিয়াছ জ্যোতক্ষার সম্ভার 
নিস্পৃহ নিভৃতি রাখি” মহাকাশ -পারে। 
সে শুধু দীধিতি পারে দিতে চেতল্ারে; 
শুরু-ভার দুর কর তুমি অনিবার। 


মানবের ওুদ্ধত্যেরে ক্ষমি' করুনায় 
বিরাভিছ; অহঙ্কার প্রযুক্তি - বিদ্যার 
কৌতুকে হেরি, তারে কোথা নিয়ে যায়! 
অচ্যতে ০ কোন্‌ ভাবে করে কত আর 
অস্বীকার! পরিণতি তারও স্তন্ধতায়। 
শ্ষমিছ কি তাহ ্ষণ-চাশ্পল্য তাহার! 


যবে ফেবার লগ 


এবার গুটিয়ে নিতে পৃথিবীর পাট 

কহে না কি মহাকাল মৃদু-মধু-ভাষে! 
কহে না কি, “অভ্তহারা সমুদ্র বিরাট 
থামাতে কহিছে এবে রঙ্গ ভরা নাট 1”, 
সূর্যাস্তের আয়োজনে উদার আকাশে 
সন্ধ্যা কি আসে নি হীরে! আর অবিশ্বাসে 
দুলিয়ো না; শুলে যাবে এবার কবাট। 


আর সবই একে একে কোথা পায় লয়ঃ 
প্র আসে সাক্ষাতের আসলের সনে; 
চ”লে যায় জীবনের পদে পদে ভয়, 


ইিপিজদ 


যারে চাই__- তারে পাই শাশ্বত নির্নে। 


০২৩৭ 


হিমাত্রি ও সমুদ্র 


হিমাদ্রি__ সমুদ্ধে যত ব্যবধানহ থাক, 
পরম অহিমা জানে দৌহে দুজনার । 
মাঝখানে প্রবাহিত অমেয় গঙ্গার 
নিবেদিতা পৃত- ধারা করিতে অবাক । 
উত্তুহ্গ হিমাভ্রি -ভ্রমে বাজে জয়ঢাক 
উচ্চকিত করি” সবে । উদার পাথার 
তরঙ্গে তরঙ্গে করে রঙ্গ অনিবার ।-_ 
একই জলে বেজে চলে জলদের শাক । 


সিক্ধু -হিমাদ্রির মাঝে মন্দ্র তুলি” মেঘ 
যত করে আনাগোনা, তত যে বিস্ময় !_ 
দু'জনেরই মাঝে সম -সবক্কতি -সংবেগ ।-_ 
অন্যে যত ভিন্ন ভাবে, ভিন্ন মোটে নয়। 
মহাভারতের যত উদ্যোগ ___ উদ্বেগ 

এ ভাবেই ক্রম -ব্যাপ্তি লভে বিশ্বময় ৷ 


মাতৃ -কণ্ঠ 


ছায়াচ্ছনন সায়াহেনর বিষঘ্ বাতাসে 

ভেসে আসে, শুনি যেন মাতৃকণ্ঠবর : 
মাদু-সোনা, যাদ্ু_ সোনা ! সমস্ত অস্ভতর 

ভসরে যায় স্লেহ-ম্িক্ধ কোমল উল্লাসে । 

ভেসে আসে -_ ভেসে আসে-- শুধু ভেসে আনে 
অতীতের নে-বাল্যের বাৎসল্য সুন্দর 

ভিড় করে বুঝি সবে মোর চাবি পাশে? 


“যাদু- সোনা, যাদু - সোনা” তে ডাকিছে কারে! 
বিশ্ব -ঘর-_-এ অজ্তভর সবই ভসরে যায়, 

পা দেবার দেরি নাই দূর- পরপারে; 

ডাকে মোরে মাত পুরে বিষম সন্ধ্যায় । 


পাঠাগার 


ব্রম-ব্যাণ্তড সভ্যতার সর্বাধিক সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সাধিতে 
প্রয়াসের _ প্রযুক্তির, উত্তাবন - উদ্যোগের অফুরস্ত ধারা 
নিত্যবাহী। অষ্টা __-দ্রষ্টা, অনশ্বর আবিষ্কারকারী প্রতিভারা। 
আত্ম-হিতে__ সর্ব-হিতে ক্রমে ক্রমে নিয়োজিতে সবে পৃথিবীতে 
কর্ম-ব্যস্ত, নর্ম-বোধ-_ধর্ম-ধৃতি ধীরে ধীরে সর্বত্র আনিতে। 
সমুত্তৃত হয় কত মত -ছ্ন্ব-__ আদর্শ -সংঘাত মন্ত-পারা 

নানা প্রান্তে নানা কালে নর-চিন্তে তুলি” সাড়া, দিতে থাকে নাড়া; 
যত বাদ- প্রতিবাদ পাঠাগারে একসাথে বিরাজে নিভৃতে। 


জমে গড্ডলিকা-ভিড় নিরীক্ষিতে খেলোয়াড়ে -চিত্রতারকারে ; 
ক্ষীণ আয়ু হ'তে হায়, অমূল্য সময় যায় বৃথা ব্যয় হ'য়ে 
ব্যর্থ হয় বার বার সুসমৃদ্ধ করিবার লক্ষ্য মর্ত্য-পারে 
সভ্যতারে। যাপিবে মানব কবে গ্রন্থাগারে জ্ঞান-চর্চা লম্য়ে! 
মকরন্দময় যাহা, মানব-নির্যাস-রস রাজে পাঠাগারে,__ 
অগণ্যে তারাই গণ্য ধন্য হয় গ্রস্থ-সুধা বুকে সুখে বয়ে। 


ত্ভঞান 


সর্বজ্ঞতা সম্ভবে কি জঙ্গম জগতে! 
সর্ব জ্ঞান লাভে তবু সভ্যতা তৎপর। 
যুগ-যুগ-প্রধাবস্ত যত নারী-নর 
ক্রম-ব্যাপ্ত জ্ঞান-ধারা লক্ষ লক্ষ পথে 
গ্রহে সর্বদা লিক্সু। শুভ্র জ্ঞান-ব্রতে 
গুহ্যতম সত্য তত পরম সুন্দর 

গোচর হতেই থাকে হেথা নানা মতে। 


গণগ্ডিবন্ধ গৌড়ামির বৃত্ত উত্তরিয়া 

নিত্য -সত্য নির্ণিমেষ নেত্রে নেহারিতে 
সজাগ সতত শুদ্ধ দার্শনিক -হিয়া। 

চলে তা"'রা পরিচিতি তারই দিতে -দিতে। 
সত্যের স্বরূপ-ও ক্রমে ওঠে বিকশিয়া; 
জ্ঞান- গবেষণা তাই থামে না মহীতে। 


৪৬৯ 


অশ্রভমুধী রমণী 


অশ্রুমু্ী রমলীর নর বূপটিবে হে 
ভুলিতে কবে তে পারে! কাব্যে _-শিক্ষে তাই 
তাদেরই প্রাধান্য এত হেরিবারে পাই । 
কারুণ্য সৎভ্তারে তারা সভ্যতারে ঘিবে। 
অশোক -কাননে সীতা, মৃত্যুর তিমিরে 
সমাচ্ছন্ন সত্যবানে অক্ছে দিয়ে ঠাঁই 

সাবিত্রী রোরুদ্যমানা,__ ঢেকে বা ভুলে যাই 
দময়ত্ভী, শৈব্যা যবে ভাসে অশ্র-নীরে ! 


শ্রীচেতন্য -কৃষ্ণ- বিঝুত অবতীর্ণ যবে, 
শ্ীরাধা লাবণ্য দ্যুতি নিয়া বিজ্রপ্রিয়া 


শ্রীবাস - অঙ্গনে শ্ীগীরাঙ্গ 


প্রথম সুগন্ধ তার শ্রীবাস- অঙ্গনে 

চুপে চুপে ব্যাপ্ত হ'ল যবে নজ্রভায়, 

সে বাসস্তী-ভাবোচ্াসে যাহারা তাহায় 
ঘিরেছিল, বিকশিল আনন্দ - পবনে 

কখন তা' রাও সবে। পণ্ড়ে যায় মনে 
রোমাথেত রোমাধ্ডেে আজও কোন্‌ মু্ছনায় 
বেজে উঠি, জানি না হযে শুধু ক্ষণে ক্ষণে! 


ওগো মোর মধুময় গৌরাঙ্গ সুন্দর, 
কলেবর প্রেমবশে না ধরিতে যদি 
বহ্গ বিশ্ব হোতো না কি একাস্ত উষর! 
বহিত কি পদাবলী - পঞ্চরস -নদী! 
চির মধুমাসে নিত্য লীলার সাগর 
উথলিলছেঃ স্নাত হই, পাই কি অবধি! 


নদীয়ার ব্রত 


শচীমা কি চাহে নাই,-__ নিমাই তাহার 
সুরভিত করে যেন সবারই হ্দদয় £ 
গৃহ-পরিবেশে থেকে তা” কি কভু হয়! 
নিখিলেরে করা চাই নিজেরহ সংসার। 
বলিতে যে তাই কিচ্ছু আর আপনার 
রাখিল না গোরাচ্টাদ; হয়ে কৃষময় 
সৃজিল তে চিরতরে অপার বিস্ময় : 
ব্রজ-লীলা হ”ল ফিরে লীলা নদীয়ার । 


বিষু্প্রিয়া -__শশচীমার হাহাকার যত, 
নিমাই -চৈতন্যে ঘিরে মমত্ দে কত 
ব্যক্ত কি করে না দিব্য প্রানেরহ কল্লোল! 
ধন্য মত্ত্য -নদীয়াল বৈকুষ্ঠের ব্রত 

লীলায় গৌরাঙ্গ -কৃষ্ত যেথা যাচে কোল । 


শ্যুএ ৯ 


নিত্য বৃন্দাবন 


নিত্য বৃন্দাবনে জীলা লীলাময়ে নিয়ে 

করে সুক্ষ গোপ - গোপী সকালে -_ বিকালে । 
যশোদাও দিবারাতি প্রাণপণে পালে 

পুত্র ভাবি” লীলাময়ে সোহাগ বিলিয়ে । 
বাধা যাচে বসিকে যে সবহ সমর্পিয়ে। 
কুঞ্জ বীথি মাঠ -বাট বাঁশব্রীর তালে 

সতৃষও রাখেই কৃষ্ও। সুরলী যে ঢালে 

সুর -স্ুধা, ভুলানো -ও যাবেই. ভা” দিয়ে। 


সুধায় বিরস হস্তে কহ তো না পারে, 
সুধা-সার অনিবার সুরে সে বিলায়ঃ 
নিত্য -বৃন্দাবনে তাই. সদাই. সবারে 
তৃষণ্তা মিটিলেও, চির -পিয়াসায়হ পায়। 
লীলাময় লীলা-লুন্ধ করিবে যাহারে 
বৃন্দাবনও পাবে সে তে প্রাকৃত ধরায় । 


অক্থ্ন সাজ 


অন্ত ব্রন্মাণ্ডে তব অফুরস্ত কাজ । 
অস্ভ-হাত্রা অভিব্যক্তি নিয়ত তোমার 
উচ্গুসিত ___ উল্লসিত করিছে সংসার; 

এ সম্তায় তবু কত করিতে বিরাজ 
তোমার আলস্য নাহি__ নাহ তব লাজ । 
বিস্ময় সর্বদা ভাই. চিত্ত -পারাবাব 
উদ্বেলিত করে ঘোর । কোটি __ কোটি ঘযাস্র 
বাজ্যপাট, এ কী তাস্র অকিথন্তরন সাজ! 


জ্বীলামক্স হে. প্রেমিক, মোরে তধু কও 
চুপে- চুপে কানে কানে, এ কোন্‌ লীলায় 
ইচ্ছা মত মহানন্দে কোটি -কল্লস হও! 
২সকলেহ ধন্য ভাবে লভিয়া তোমায়। 
প্রেমোন্মভ্ত রাখি” বুঝি প্রেমোম্মভ্ত রও! 
মহ্াপ্রেম তা-ই করে, ঘা” করিতে চায় । 


2০২০২, 


জাহন্বী - উল্লাস 


মোহার্ত যা" রা-__ যাহারা মদোদ্ধিত. 

সগর -তনয় হ'লেও রক্ষা নাহ, 
স্ববি-শাপে তারা সকলেই হবে ছাই ।___ 
আহ-বী -জলে শুনি তাই অবিরত । 
ভশগীরথ-সম শুদ্ধ সেবার ব্রত 

সাধে যা"রা,-বতাস্রা ধন্য বিস্ব-ঠাহ, 
মহাকাল-জটা ভেদিয়া ভুবনে তাই, 
জাহমবী নামে, তরায় পাপীরে যত। 


জাহন্বী-লীলা __ অনাদি প্রবাহে তার 

রূপ ধরে শুধু, সুর ফোটে কল-তানে। 
ভগীরথ -সম ব্রতময় মন যাস্র, 

জাহুবী- ধারা সহ তো বহাতে জানে ।-- 
এ বারতা বাজে লহরীতে অনিবার ₹-- 
কান পাত্িলেই শুনিতে ঘে পাই কানে। 


যমুনা 


যমুনার জল,-_ জগ ০ তো নহে নহে, 
ভাবের __ প্রেমের __লীলারই. অনাদি ধারা, -___ 
কার হিয়া তার প্রবাহে পাগল-পাবা 

নাহি হবে ভবে! পরাণ -এ্পুলিনে বহে 

তৃফান যখনই, কাসরে না নিয়ত কহে : 
কৃষ্তড ভাতিবে জলে হেই দিবে নাড়া, 

গাগরি ভরিতে হবেহ আপনাহারা, 

যমুনা ধারায় কে বা না মাতিয়া রহে! 


এ বসুধা ব্রজ্ে যমুনার সুধা পেলে, 
বাধা-মন তা"র হ্রাদিনী -স্বরূপই পায়। 
অকুলের কুলে কুল-মান সব ফেলে, 
গাগরি ভাসায়ে লীলায় ভাসিয়া যায়। 
যমুনা প্রবাহে পরশ -ব্রতনই মেলে» 
অনিবার টানে কে যাবে না যমুনায়! 


৪০৩ 


তমাল 


কৃষও -স্পর্শ-রস- প্রাপ্ত তরুণ তমাল, 
সুন্দর -সার্থক তুমি বিশ্ব বুন্দাবনে। 
তোমারে হেত্িলে কৃষ্ত-কথা পড়ে মনে। 
আ্বীবাধিকা -চিত্ত - চোর তব অস্ভরাল 

বরণ করিয়া সুখে, পাতি” প্রীতি -জাল, 
বাশরী বাজাত্তো কত বিরিহে-_ মিলনে! 
আন্দোলিত হস্ল তব করোমাধিওরত ভাল! 


সধ্িততি সে সোহাগের সুধার ভাণ্ডার 
হে কৃষ্ত-তমাল ভুমি । শাথী সর্বো্তম, 
তোমার মর্মরে আজও সে বংশী-ঝঙ্কার 
বাজিয়া বিমুক্ধা করে সবারহ্‌ মরম। 
কৃষত- কথা তে না জানে সর্ব-শব্দ- সার! 
শ্িখাও পাষত্েে শাখী, প্রেম অনুপম । 


নুপুরের অভিলাষ 


আমারে তোমার চরণ -নুপুর করি, 

রাখো -বাখো রাধা, এ শুধু মিনতি মোর; 
বাজিয়া __ বাজিয়া এ জীবন হোক তোর, 
সে ধ্বনিতে যাক চরে চারিধার ভরি” । 
অবশেষে সুখে সে ধবনিরে অনুসনরি, 
বিভাবরী এলে -__নামিলে আধার তোর, 
আসিবে সুধীরে ০ে- গোপন মন- চোর; 
নুপুরেও তার প্রসাদ পড়িবে ঝরি”। 


শিরোমণি হতে কত জনে করে আশ, 
হস্তে তব, কার হয় না বা অভিলাষ! 
তুমি যে করিলে মাধবের মন চুব্রি। 
আমার ভিয়াব,-_ চরণেই করি বাস; 
বাজিলে নুপুর, বাশী কি মরে না ঝআরি£ 


১০০ 


সীবার ভজন 


কবে মীরা রচিয়াছে-__ গাহিয়াছে গান ! 
ভাব-বৃন্দাবনে বসি” শিরিধারী তার 
শুনিয়াছে চিত্হারী অপ্পুর্ব ঝক্ষার; 
বিগলিতত করিয়াছে প্রেমার্ত পরাণ । 
আজিও ০স ভজনের নাহি অবসান । 
কোন দিন কোন ভাবে কক হারাবার! 
শুনিবে ০, করিবে ০ প্রেমে আত্ম দান । 


প্রেম ০ সৃজিয়া, ফিরে প্রেম যেচছে লয়; 
ভাব-বৃন্দাবনে করে সকলই সম্ভবঃ 
সমুভ্জ্বল বাবিবেহ নিত্য প্রেমোশুসব। 
কাস্র চিত্ত মীরা- ভাবে বিভাবিত নয়! 
কোথায় না বাজে শ্রীত্তি- গীতি - কলরব! 


শ্রভাসে আীকৃষ্ও 


প্রভাসে আসিয়া ব্রজ- ধাম মনে পড়ে। 
শোধুলী -ধুসর অভ্ভ-সুর্যালোকে 

স্মৃতি সম্বল অশ্রু জমেই চোখে। 
জরা-ব্যাধ থাকে ওক মেতে চরাচবে, 
কাহারে বধিবে নিরীক্ষণ তা” করে। 
ধর্মসমন্সে অবিচল থাকি” শোকে 
স্রীত্তি _ পরিবেশ গড়ার অনমেয় কোোকে 
কৈশোর -ব্রজ বিরাজে সবারহ তরে । 


প্রভভাসেহ শেষ সকল লীলাই হয় । 
ব্রজ- ত0সীরভ গৌরবে তবু বাস 
বিলায়ে গোপনে, স্ুবাসিত সমুদয় 
কমরে ব্রাখে বলি”, কুতুহলী অভিলাষ 
স্মৃতি- রূপ ধরি” চিরতরে বেছে রয়। 
যত খন শ্বাস, তত খনহই থাকে আশ । 


৪৭৫ 


দশশরতের সিক্ষু-বধ 


অপ্রার্থিত সিক্ষু -বধ শব্দভেদী বাণে 
অদৃষ্টের অলত্য্যতা __ নির্মমতা হোষে। 
সৃষ্টি-স্ুত্র জ্ঞানা নাই তাই দু - দোষে __ 
মোহে নর সাংঘাতিক ক্ষরত্তি ঘত আনে। 
অন্ধক - দম্পতি - প্রাণে সিক্ষু _বধ- হালে 
সৃত্যু-শেল; তাহ তারা অস্তভিম আক্রোশে 
অপ্পর্রক দশরখেে শাপ দানে বোবে। 
সৃত্যু-শাপ্পে তুষ্ট রাজা প্ুত্র-বরই মানে । 


অজানিত অদৃষ্টের যত পরিহাস 
বাম্দীকির ব্রামায়ণে চক্ষুক্মানতার 
পরম প্রতীতি দানে, যাতে সর্বনাশ 
হির-ভাবে নিতে পানে প্রাজ্ঞ অনিবার। 
জরাম্ত স্বর্ণ মগে সতী সীতার বিলাস, 
ব্লাবণের ্বৃণ্য চৌর্ধ জ্ঞালায় সংসার । 


শবরীর িছ্ধিলাভ 


পম্পার ডপাস্তে শাস্ত মতঙ্গ_- আশ্রম, 
ব্দ্ধা সিদ্ধা শবরীর বিজন আশ্রয় । 
প্রয়াত সন্নাসী বাক্যে লভি” বরাভয়, 
শ্রমণী শ্রীরাম ধ্যানে সৌজন্য -সম্ত্রম 
প্রাপ্তিতে তে বার্ধক্যেণ্ পায় অনুপম 
প্রভ্তা -শক্তি; তনু -মনও রয় নিরাময় । 
অনায়াস - সেবা -ক্সাত নির্মল -হদয় 
স্বচ্ছ পম্পা -সর-সম বাজে মনোরম । 


সৌভ্রাত্রের শ্রেষ্ঠাদর্শ শ্রীরাম -লম্ম্ণ 
পদার্পণ করা মাত্র পন্পা - তীব্রাশ্রমে, 
পরুমেশে শুদ্ধা সার্ধবী ভক্তি - ভরে নমে। 
বহি -পুত ঈশ্শ-লীন অভিজ্ঞ জীবন 
অভীষ্ট ল্াভিল অর্পি- সর্বকষ পরমে। 
ব্রামায়ণে শাশত যে শবরী- চিত্রণ । 


শু-২৬ 


“অভিজ্ঞকান শকুম্তভলা' 


ব্রন্মাচর্ষে __গাহ্‌ম্থ্যে যে গ্রহণীয় নয়, 
শ্রেষ্ঠ *শকুস্তলা'-নাট্যে তারই পরিচয় 
অভিব্যক্ত রসারোপে। ভারত -কথার 
সংক্ষিপ্ত কাহিনী, নাট্য -কাব্য-রস-সার 
কালিদাস- প্রতিভায় বিশ্বের বিস্ময় 
সৃজিল যে। কামণও প্রেমে পরিণত হয়, 
কথ্ধ -মারীচের আশ্রমের শিক্ষা তার 
উত্তরণ - ইতিবৃত্ত দেয় সমুদয়। 
দৈব- যোগ -__- শুভ ফল শুভ্র সাধনার 
জনতা -___রাজারও ক্ষেত্রে সমযোজ্য রয়। 
জষ্টাচারে বিষময় হবেই সংসার। 
গ্রাহ্য-অগ্রাহোর দ্বন্ধ কবি মৃত্যুঞ্জয় 

আঁকি” নির্দেশিল কৃত্য বিশ্বের সবার। 


মোজেসের দিব্য জ্ঞান 


এ শরীর ঈশ্বর-মন্দির। জ্ৰলিছে নিখিল -প্রাণে 

জিহোভা- প্রদত্ত বহি অহর্নিশ ভীষণ সুন্দর । 

লভি” তার সুর্ধ-শিখা স্থানে --কালে ভাতে চরাচর। 
জন্ম মৃত্যু স্থিতি -লয় হয় নিত্য তাহারই বিধানে । 
এই মুল সত্যটিরে কেহ যদি একবারও জানে, 

তবে আর ভীতি কোথা! সকলেরই নিয়স্তা ঈশ্বর। 
ভীতিও ঢে, আশ্বাসও নে, সে-ই পশু, সে-ই নারী-নর। 
যার যাহা যোগ্য তারে ধন্য করে সে-ই ০েই দানে। 


উধের্বে কেন স্থির শুন্য £ নিম্নে কেন ফেনাম্খু বিস্তার? 
কেহ জড়-_ কেহ কেন চৈতন্যের চাঞ্তল্যে আবুদল £ 7 
শক্তি নাই সর্ব ভাবে কা'রও কিছু হেথা নির্ণিবার। 
গতি-বিধি সকলেবই. মহোদধি-উর্মি-সমতুল । 

একমাত্র সাধ্যায়স্ত-_তা”রই "পরে সপা সর্ব ভার। 

সে-ই জ্বালা__ সে-ই শান্তি; নিত্য -বহি-__-সে-ই সর্বমুল। 


৪৭৭. 


সুপ্পর্ণ- ঘুগল 


সুক্পর্ণ দুর্সটি অক্ষয় -শাখী -শাখে 

এক সাথে থাকে; ফলাহার করে একে; 
অপরে তাহা যে কৌতুক- ভরে দেখে। 
তেতে তেতে ফল কোৌতুহলে যে ডাকে; 
প্রণোদন দিয়া অন্যে, গোপনে থাকে। 
আহারে মগ্র সুধা লভে চেখে চেখেঃ 
আনন্দ পায় পাখায় রৌভ্র মেখে; 
অন্যে লীলায় নিয়োজিত তাসরে রাখে। 


অনাদি-অশেষ কাল -পারাবার -তীরে 
অপরূপ শাহী শাশ্ত তশোভমান, 
মায়াময় ছায়া দোলে অশ্রাস্ত নীরে; 
ভুঞ্জিয়া ফল সুণ্পর্ণা গায় গান। 
চির-রহস্য বিরাজে যুগলে ঘছিরে। 
প্রবাহেতে ফোটে সৃজন -বিলয় -তান। 


কে যক্ষিলী ! 


ভিজে চুলে কে যক্ষিণী কোন্‌ অলকাষ 
অপেক্ষিয়া থাকে বুঝবি! বাদল বাতাসে 
স্বাসে-_-শ্বাসে তা'রহ কথা শুধু মনে আসে। 
বরামগিরি বহু দুরে, তবু তোলা দায়। 
গদ-গদ মেত-্ষরে আবাদ আমায় 

স্মরায় মিলন -স্বপ্রঃ আবি আকাশে 

বিজলী ঝলসি” ওঠে জলদের পাশে; 
কাস্র চারু ব্ুপ-ভাতি চিশ্ত- লোক ছায়! 


শত কোটি নায়িকার প্রেমোচ্ছাস নিয়া 
অশরীরী কে রূপসী বুকে রূপ ধরবে! 

জন্মে জন্মে তা'রেই কি কহি নাই “প্রিয়া”! 
এ জন্মেও তা'রেই তো খুঁজি বিশ্ব-ঘরে। « 
বাষু কাদে, মেঘ কাদে, ঝরিয়া -ঝরিয়া 

অশ্রু পড়ে, প্রেম কাস্রও কিছুতে কি মরে! 


৪২৭৮ 


নৈব্যক্তিকতা আর ব্যক্তি-পুজা . 


€ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌স মৃত্যুর পরে বাস্তব নিশ্চিহতা প্রার্থনা করেছিলেন) 


“কিবর দিয়ো না দেহ, পুড়ায়ে ফেলিও; 
সাগরের জলে ছাই শেষে ফেলে দিও। 
কোন চিহ্ রাখিও না; দেহের মরণ 
কেহ যেন কোন ভাবে না করে স্মরণ । 
ব্ক্তি-পৃজা মানুষের সাধে অকল্যাণ, 
সর্ব-ব্যক্তি- সমন্বিত মানুষই মহান ।” 


মহামানবের এই একাস্ত প্রার্থনা 

মানুষ কি শুনিয়াছেঃ ব্যক্তির সাধনা 
ব্যক্তি-স্যৃতি ভুলাতে কি পারে ভুবনের? 
প্রতিষ্ঠান গস্ড়ে ওঠে । সে মহাসৌধের 
ছত্র-ছায়ে ব্যক্তি-পুজা দলে-উপদলে 
রূপান্তর লভে শেষে হেথা ভূমি-তলে। 
হিংসা__দ্বেষ দেখা দিতে থাকে তারপর । 
ভাবে-রূপে এ কী দ্বন্দ বিশ্বে নিরস্তর! 


দক্ষিণ আমেরিকা 


মন্দ্রময় মহাসিন্ধু নিত্য নৃত্যশীল 

ঘিরে তোমা উচ্ছৃসিত আদিম উল্লাসে; 
শনারণ্য -শব্দ যত ভেসে ভেসে আসে; 
সহজ সারল্য-ভরা মানুষের দিল্‌ 
নিসর্গের সাথে পায় খুঁজে তা'র মিল, 
বিবর্ধিত তা"রা তাই সহজ বিশ্বাসে 

হে দক্ষিণ আমেরিকা, তব বন্য বাসে। 
হিংস্স লোভী লুঠিছে সে শাস্তির মঞ্জিল। 
অরণ্যে--অরণ্যে আজি রণিছে রোদন; 
বিপন্না__বিষপ্না তুমি। সভ্য বর্বরের 
ভগুতায় সন্ত্রাসিত সদা তব মন। 
উড়ায়ে দিয়েছ তাই ঝাণ্া বিপ্লবের 
আনিতে সে পূর্ণ শাস্তি; করি” প্রাণ পণ 
সমাধি রচিতে যত ঘৃণ্য ডাকাতের । 


৪৭৯৯ 


ব্যর্থ সাধনা 


দলাদলিন করা স্কভাব নহে কো যার 
সাক্ষর তাস্র থাকিলেও প্রতিভার 
সাহিত্যে তবু, হবে না সমাদৃতঃ 

গা - চুলকানোর এ যুগে পুরস্কৃত 

হবে না তা" কভু দারিত্্যে ব্যথা -ভারে 
নিয়ত মগিত করিবেই হেখা তা”রে। 
উপেক্ষা যত সহিতে _-_-সহিতে শেষে 
শাস্তি সে পাবে যমের দুয়ারে এসে । 
সে দুয়ার দিয়া কিছু আগে-_ কিচ্ছু পরে 
যম- লোকে যাবে সকলেই চির তরে । 
মহাকালই নিবে আসল সাধকে বরি”। 
ভণ্দটের দল মরলে মরেহ যায়ঃ 
সৃত্যু অমর করে শেষে প্রতিভায়। 


বক্তৃতা ব্যাধি 


বাগাডম্বব্রের আর অবধি যে নাহ, 

বাঁধা বুলি সাধিয়াই বাচালেরা বলে; 
নিজেরা আসলে কিস্ত অন্য চালে চলে; 
জীবনে ছাড়িতে নারে কথার বড়াই। 
লড়াই কথারই হেরি চলে সর্বদাই; 
সকলে টানিতে চায় নিজ নিজ দলে; 
বোঝে না বোকারা হায়, ছেদো মালা গলে 
পরায়ে গড্ডলব সাজায় সবাই। 


শমন বিষম ফাসে ফাসি দেয় যবে, 

তার আগে বেহুশের স্ুশ নাহি হয়ঃ 

মরে যবে চির তরে মরে ঝখদ্ধ ভবে 
এরা সব শিব-ষশু পাষন্ড ব্য়। 

এ সব ভন্ডের স্থান আসলে হরৌরবে 
অন্যথা বক্তৃতা ব্যাধি সারে না নিশ্চয়। 


2০৮৩০ 


লুগ্ঠক 


দেশ তোমাদের নয়» তোমরা দেশের 
সর্বস্ব লুটিয়া নিতে বদ্ধ- পরিকর । 
ধূর্ত শুগালের মত লোলু*প -অস্তর 
ব্যস্ত __ব্যগ্র আত্ম-স্বার্থ সদা সাধনের 


দেশবাসীদের নামে এত নৃশংসতা 
সাধিবার তরে যদি জন্ষমিলে জগতে, 
মৃত্যু যে অদূরে বাজে জানিয়া এ কথা 
বাঁচার কি সার্থকতা মাতি” চৌর্য-ব্রতে! 
হানিবে মুশুড় কাল, হবে না অন্যথা; 
পুনজন্মি রদ হবে সোনার ভারতে। 


বিশ্বযুদ্ধার্তিক দুওসময় 


মোহিনী মেদিনী যবে পাপে পুর্ণ হয়, 
দিনে দিনে সেহ পাপ আরও বৃদ্ধি পায়, 
হিংসা-ঈর্ধা -মিথ্যাচার দ্রুত বেডে যায়; 
আত্মাদর স্ফীত হয় মনুষ্য হৃদয়; 
আপাত -বিজয় যত তা” যে পরাজয়; 
ধর্ম-যুদ্ধজয়ও হায় শাস্তি না আনায় 
হতভাগ্য মানুষের সাস্ত্বনা কোথা ! 
মোহময় মহী-সঙ্গ লাগে ক্রেদময়। 


মেদিনী মোহিনী বলি” কুতুহলী -জন 


মুমুর্খুর-ও দুহস্বপনে ক্ষণ _সুস্বপন 
জাগিয়া প্রয়াণ -কালে করে অন্যমনা। 


৪৮৯১ 


জ্যোহ্সাভিসারিকা 


জ্যোহসা-ক্াপা নদী-জলে নিশি- নিরালায় 
কারা যেন আসে সব জানাতুর হয়ে! 
চুপে চুপে --খঅঅতি চুপে কথা কয়ে কসয়ে 
আবার কি উবা-লগ্নে অতি মৃদু পায় 
তারা সব স্বপ্রাবিষ্ট নীর ছেড়ে যায়! 
সারা তাত মৃদু বায়ু ধীরে ধীরে বয়ে 
ভীরু গান ছেয়ে গেয়ে পাতাদের লয়ে 
তাদের খুশির তরে গানহ কি ছড়ায় ! 


স্বাসের মাথায় কাপে বূপালি শিশির, 
সারা রাত তারাও কি নেশাবিষ্টচ থাকে! 
সব দিকে মিষ্তি-মাখা মধুর তিমির -___ 
ফুলস্ত ফুলের বাসে সুরভিত রাখে । 
স্বপ্র আর স্বপ্র আর- স্বপ্ন করে ভিড। 
চান্দ্র বরাত মিশে যায় দিনে কোন্‌ ফাকে। 


ন্দন্েরে ধন 


এ হেন বূপালী রাত চন্দ্রালোক -ঝরা 
ঘরে কাটানোর তবে নয়__ কভু নয়। 
দেখো না তারারা সব ইশারায় কয় 
কত কথা! পাতাব্রাও কয় নিভ্রাহরা 

কত কথা! পক্লী-নদী ওই জলে -ভবরা -__ 
তারও কথা সারা বরাত কত ব্বপ্রময়! 
নিশাচর পাখীবরাও আজি মেতে রয়, 
সকলেই ঢেলে দেয় কথার পসরা। 


এত কথা__ এ সঙ্গীত-___ ইঙ্গিত-__ ইশারা 
বাহিরে এলেই. মনে বুনিবে স্বপন । 
মায়াময় এহ বরাত-_ এই. জ্যোহস্সা-ধারা-__ 
জীবনের এহ প্রাপ্তি-__এ যে অতুলন ! 
দিতে জাগা-মানবেরে নন্দনেরহ. ধন। 


৪৮০২ 


তুমি চাদ! 


শোর জন্ম-লগ্নে চাদ, অভ্রে তুমি ছিলে 
আনন্দের সাক্ষী হয়ে স্মিত হাস্য-মুখে; 
জ্যোৎনা- রঙ্গ _বিভঙ্গের উদ্বেলতা বুকে 
বহি”, সে তরঙ্গ-রঙ্গ ছড়ালে নিখিলে। 
কত জ্যোৎমা কত ভাবে ধরনীতে সুখে। 
সরণীতে সম্মুখের বাকে-বাকে ঝুকে 

কত শত অমিলেবে মিলালে যে মিলে! 


এমনই করিয়া শেষে মৃত্যু -মুহুর্তেরে 
পরশিয়া যাবে জানি। যে আর না ফেরে, 
করিবে আচ্ছন্ন তারে অতল তিমিরে। 
যে-ই আসে -_যেই যায় এ ভুবন ছেড়ে, 
কে না চাহে তুমি থাকো সাক্ষী অভ্র-শিরে! 


জ্বালা 


জ্বালা যত পান করি, তত জ্বালা করি যে হজম। 
নীলকণ্ঠ মানুষের সহ্য-সীমা গরল - অধিক। 
মৃত্যু তাই অতিক্রমি” আজিও সে নির্ভীক পথিক । 
যত্ত জালা, ততই সে জানে তার কিসে উপশম । 
বাজি-জেতা অশ্ব-সম শত বিদ্ব করি” অতিক্রম, 
ধ্রুব লক্ষ্য বক্ষে পুষি' না ভ্রমিয়া বৃথা দিখিদিক, 
আত্ম-নির্ভরতা-ভরে চলে শুধু__চলে পথে ঠিক। 
প্রেমে লুগ্ত হয় হিংসা; সত্যে হয় লুণ্তড যত ভ্রম। 


আদম-ইভের স্বর্গ-বিচ্যতি কি চির দিন তরে 
নহে-__নহে-__কভু নহেঃ অবিশ্বাস্য যীশু -জন্ম -দান 
জ্বালা -দীর্ণ তাহাদেরই জ্যোতির্ময় বংশ-ধারা করে; 
মর্ত্য - নর মর্ত্যাতীত বার বার করে তা" প্রমাণ। 
জ্বালাই জ্ঞালার দাহ জ্বলে জ্বলে অবশেষে হরে। 
ধন্য জন্ম নর-বংশে, জানি সত্য __ মানুষ মহান! 


স্ি৮৩) 


দৃষ্টার্ত সহ্ক্ষবিধ প্রয়োগে, মহীতে 
অসম্ভব যে প্রত্যাশা চিতে মানবের 
ক্রিয়াশীল, স্মত্রি” তাই, উদ্ভ্রাস্ত সংবিতে 
উপহাস অহেতুক ঃ ক্ষীণায়ু নরের 
সমবেত কৃত্য যত ভাবিতে __স্মব্রিতে 
বোধগম্য, পিবামিড্হ কাম্য সকলের । 


প্রতিভ্তার মুল্যায়ন 


যাদের প্রতিভা বলি-_ ভাবি অবতার, 
তারাও হে ধারাবাহী পারিপার্িকের 
সববিধ সাহায্যের পুষ্টিতে চিত্তের 
হয়ে সুসমৃদ্ধ করে সংস্কৃতি সম্ভার । 
সভ্যতা 0 সিব্রাশ্রয় ভবে সকলের । 
শ্রেষ্ঠ দী'পও দীপান্বিতা - দীপপসমুহের 
দীধিতি -সম্প্রাপ্ত হয়ে ডউজলে সংসার । 


সামগ্তিক সন্দর্শনে প্রতিভাত হয়, 
তুচ্ছ নহে হেখা কেহ, গণনীয় সবে 
অসংখ্য তরঙ্গ তোড়ে জলস্তম্তভচয় 
অনিণণেরে এতে হয় ব্রম্য অভিশয় 
এদেরই শাম্থত যশে সবে যশ লভে। 


৪৮৪ 


আযাটম - বোমা 


অবিবেকী মনুষ্যের শুণ্ত বক্ষাগারে 
সহিংস আাটম- বোমা নিভৃতে নির্মিত 
হয়ে হয় ভ্রুর স্বার্থে দ্রুত নিক্ষেপিত; 
বমস্ডভন্ড করে তা যে খান্ধ সভ্যতাবে। 
অজ্জাগ্রত বিজ্ঞানী বরে যে হিসাবে; 
সংস্কৃতির মৌল ক্ষতি সাধে তে অহিত। 
নিত্য যাত্রী জাতকেরা থাকে ভ্রস্ত- ভীত; 
বিপু-০োধ অধিকাংশ করিতে যে নারে। 


বিস্ফোরণ নানাবিধ বিধবংসী- বোমার 
্ঘটিয়াইহ চলিয়াছে, বারিত না হয়। 
কবে হবে প্রেমময় মানব- সংসার, 
দুর হবে হিংসা -ম্ত জাতকের ভয়! 
বোমাইহ বোমার সৃষ্টি করে অনিবার; 
শাম্তিতেই মানবতা সুরক্ষিত রয়। 


আণবিক মহড়া 
€হিরোনসিমা স্মারক 


বিস্ফোরণ ঘটাবার মহড়ায় যা”রা 
উদ্ভুট উল্লাস লভে, শক্তি আণবিক 
অহঙ্কৃতা তাহাদের বুদ্ধিরে বেঠিক 
পথেই চালনা করে । হয়ে মত্ত পারা 
লঞ্ঞ্েবে তারা ক্চার্িতি প্রশার্ভির ধারা, 
সন্ত্রস্ত -বিমুডর করে দস্ভতে চারিদিক; 
কদাচিৎ বয় এরা সাম্যের পথিক; 
হনন -পটুত্রে ভবে হয় আত্মহারা । 


নিত্য -দ্বন্ব -মিলময় মত্ত্য -মাতৃ বাসে 
নিসর্পণ- নিয়মে বাজে জড়-_- জীব যত। 
রিপ্রু-তাড়নায় হায়, মুড সর্বনাশে 
আত্মস্তভত্রি ব্রা্ট্রী মাতে বাতুলেরর মত । 
যুদ্ধ তাহ. থামে না যেঃ বৈষম্যের শ্রাসসে 
ব্রতত-অঙ্ট সভ্যতা যে থাকে অনুন্রত । 


৯১৮৫ 


তারা হসলে 


অনির্বাণ তারা হ-য়ে অভ্র-গন্থুজের উধর্ব-ভাগে 
জ্বলিতে পারিলে পরে রহিত না এত পরিতাপ। 
মৃত্তিকার জমা-করা জ্বালা-গর্ভ এত অভিশাপ-_ 
পদে পদে যার আঁচ হাতে-__পায়ে-_সারা গায়ে লাগে, 
তা” যে অতি দুর্বিষহ, কে জানিত তাহা হেথা আগে! 
কালের নিষ্ঠুর হাতে নাহি কভু কারও মর্ত্যে মাফ্‌। 
যত চলি, তত বেশী অভিভূত করে তান্র চাপ। 
অসীমের তারা হলে, জুলিতাম দিব্য অনুরাগে ! 


ওগো, মোরে তারা কেন করিলে নাঃ করিলে মানব। 
দিলে যত আলো, তার লক্ষ শুণ দিলে অন্ধকার; 
দিলে তীক্ষ ক্নায়ু-জাল, তীব্রতম দিলে অনুভব; 
জ্বালা দিলে, যাহে জ্বালা সাধ জাগে নিত্য নিবাবার! 
কুল না দিলে কি রাধা কুলহারা চাহিত মাধব! 
সৃষ্টি কি বুঝিতে পারে অভিসন্ধষি কু নির্মাতার ! 


চলো -_ চলো 


মোদেরও সময় হস্ল মৃত্যু-ঘ্বুমে ঢুলে পড়িবার। 

সম্মূথে অজানা পথ নিয়ে যাবে কোথা নাহি জানি। 
বাকী দিন ব্যথা -ভরে নৈরাশ্যের যবনিকা টানি” 
প্রয়াস কোরো না কভু এক কোণে নির্জনে থাকার । 
কালেশ্বর চ'লেছেই; চলো তা"র গতিরে বাখানি”। 
সে-ই জানে অস্ত্য-লগ্নে কাহারে সে কি যে দিবে আনি”; 
মানুষের স্বপ্র-সৌধ সে নির্মম করে চুরমার। 


গড়ে সে যেমন খুশি আপনার লীলার খেয়ালে। 
জন্ম-জাগরণ আনে; মৃত্যু-ঘুমে চুলায় ফিরিয়া। 
চলো - চলো মিলাইয়া তাল তা”রই উল্লসিত তালে, 
আদি-অস্ত হারা পথে দুর্বারিত গতি-তৃষ্ত নিয়া। 
ঘুম যবে আসিবেই.-ঘরে নিবে ঘুমাবার কালে। 
মোদের কি কাজ বলো, অত সব ভাবিয়া___ভাবিয়া! 


৪৮৩ 


শশমন 


আধখানা ৫খয়ে মোরে রেখে গেছে শমন -শার্দুল; 
এমন কদাচ হয়: মাংস-লুন্ধ হয়তো বেভুল 

হয়েছে মুছিত হেরি”; কাল -ব্যাধি-বিশোধিত দেহ 
অশন -অযোগ্য বলি” রক্ত-রিক্ত ভুঞ্জে না তো কেহ। 
পরিত্যক্ত হয়ে তাই পরিতাপ -জর্জারিত ভাবি, 
নারিনু পুরাতে হায়, বিশ্বগ্রাসী কৃতাস্তেরও দাবি। 
সংহার-শক্তির সাথে পালন -শক্তির আছে মিল, 
তাহ উত্তরিয়া ধবংস সৃষ্টিশীল রয়েছে নিখিল । 


এই লীলা -সমাচারও আমশ্বাসিত করে নিরালায়। 
নিরাকার-সাকারের সব লীলা যাহার ইচ্ছায় 

অনিবার মত্য - লোকে অনুষ্ঠিত হয়েই চলেছে, 

কী করিবে__না করিবে অগোচরে সে-ই নিবে বেছে। 
বিশ্বাসী হয়েই বিশ্বে মুমুর্ষও যাপিলে জীবন, 
প্রত্যাখ্যাত হবে প্রেমে__ অনীহায় দুর্বার শমন। 


লাশ -কাটা ঘরে 


হাশ-কাটা ঘরে শুয়ে থাকার আরাম 
দেয় নি তোমারে, আত্মহননের কাজ । 
অস্বস্তি হেথাও হায়, করিছে বিরাজ। 
নাম-হারা হস্তে গিয়ে অভিব্রাম নাম 
এখনও ছাড়ে নি কায়াঃ ভেবে মায়া-ধাম 
এলে হেখা, ডোমেরা যে বড় ধান্দাবাজ। 
শল্য -বৈদ্য চুপে চুপে নিয়ে ভদ্র সাজ 
বাদ সাধে; পুরিল না তব মনক্কাম। 


নিজেরে হত্যার পাপ অভিশাপ - সম 


ভ্রসরেণু 


আনন্দ উনি ওঠে ত্রসরেণু হেরিতে__ হেরিতে । 
গোলাকৃতি ঘ্বুলঘ্বুলি -ছিদ্র-পথে সুর্যের কিরণে 

ধুলি -কশা সংখ্যাতীত দীপ্তি লাভ করি” ক্ষণে -ক্ষেণে 
সুতৃপ্তি সধ্তার করে দৃষ্টি-সুখী আয়ত আঁখিতে। 
অক্ষি-তারা সধ্গ্রালিত হতে থাকি” চক্ষু চারি ভিতে 
ভাব-ভাবাস্তর কত নিয়তই আনে সুমন্ত মনে। 
অভ্র-সূর্য মর্ত্য-ধুলি বাচ্যাতীত লীলা -সঞ্লালনে 
সম্মিলিত হয় কোন্‌ অনির্দেশ্য পরিচিতি দিতে! 


দৃশ্যালেখ্য ধরিস্তরীর অপার্থিব লীলা -সৃত্র -জালে 
আচ্ছাদিত থাকি” করে অগোচরে রহস্য বিস্তার। 
উন্মোচন -বিশ্লেষণ এ মায়ার সময়ের তালে 

পুর্ণ-ভাবে হবে না তো; অনিবার তবু কল্পনার 
উদ্ভব হবেহ ভবে; হে মাধুরী পরিবেশ ঢালে, 
মখিত ০ সুধা-পানে সঞ্জীবিত রবেই সংসার । 


বাতায়ন 


ধীরে ধীরে খুলে দাও গৃহ- বাতায়ন? 
নেহারিতে পাবে শুভ্র অভ্র-সমুস্তাস। 
তার পরে সর্ব-ব্যাপ্ত অনস্ত আকাশ 
প্রসন্ন তাপুর্ণ করি” তোমারও অঙ্গন 
ছড়াবে প্রশাস্তিময়। সুমন্দ বাতাস 
মিষ্ট-বাসে দুষ্ট-গন্ধ কৰি” দিবে নাশ। 
গৃহাবাস আনন্দেরহ হবে নিকেতন। 


অসীমে-সসীমে হবে শুদ্ধ পরিচয় -__ 
তা"রহ লাগি” বাতায়ন বাজে ঘরে -ঘরে। 
রুদ্ধ রাখা গবাক্ষ কি নিন্দনীয় নয়? 
বরণ করিয়া নিতে অনিন্দ্য -সুন্দরে 
কার্পণ্য কি করে কেহ গেলে সুসময় 
আর কি ফিরিবে তাহা কভু পৃথ্বী 'পরেঃ 


শি৮৮া 


সুর্ধের প্রতি 


উঠ্ভিতে আকাশে সুর্য, করো আরও দেরি;-_ 
চেয়ো না গবাক্ষ-পণত্ধে তীক্ষ তিরক্কারে। 
প্রেমার্ত__ ভব্যতা রক্ষা করিতে কি পাবে! 
নি্রিত প্রেয়সী-বূপ সবিস্ময়ে হেরি? 
রূপাস্বাদ তৃপ্ত চিতে বাজি” জয়- ভেরি 
আরও প্রিয়া -প্রেমাতৃর করুক আমারে 
ঘ্বমত্তের রূপ দেখা চলস্ভত সংসারে 

সহজ ততো নহে,- যেথা মৃত্যু রাখে তেরি”। 


উঠি” গ্ুহস্থালি নিয়ে মাতিবে উল্লাসে; 
নিদ্রা-ক্ষাত রূপ দেখা হবে না যে আর 
বসিয়া নিশ্চিন্তে শুধু শ্লিঙ্ধ শয্যা _পাশে। 
রূপ-ধন্যা প্রিয়া মোর আস্পদই হিৎসার »-_ 
ঈর্ষী সূর্য, তাই বুঝি মাতো নিদ্রা-নাশে! 


ব্ুগ্না ভার্যা 


ব্যাধিতে -জরায় প্রিয়া পুর্ব সৌন্দর্যের 
ললিত -লাবণ্য যত অঙ্গ _দীপ্তি-দুঢযৃতি 
হারালো যখন, তা”র প্রণয়ানুস্ভূতি 

ভ্রুমে ক্রমে কসমে কস্মে, সুক্ধ দয়িতের 
প্রেম -তৃষা জাগালো না আর তো পূর্বের! 
ত্রুর কালহ হীন চৌর্ধে ঘটায় বিচ্যুতি! 
তারও কেন এত লোভ -_ এত বূপাকৃতি! 
আয়ত্তে সে কেন আনে মিতারে অন্যের । 


লুকিয়ে __লুকিয়ে ফেরে বুঝি লেহ ভরে! 
মাগে বুঝি সুচতুর শুধু অভ্তরাল ! 

আমি ভাবি, বরূপ-ত্োোগ-স্মৃত্তি তো না মরে। 
জীর্পী ভার্ধা যার, তার পোড়া যে কপাল । 
তবু ভালো, জরাতুর-__ বোঝে মে অস্তরে। 
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চিতা 


দাউ -দাড জ্বলে চিতা । কাস্র বূপসীরে 
চিতায় চড়ালে কাল, ঝাঁদায়ে সংসার 
ছন্ধষ-চাড়া করি” তার ঘর -করুনার 

সকল সম্ভার চল -জাহুবীর তীরে! 
আবাহ্‌্ন হস্তে হতে দুশ্তর তিমিরে 

দিক -দেশ ঢাঁকি”, যদি সহসা আবার 
বিসর্জনিহ আসে, তবে রোধে সাধ্য কার! 
»শমনইহ সবারে রাখে সর্ব ভাবে ঘিবে। 


রূপ পুড়ে ছাই হয়ঃ রূপ লাগি” কাদা 
তবু তো থামে না ভবেঃ তবু বূপাতুর 
তুচ্ছ করি, মরণের অপ্পার্হিব বাধা 
খুজে মরে মুখখানি ঘ্বুমার্ত বধুর। 
মৃত্যু প্রুবঃ তবু হায় এ কী মহা ধাঁধা! 
ল্ষণ- প্রেম কেন লাগো এমন মধুর। 


চির স্ৃত্যু 


আমি মরে গেলে, আমার সমাধি- পাশে 
ভিড় করিয়ো না; একা মোরে নিরালায় 
দ্বুমাতে দিয়ো গো। এ সমাধি ঘন ব্বাসে 
সুনীরবে যেন বারো মাস ছেয়ে যায়। 

যদি কেহ আসে, আমদে যেন লক্ঘু পায়। 
যদি কথা কয়, কহে যেন লঘু ভাষে, 

কাঠবেডালীও সচকিত হেন তায় 

কভু নাহি হয়, যবে হীরে যায় - আসে। 


সকলেই. তাই ভেবেছে সর্বনাশা __ 
হতভাগা মোরে চির দিন সংসারে । 
মরণে শুনিতে সাধ নাই যশোভাষাঃ 
মরণে মরণ হয় যেন একেবারে । 


৪০৯৩১ 


নর-নারী -ধর্ম 


অদ্বৈতের অফুরত্ত অবদান বিদ্যমান সব নর-_সব নারী মাঝে, 
সম্পূরক-_ পরিপূরকের ভাবে, তাই তা'রা ঘরে-__পথে সর্বদা বিপ্রাজে। 
পেহে দেহ-মনে মন মহানন্দে যুক্ত করি' পরস্পর হয় সহৃদয়। 
ক্রুম-বিকাশের ধারা অব্যাহত থাকে তাই, দীন্তি-_তৃপ্তি থাকে অনাবিল, 
নিসর্গের দানে দানে মাধূর্য যে প্রাণে প্রাণে সংগোপনে সাধে গাঢ মিল। 
নিরাকার প্রেমময় সৃজকের নিগুঢ় লীলার কথা ব্যক্ত কে করিবে! 
নর নারী রূপ-সৃষ্টি__শুভদৃষ্টি- যোগ. যত, তার স্বাদই চুপে চুপে দিবে। 


সৃষ্টির প্রারস্ত হ'তে অনাদি মহিমা তার সুকৌশলে অভিবাক্ত হয়; 
সৃজন-প্রবাহ মাঝে মানব-তরঙ্গে তী"র সর্বাধিক রাজে পরিচয়। 
রূপাতীত-_ রসাতীত __ প্রেমাতীত অচিস্তয-_ অব্যয়__লিতা, নর-নারী-যোগে 
নিয়ত নিরত থাকে বিবর্তিত সাকারের মধ্য দিয়া পরম সম্টোগে। 

রা্ত প্রতিদ্বন্দিতার যুগ-জাত অন্তরায় অজ্ঞতায় সৃষ্টি না ববিযা, 
প্রেম-ধর্মে সর্ব কর্মে নর-নারী নিরাকারে যায় যেন সদা আঙ্গাদিয়া। 


নারী-শক্তি 


পৃথিবীতে পুরুষের পতনে -উথানে 

চিরস্তনী নারী-শক্তি সদা ক্রিয়াশীল। 

অমেয় মাধুরীময় এই যে নিখিল 
উত্তাসিত-_উল্লসিত রমণীর দানে। 

এরই সুসমৃদ্ধ রস অলক্ষ্যে পরাণে 

অমৃত বরষি' করে উদ্দীপিত দিল্‌। 

ওই শুন্য__ অর্কালোক -_- অনিল __ সলিল-_ 
ক্ষিতিতে যে অগোচরে সুধা-বিষ আনে। 


অমৃতও বিষায়িত-__ গরলও অমৃত 

নারীই করিতে পারে লীলায় __ মায়ায়। 
শৌর্য-দীপ্ত-_ প্রজ্ঞা-তৃপ্ত না হ'লে যে চিত 
সার্থক উন্নতি হবে বিদ্বিত ধরায়। 
আচম্বিতে পুলকিত -শঙ্কিত -স্তম্তিত 

নারীর হুাদিনী-শক্তি করে বসুধায়। 


৪৯১ 


নির্বারের নিদ্রী-ভঙ্গ 


নিঝরের নিদ্রা-ভঙ্গ ঘষর পর্বতে 
হেরিয়াছি সুর্ধোদয়ে । স্বর্ণ রশ্মি যত 
শুন্য - লোক হ'তে ঝরে শুধু অব্যাহত, 
নির্ঝরে উদ্দীপ্ত করে জাগরণ -ব্রতে। 
এ এক অপূর্ব দৃশ্য পার্বত্য জগতে! 
নিদ্রা-ভাঙা নিরব্রের সঙ্গীতে সতত্ত 
মুখরিত সর্ব দিক। পক্ষী শত শত 
সমুভ্ভীন কল-কণ্ঠে আলোকের পথে। 


দ্রুমদল আন্দোলিত আনন্দে বুঝি বা। 
রুক্ষ -গিরি-শৃঙ্গ - শ্রেণী উল্লঙ্সিয়া সুখে 
চলে উল্লসিত ধারা ক্ষিপ্র-গতি কি বা! 
চলে ধারা বারি-বৃষ্টি করিয়া সম্মুখে; 
বারি -বিন্বে হেরে দে কি তাগুবের বিভা! 
অর্ণবের অস্রহাস্য ধরে কি সে বুকে! 


বিশ্ব -নাট্যরঙ্গ 


গেলো -__ গেলো - সবই োলো,-_ এরই কলরবে 
সংস্কারক সবারেহ করে দোষারোপ । 

দেখে না হযে নিজ মুখে ভুসা-কালি - ছোপ 
লেগে আছে; ছায়া সাথে মাতিয়া আহবে 
নাচানাচি করে সে যে মায়াময় ভবে। 

অবশেষে মৃত্য করি” এ প্রচার লোপস 

বুঝায়, যায় না কিছু। কালেরহ প্রকোপ্স 
যথাকালে শ্রীত্তি-ভাব আনে প্রাণোশসবে। 


ধারাবন্ধ-ভাবে নর আসে - চলে যায় 
কৃত্য সাধি” যার যার চির-অভিনয়ে: 
ব্রুম -বিবর্তন যত হস্তেছে ধরায় 
ক্রমান্বিত লয়োস্তবে __ পরাজয় -জয়েঃ 
বিবেকী পরম বোধি পেলে সাধনায়, 
বোঝে, সবই. লীলা বঙ্গ বিশ্ব নাট্যালয়ে । 


৪ ০৯», 


প্রাণ তুষ্ট __ শট করে বাজি ঢানিডিজে। 


পশু পক্ষী অবিরত অরণ্যের দানে 
পুষ্টি লভি” সম্ত্ষ্টি যে সর্বত্র ছড়াষ। 
তারই মাদকতা আসে মনুষ্য -পরাণে,-_ 
একে -_- অন্যে এ ভাবেই চেতন্যও পায়। 
সুপ্রাচীন ববি _ মন্ত্র অমুত্ত - সন্ধানে 
উদ্বোধিত করি” মুল সৃজকে স্মরায়। 


সনাসীরে শুধালেম 


০ লক্ষ্য কি পুর্ণ হলো! নয়নের জলে 
মাতৃ -ক্সেহ অভিভূত অলক্ষ্যে বিরলে 
করে না কি কভু তারে! পুণ্যবতী নারী 
একাস্তে চেয়েছে তারে করিতে সংসাহ্রী; 
এ গাহুস্থ্য রত নয় মানব মঙ্গলে ! 


নহে কি সন্গ্যাসী -ব্রতী গাহহ্্য নির্ভর £ 
ধর্ম-চর্যাচর্ধচয় নির্বাহে কি তার 
সভ্যতা _সঞ্জাত শুভ্র সামগ্রী-নিকর 
নাচে না সক্্যাসাশ্রমে ! অনেযর় মায়ার 
লীলাময় বিস্তারে কি অবপ ঈশ্বর 
মাতৃ -কৃত্যে ঘটায় নি উৎকর্ষ তাহার! 


৪৯৯৩০ 


কী বিস্ময়ে পায়! 


কত বঙ্গ বাশময় অঙ্গ প্রসাধন 
হেরেছো আমার তুমি মধুর মুকুর ! 
সঙ্গ-দানে তুমিও তো কত ভরপ্পুর 
করেছো আমার দীপ্ত বূপার্ত যৌবন । 
সে দুর্বার দিনগুলি হারায়ে কখন 
নির্জনতা এলো নেমে । বাসরের সুর 
আর কভু বাজিবে না সুন্দর-__ মধুর; 
বিধুর সায়াহে লান এখন গগন । 


সাগ্রহে গ্রহণ করি” অবশেষে হায় 
বিলুপ্ত করেছো সবহ€£ কালের মায়ায় 
কে বুঝিবে কী করিয়া একহ কলেবরে 
কোটি মুর্তি শুপ্ত থাকে? কী বিস্ময়ে পায়! 


বিস্ময় -রস 


অনস্ত বিস্ময় -রস প্রাণ-পাত্র ভরি" 
তাই এত স্বপ্লে ভশরে ওঠে দিব্য মন। 
ধন-ধান্যে ধন্য এই. ধরণী সুন্দরী 
অহরহ বিস্মিত এ চিত্ত লয় হরি”, 
বসে রসে সরসিয়া তোলে সর্ব ক্ষণ; 
স্বপনের পরে বোনে অবুদ স্বপন । 
আমৃত্য বিস্ময় -রসই শুধু পান করি। 


জানি না জন্মের আদি, বিস্ময় হবে না! 
জানি না মৃত্যুরও শেষ, হবে না বিস্ময়! 
আজীবন এই. যত চলে লেনা- দেনা __ 
সীমা হারা -__ থই-হারা বিস্ময় কি নয়! 
চেনা যে অচেনা হয়- অচেনা যে চেনা,__ 
বিস্ময়ে এ লীলা করে ঢ্কান্‌ রসময়! 


৪০৯৪ 


বূপ-বিবর্তন 


লম্ষ লক্ষ মুহুর্তের অভিব্যক্তি মাঝে 

যে মুর্তির বিবতিত স্ফুর্তি অনিবার, 
তা'রেহ তো ভালোবাসি: মাধুর্য তাহার 
বিলসিত এ মত্যের নানাবিধ সাজে । 
রূপ-- সে তো স্থাণু নয়, স্থাণুত্ব বিরাজে 
আপ্পাত দৃষ্টিরই ভ্রমে। প্রীতি _মালিকার 
উপহার যারে দিয়া আনন্দ অপার, 

চলস্ত ০; তাই তারও সীমা পাই না যে। 


এ চলস্ত আমিও হে, অফুরস্ত টানে 

ভেসে ভেসে তে যেতে সময়ের তোডে 

তারে ধরি-_ স্পর্শ কৰি প্রেমেরই ভাসানে। 
এ ভাবেই লক্ষ রূপ একাকার করে 

লীলা চলে; সে লীলারও ঢ০ে বা শেষ জানে! 


বাজাও 


বাজাবে আমারে যদি, তা" হস্লে বাজাও, 
যে ভাবে বাজাও তুমি উর্মিল নদীরে, 

যে ভাবে বাজাও তুমি শ্যাম-বনানীরে; 
বাজাও -_ বাজাও মোরে, দ্রুত তাল দাও, 
গানে গানে সুর লোকে কর তো উধাও । 
উচ্ছবসিত- উল্লসিত মাধবী সমীরে 

যে মুদঙ্গ বেজে ওঠে সিন্ধু -নীরে তীরে 
তারই মন্দ্র-সম মন্দ্রে সঙ্গীত শুনাও। 


বাজাও আমারে তুমি আমৃত্যু কেবল 
আগ্রহে আনন্দে তব, তুমি সর্বশুণী; 
তুমিময় ক'রে তোলো এই হিয়া-তল। 
তরঙিত সুর-ছন্দে আমি যেন শুনি 
প্রেমার্ত আহানহ তব আবেগে কোমল *_ 
আমিও ০ সুর-স্বপ্র যেন সদা বুনি । 


2৯৯৫ 


নির্দেশিকা 


জীবনের সমস্যার সমধান - নির্দেশিকা মোরে 

প্রত্যহ সে সুনীরবে পাঠায় প্রত্যুষে ল্েহ-ভরে;, 

তা” যে সুখে পাঠ করি তা”রহ দত্ত শুভ্র সূর্য-করে; 
এর পরে ভেসে চলি মহানন্দে তুর্ণ ০ক্বাত - তোড়ে। 
উধর্বাকাশে হেরি যত মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গেরা ওড়ে; 
কল-শব্দ ভেসে আসে । পৃথিবীর সমতল ধরে 

পত্র -পুম্প__ শম্প- শোভা প্রাণ-পুর্ণ নত্র সমাদরে। 
সকলেরহ সম - বার্তা, চলো - চলো উদ্বেলিত েোভারে। 


প্রভাতই. ক্রমশঃ হবে উদ্ভাসিত দীপ্ত ছ্বিপ্রহরঃ 

তার পরে ধীরে-_ ধীরে অপরাহু, গোধুলি -ছায়ায় 
চারি ধার ছেয়ে যাবে; নিদ্ধ- কাস্ত -শাস্ত অবসর 
আসিবে যে অবশেষে; অন্ধকার নামিবে ধরায়, 
বাহিরে যে পাঠায়েছে, কহিবে সে, নিভৃত সুন্দর 
ঘর তব সাজায়েছি__দিব্য শাস্তি মিলিবে হেথায়।”” 


সবই যে সুন্দর 


অনুকুল কাত -মুখে ভাসায়ে তরণী 
দু'পাড়ের নদী-োভা যাও দেখে দেখে। 
নদীও যে হেথা হোথা শুধু একে -_ বেঁকে 
দেখে দেখে চলিয়াছে বুঝি এ ধরণী । 
কোথা স্বর্ণ -ধান্য _ ক্ষেত্র, বিকচ -বরণী 

কুঞ্জ বীথি তারই পাশে গন্ধ-সুধা মেখে 
তোমারে যাবেই বন্ধু, লীলাবেশে ডেকে ঃ_ 
এ বঙ্গ যে সকলেরই পরাণ -হরণী। 


সোনা-গলা সুর্য -শোভা, রূপা-গলা চাদ, 
গাঢ় -নীল উধর্বাকাশ মর্ম-ন্নি্ধকর, 

নিসর্গের মধুরিমা __ সৌন্দর্য অগাধ 

আনিবেই চুপে চুপে চিত্ত-রূপাস্তর। 

সর্ব দৃশ্যে বতসলার মমতার্হ্‌ ব্যাদ 

নদী দেখে-__তুমি দেখো,.__ সবই যে সুন্দর! 


৪৯৬ 


অনাদি পথ 


এই পথে হেরিয়াছি বালার্ক -কিরণ 
মধ্যাহ্নের মহাদীস্তি সথতাব্রিয়া শেষে 
অবসন্ন সায়াহেরে অন্ধকারে মেশে । 
বিচ্ছুরিত কীর্তি দীপ্তি শর্বরীতে মন 
ভারাক্রান্ত করে শুধু। বিষম স্বপন 
বেহাগের রাগিনীতে চিত্ত- তলদেশে 
করুণ মুঙ্ছনা তোলে । সুর তার সে 


পূর্বেকার সে সূর্যে কি করে অন্বেষণ ! 


আবার শর্বরী কাটে, আসে সূর্যোদয়; 
আবার মধ্যাহ -দীপ্তি__সন্ধ্যাগম ফিরে। 
এই দেখি অভ্যুদয় __ এই তো বিলয়; 
তবু যে মমতা মোর মুগ্ধ চিন্তটিরে 
ঘিরে বাখে। মর্ত্য-মঞ্চে এ কী অভিনয়! 
'দিবা-দীপ্তি ঢাকিবেহই কেবলই তিমিরে! 


স্পর্শেন্দ্রিয়ের পরিতাপ্ত 


স্পর্শময় মর্ত্য -ভূমি। স্পর্শোন্দ্রিয় দিয়া 
অভ্যস্তর-মাধুর্ষের স্বাদ লভি তা'র। 
সে-অপূর্ব স্বাদ-তৃপ্ত হ'য়ে অনিবার 
সর্ব দাহ - দৈন্য-দুঃখ থাকি যে ভুলিয়া। 
কী রোমাঞ্চ হর্-ভরে শুধু পরশিয়া! 
উন্মুক্ত আরও যে করে কল্ষ অজানার; 
মোহ্যমান বক্ষ বুবি পড়িবে মুঙ্ছিয়া। 


পধ্ডেক্দ্িয় পঞ্চ রস আশ্বাদেরহ তরে। 
ত্বগেক্দ্রিয়ে পন্থুন্দ্রির় হ'য়ে একাকার 
সর্ব রস সস্ভাগের আনন্দের ভরে 
লুণ্তড করে অবরোধ সীমাবদ্ধতার । 
এ ভাবেই আলিঙ্গিয়া বিশ্বের সুন্দরে 
নরীনৃত্যমান নিত্য চিন্ত যে আমার । 


৪৯৭ 


(্েল্ষা গার 


পৃথিবীর প্পেক্ষাগারে মোর অভিনয় 
এবার কব্রিবে সাঙ্গ বুধ সুত্রধর ! 
সজ্জ্ঞাহারা সাক্কঞ- ঘরে মোরে অতপর 
নিয়ে যাবে বুঝি অত নাট্য ক্র লয়! 
আকাতক্ষার হ্হন্হ ছিল শ্রাপণে নির্ভর; 
কত দৃশ্যে কত রঙ্গে প্রহ কলেবর 
মধেও কীর্ভি চাহিয়াছে বাখিতৈে অক্ষয় ! 


যবনিকা ট্রানি” দিলে, আলোক নিবালে : 
সত্য ঘাবে েবেছিনু ০পহ অভিনয়ে 
মিথ্যা বলিল” এত দিনে এবার বুক্ালে, 
নির্ধন্বধ করিলে মন অজয়ে- __ পরাজয়ে । 
বিসর্জন কী অন্পুর্ব শাম্ত বস ঢালে! 
ভাব মুক্তি ভবে প্রাণ "পরম বিস্যয়ে। 


ভালো বহু 


শ্রেস্ত গ্রন্ছ শুভ্রতম সঙ্গী জীবনের,-_ 
মহানন্দ করে দান -__ ভবে চিত রসে, 
স্পত শত পিকি- ধ্বনি যদি কত পশ্পে 
সহসা অরণ্য - দেশে, ০সই. মাধুর্ষের 
তরঙ্গে যে কী প্রসাদ ঘটে মরতেের! 
কী বিস্ময় __-কী উল্লাস মরতে যদি খসে 
অভ্-স্ুর্যা! কী মুক্তা ভঙ্গ যদি বসে 
প্ু্পদলে ! অত্ল্য হে সঙ্গম গ্রহ্ছের। 


আলোক -মালজিকা জ্বালে দিব্য গ্রন্থ যতঃ 
আশ্চর্ষ উদ্ভাসে তাই নেত্র ভস্রে যায়; 


অস্তহারা ঠিকানা 


কোটি কোটি জন- সাতে কেহ যদি হারাইয়া যায়, 

আর তার ঠিকানার কী করিয়া লভিবে উদ্দেশ! 

শুধু তার অতীতের স্মৃতিপুঞ্জ-_ শত সুন্ম্ম রেশ 

নিরস্তর জেগে উঠে ব্যাকুলিত ভাবাবে তোমায়। 

মনে হবে এ ধাবস্ত জন-০স্বাতে গেল সে কোথায়! 
কেন গেল -_ কোন্‌ ভাবে £ এবে তার পরা কোন্‌ বেশ? 
নৃতন আরম্ভ না কি এখানের খেলা হ'লে শেষ£ 

রূপ হ'তে অপরূপ কোন্‌ রূপে.ফিরে তারে পায় 


অস্তহারা ঠিকানার (স্রোতে -_ ৫শ্বাতে মোরা ভাসমান । 
এক ঠিকানার শেষে জানা চাই পরের ঠিকানা; 
এক দেশে এক খেলা হ'য়ে যায় যবে অবসান, 
অন্য অভিনয় ফিরে শুরু হয় সবারই অজানা । 
তাই কাদি__বুকে বাঁধি না হেরিলে আকুলিত প্রাণ 
স্মৃতি সুত্র ধরে টানে, তা'-ও যাবে কতক্ষণ টানা! 


ইতিহাস মানুষেরই আছে 


এলোমেলো -ভাবে মানুষ যে দিন এলো বসুধায় 

সে দিন থেকেই শুরু হল তাস্র ইতিহাস ভবে । 
তারপরে কখনও বা ধীরে কভু বেগে কলরবে 
উৎসবে -__ আহবে অবিরত কাল শুধু কেটে যায়। 
অধিকাংশ অন্যমনাঃ নগণ্য সন্ধানী টের পায় 
পাক্ছলিপি লেখা হস্তে থাকে; কোন্‌ কোন্‌ ভাবে কবে 
কত কি ঘটনা ঘটিতেই থাকে, তারই কিছু লভে 
খক্ড-খন্ড অমরতা, বাকি সবহ হদিস হারায়। 


তবু মানুষেরই ইতিহাস আছে; আছে ইতিহাস 
জীব-জস্ত বিহঙ্গ- পতঙ্গ পরিচিত সকলের । 

প্রচন্ড প্রবাহে করে কাল চুপে চুপে সবই নাশ। 
যাহ থাকে, ক্ষণজীবী মানুষের কাছে তাই ঢের। 
আপাত আকার নিয়ে রাজে নিরাকার মহাকাশ; 
দূর কালে এ-ও নিরাকার হবে, পাবে না তো টের। 


৪৯৯ 


মাতৃভাষা 


মাতৃ-ভাষায় ঘযে-ভাবে মরম প্রকাশ পায়, 
অন্য ভাষায় কিছুতেই তা” হে কবা না যায়। 
এক -এক পাখীর মরম -জুড়ানো নিজের স্বর, 
তাতেই ব্যক্ত হৃদয় তাহার নিরস্তর; 
কৃত্রিমতার জর্টিল-___কুটিল প্রয়াসহ নাহ, 
বাগর্থ তায় সবার অধিকই ব্যক্ত তাই। 
ধবনি-ব্যঞ্জনা অরূপ-বরূপের সীমানা সব 
প্রতিধবনিতে প্রকাশ করে যে; নীরব রব 
সবই ধরা পড়ে, মাতৃ -ভাষার মাধুরী তাই 
স্থান-কাল জুড়ে ভরিয়া তোলে যে সকল ঠাই । 
স্কভাব-গত যা" সঠিক চা তাহাবও লাগে, 
এ চগ্চা চলে অজানিত যত প্রেমানুরাগে ৷ 
দেশ-কাল _ ভেদে নানান ভাষাই জানিতে হয়, 
আজীবনই তবু মাতৃ -ভাষাই শ্রেষ্ঠ রয়। 


সুচনা- সমাপ্তি 


সুচনা জানি না-_শেষ-ও জানি না কেহঃ 
এরই মাঝে থেকে ক'রে চলি সন্দেহ। 
এতে প্রীতি-ভাব বিনষ্ট হয়ে যায়ঃ 

ঠিক পথে চলা বাধা পায় বসুধায়। 
অকুরান পথ -_ শাখা -প্রশাখাও নানা, 
উপ-পথও নাই সঠিক কাহার-ও জানা; 
চলার সুবিধা লাভ করি পথ দিয়ে। 

এ ভাবে যারাই পথের পথিক হয়, 

পথ চসগলে-চশলে সুপথের পরিচয় 

লাভ কস্রে করে কুপস্থা বর্জন । 

এতেহ যে শেষ হয়ে যায় এ জীবন। 
তারও পরে থাকে সরনী যে ও-পারের; 
পরা-শ্রীতি লাভ লীলাময় অমেয়ের। 


সহ্আ্ার 


মুলাধার - পরিবেশ পরিক্রমা - শেষে 
হর্ষ - ধের্য-সমন্বিত প্রয়াসের পর. 
সহ্সক্রার - সুধান্ধেবী মর্ম - মধুকর 

পরম প্রসাদ লভে সুধা -বৃত্তে এসে । 
ভ্রমণাস্তে ভ্রমরের লাগে মনোহর 

লীলাময় প্ুচির যে নর্ম চরাচর, 
সহক্রার - পদ্ধামধু আক্কাদি” আম্রেষে। 


মধু -ত্রভ না পালিলে জাতক -জীবন 
হ্কীণায়ুর ব্যর্থতায় নন্ি - ভ্রম্ত হয। 
কৃপা-লন্ধ জীবনে হযে ঘটে অঘটন; 
নিরবধি _- অনুভত বিকচ বিস্ময় 
স্মলাবেই সহআার - সুধা আহ্বাদনঃ 
এবাকার হবেই যে সৃজন - বিলয়। 
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